ল্মললীক্সা-ন্বগতিহিলনী। 


সর্প স্বত্ব সংরঙ্গিত | 


রর 5 এত পনি নিক সিল পি 


নদদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন-ইতিকথা, বিস্ভাচর্চচা, 
ধর্দালোচনা, বংশ-পরম্পরাগত-কাহিনী, বিশিষ্ট-জীবনী, 
এবং সাহিত্য, শিল্প, লোকাচার সন্বস্বীয় বিবিধ 
জ্লাতব্য তথ্যপূর্ণ এতিহাসিক চিত্র । 


শ্রীযুক্ত অক্ষযচন্দ্র সরকার মহাশয় কর্তৃক লিখিত 
মুখবদ্ধ সংবলিত । 


পক ১ 


শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রশীত। 


রাণাঘাট 
সণ ৯৩১৭ বঙ্গাষ। 





প্রকাশক 
গ্রস্থকার 
সাহিত্য-সভা।। 
১০৩১) প্রে স্রী-_কলিকাতা ॥ 


মুক্রিত 
গুলিম্পিয়ান প্রেস 


৫৬, বেচু চাটুঞ্জির স্বীট, কলিকাত1। 
আর, আর, সিংহ বারা মুদ্রিত। 


সুল্য ২৪০ জালা 1 


৮ ৬৫ ৬ ৬ ট 


০ স্নঙ্গ। 





কর্মমমাত্রেই ফলপ্রপূ 
অতএব 
এই ক্ষুত্্ কর্মের 
যদি 
কিছু ফল থাকে 
তবে 
সেই ফল 
শ্রীঞ্ীভগবানের পাদপদ্গে 
তত্তিপূর্ববক 
অর্পণ করিয় 





আমায় প্রিয় হুদ জশেধ গীজন্তৃত বজ-দাহিত্য-সেবী যুক্ত রাজ! 
বিনয়কৃ্ণ দেব বাহাছুরের জান্তরিক যক্কে নাহিত্য-সভ1| আজ ভাতের সর্ব 
হপরিচিত। আমার নদীয়1-কাহিনী সাহিতা-সভার নামে প্রকাশিত হওয়া: 
জামি নিজেকে গৌযবািত নে করিতেছি। জামি প্রযুক্ত রায় রাকেন্ চস 
শাী বাহাছুর এম, এ সহোদর পরচুধ' সাহিত্য সভার নুখী সভাগণের নিকট 
এচব কৃতজ্ঞ রহিলাস। 
গ্রন্থকার । 


মক্ললাচরণ 


১। কেচিছবিফুং যম স্থিডুবন শরণং পূর্ণতা যন্যমন্ত। 
কেচিচ্চাংশীবতারৎ বিবিধঙুননিধিং নিত্যমা; প্রগল্ভী:। 
কেচিভক্তং বস্তি প্রতিহতমতয়োভাৰ গাস্তীর্য্য পূর্ণং 
সত্রীকং তং নদীয়াজনচিতিতমসাং জ্ঞানদীপ স্বরূপ | 


২। নদীয়া ভৃষণং বন্দে বিষুঃং গৌরাঙ্গ রূপিণং। 
পিত্রোশ্চচরণদ্ন্্ং সর্ববকামপ্রদং দিজান্‌॥ 


৪ % ছি 





সাহিত্যসসা-গ্রন্থাব্সী--সংখ্যা ২। 


নিবেদন 


ৃ ছই বহর পূর্বে বংশবাঁটীর রুতবিপ্ত বিস্বোৎপাহী কুষারগণের তে 

পরিচালিত পুণিষা নাী মাসিক পরজিকায বঙ্গীর লাহিতা-বভারথী প্রথিত-নাম। 
বণস্বীলেখক শ্রীযুক্ত অক্ষরচ্্ সরকার মন্াশয্বের তত্বাবধানে “নবীন! কাহিনী”? 
নামে কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জামার লিখিত সেই লকগ প্রবন্ধ পাঠ ৃ 
_ করিয়! অনেকে নদীরাদন্বন্ধে জারও অধিক কথ! জানিতে জাগ্রহ্থ প্রকাশ করার 
জামি নদীক্বার সমাজ, বিস্তা, ধর্ম ও রাজনীতি সন্বধীয় ইতিহাস সংগ্রহে বন্ধবান 
' হই ও বহু পরিশ্রষে এতদিনে বাহ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সম্প্রতি 
 পুস্তকাকারে “নদীয়া*কাহিনী" নাষে প্রকাশ করিলাষ। 


নঙীয়।-কাহিনীকে নদীয়ার ইতিহাস বল! যায় ন|। তবে যে সকল 
উপাদানে ইতিহাপ বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্গিষেশিত 
হইয়াছে । আমাদের দেশে অগ্ঠান্ত বিষয়ের যতই কেন উন্নতি হউক না, 
ইতিহাসের চচ্চ? যে কখনও বহল পরিষাণে হইয়াছেঁ.বণিয়! অনুহিত হয় না। 
যাহা কিছু ইতিহাল বয়! দাধারণত; প্রচলিত আছে, তাহা এতই অত ও 
অলৌকিক কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন যে, তাহার হধ্য হইতে খাঁটি তাটুকু বাছিন! 
লওয়! দুকঠিন। আর তাহা বাছির! লইতে গেলেও ইত্ডিহাদের অঙ্গে অনেক 
ক্ষত হইয়া পড়ে; তাই এই পুস্তক রচনার বহু কৌতৃহলোহীপক কাহিনীর 
অবভারগ! করিতে হইয়াছে, আর সেই জনই ইহার নাষ নন্বীয়ার ইতিহান ম! 
দিয়! “নদীয়া-কাছিনী" দিয্াছি। নদীরা'কাহিনী কেবলধাআ নবন্ধীপের 
কাহিনীতে পূর্ণ নছে, ইহাতে প্রাচীন ও জাধুনিক মংগ্র নদী! জেলার জাতব্য 
যাবতীয় বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। 
খ 


[04০ ] 


লাধারণতঃ ইতিছাপ বলিলে মনে যে একট! স্কবন-বিশেছের রাজনীতি, 
পমাজনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির চির মনে আলে, নদীয়্ার ঠিক সেরূপ বিবিধ 
ক্যটনা-রাগ-রঞ্জিত চিত্র অফ্কিত করিবার উপায় নাই। কারণ,.শেষ বন্েশ্বর 
লক্ষণ সেনের পথ্ব, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কান পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বংসরের 
বাবধান। এই হ্থুদীর্ঘকাল নদীয়া! ছইন্ডে রাজধানী অপসারিত হওয়ায়, নদীয়ার 
ধরাবাহিক ইতিহাপ পাওয়া যায় না। এইরূপ আরও অনেক সময়ের তথ্য 
গ্রহ করিবার উপায় নাই। ন্ৃতরাং নদীয়ার ইতিছাস বর্ন করিতে যাইর 
মামাকে অনেক নময় বঙ্গের লাধারণ ইতিহাস বর্ণন করিতে হইপাছে। বিশে- 
যতঃ বঙ্গেতিহাসে নদীয়ার সংশ্রব কতটুকু এবং বাঙ্গালার সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র 
বিপ্লবে নদীয়া প্রভাব কতখানি, এইগুলি পরিম্কট করিবার জন্ত প্রথম কয়েক 
অধ্যায়ে বঙ্গেতিহাসের সহিত নদীরার ইতিহাস বর্ণন! করিয়া গিয়াছি। পরে, 
' পরবর্তী কয়েক অধায়ে খাটি নদীরার ইতিহাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এমন কি 
পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত গ্রাম মাত্রেরই স্থানীর ইতিহাস পৃণকৃভাবে বিস্তীর্- 
রূপে লিখিতে প্রয়াস পাইপ্লাছি। একদিকে যেমন নদীয়া"রাজবংশের ইতিহাল 
বিশদভাবে বর্ণন। করিয়াছি, তেমনি আবার বনতর প্রাচীন বংশের ইতিহাস 
স্থানীয় বিবরণীর মধ্যে সন্গিবি&ঘ করিয়াছি । 


মুখ্যতঃ বিস্তাচচ্। লইয়াই নদীয়ার বশ; পৃথিবী-ব্যাপ্ত! ভাই, 
গায়দর্শন, স্থৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, বঙ্গভাষ! ও পারস্ত ও ইংরাদী প্রভৃতি ভাষার 
চচ্চ, নদীয়ায় কোন্‌ সময় হইতে আরম্ভ ও উহাদের ক্রম.বিকাশ কিরূপে 
হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পৃথক্‌ পৃথক তাবে লিখিয়াছি। এ সকল 
বিষয়ে লিখিবার এতই সামগ্রী আছে যে, উহাদের প্রত্যেকের নিমিস্ত এক 
এঁকথানি শ্ববৃহৎ গ্রন্থ লিখিলে তবে উহাদের ইতিহাস সম্প্ণ হয়। কিন্ত 
প্রত্যেকের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ লিখিত হইলেও, উহাদের ফেবল স্থল ঘটনা” 


গুলি মাত্র এবং বিখাত পণ্ডিতমগ্ডলীর কয়েকঙ্নের জীবনী মাত্র উল্লিবিত 
হইয়াছে। 


[ ৩/৯] 


ধর্মচর্চচাই নদীয়ার ষশঃ উজ্জল হইতে উদ্দ্লতর করিয়াছে; আর: 
নবন্ধীণচন্্র মহা গ্রতু উচৈতন্তদেবই নদীয়ার প্রচপিত ধর্ম সকলের প্রাণ-দ্বরূপ ; 
তাই, তাহার পুৃতচরিত নদীয়ার ধর্ণচর্চচ। অধ্যায়ে পৃথকৃন্ধপে সন্গিবিষ্ট করিয়াছি 
এবং মহাজন-বিরচিত শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্ত ভাগবত, শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল 
গ্রভৃতি গ্রন্থের লিখিত বিবরণ হইতেই-ভাহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। 
বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির বিবরণ যতদূর প্রকাশ করিলে সাম্প্রদায়িক আপত্তির, 
কারণ না হইতে পারে, ততদূরই প্রকাশ করিয়াছি। মুসলমান ও খৃষ্টীয় ধর্ম ও. 
অন্তান্ত ধর্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞান অতি সামান্ত হ্ুতরাৎ 
তাহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আমি লিখিম্নাছি তাহাতে ভুল গ্রমাদ থাক! 
সম্ভব। যদি কোনও সন্দয় পাঁঠক কূপ! করিয়! প্র, সকল ভ্রম, বা অন্ত কোন 
ত্রম বা! ক্রটা প্রদর্শন করাইয়া! দেন তাহা হইলে আমি তীহার নিকট চিরককৃতজ্ঞ, 
থাকিব ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ সকল ক্রুটী সংশোধন করিয়া লইব। সাশ্প্রদান্ধিক 
মেলাগুলির বিবরণ স্বচক্ষে দেখিয়] বা স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট: হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছি। 


সমগ্র বঙ্গের নামাজিক,ইতিহাস যাহা,নদীয়ার সামাজিক ইতিহাসও তাহাই ।. 
তবে, বিশেষজবে নদীরার সামার্জিক পরিবর্তন কিরুপে সাধিত হইয়াছে 
তাহাই দেখাইবার জন্ত নদীয়ার গ্রস্থকারগণের পুস্তক হইতেই তত্তৎ সময়ের 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি ।' 


নদীয়ার যে সমন্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান সমৃছ্ের বিবরণ প্রকাশিত ভই- 
কাছে,তাহ। প্রধানতঃ স্থানীয় জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ও প্রাচীন দলী- 
লাদি দৃষ্টে লিখিত। তবে এ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট হুইতে যতদুর সহানুভূতির 
আশ! করিয়াছিলাম,তাহ! প্রাপ্ত না হওয়ায়, নদীয়র উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সমস্ত 
স্থানগুলির ইতিহান দিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে সাধারণের সহান্ুত্ৃতি 
পাইলে, সমস্ত স্থানের সম্পূর্ণ ইতিহাস দিবার ইচ্ছ! থাকিল। নদীয়। সম্বন্ধে 
"বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়” বলিয়া ঘে অধ্যায়টী লিখিয়াছি, তাহাতে বর্তমান নদীর! 
সন্থন্ধে জাতব্য যাবতীয় বিষয়ের 50015103) ৪০০০০ বথাযখতাবে দেখান 
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হইয়াছে, যধা-_পেলার ক্রষবিত্ততি ও তাহার হাস, লদীয়ার নদী, রাজবন্? 
জআদমন্মারী, নদীয়ার কৃষী ও বাণিজ্য ইত্যাদি। 


পুস্তকের মূলতাগে যে সকল বিষয় স্থান পার নাই, তাহাই পরিশিষ্টে 
সনলিবিষ্ট হইয়াছে। নদীয়া-কাহিনী মুদ্াঙ্কণ করিবার পূর্বে ভাবিয়াছিলাম 
বে ,নদীরা সম্বন্ধে জাতবা মকল কথাই একরপ মংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু মুদ্ান্কণ 
সমাপ্ত হইলে দেখিলাম যে, অনেক কথাই লেখ! হয় নাই । ভগবান দিন দিলে, 
সে সকল কথাই পুনরায় লিখিবার ইচ্ছ। রছিল। 


এ পুস্তকে যে সমস্ত ছবি দিয়াছি, তাহার অধিকাংশই আমি নদীয়ার 
বিভিন্ন স্থানে 21700019010 পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছি, আর কতকগুলি 
আমি মাননীয় বিচারপতি সাহিত্য-মুহ্ৃদ শ্রীধুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং আমার 
প্রিয়তম বন্ধু শ্রুযুক ক্ষেত্রমোহন সুখোপাধ্যায় গ্রসৃতি গণামান্য ব্যক্তিগণের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরখণী 
রহিলাম। 


এই পুস্তক রচনায় আমি আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকের 
নিকটেই নানারূপে উৎদা লাত করিয়াছি, সেন তাহাদের সকলের নিকট 
আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তবে ধাহাদের সহান্থৃহূতি ও উৎসাহ ন পাইলে 
আমি এই ছুরূহ কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না, ঠাহাদের মধ্যে প্রবীণ 
সাচিত্যগুর পরমারাঁা শ্রীযুক অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়,বিনি আমাকে পুত্রতুলা 
শ্নেহ করেন এবং কূপ! করিয়া আমার প্রার সমগ্র পুস্তক সংশোধন করিয়া 
দিয়াছেন এবং এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিয় নিরানতরণ! নদীয়-কাহিনীকে 
সালঙ্কার৷ করিয়া সাধারণের সন্গৃথে গ্রকাশযোগা করিয়। দিয়াছেন এবং পৃজনীর 
পণ্ডিতাগ্রগণা মহাঁমহোপাধ্যার পণ্ডিত শ্ীয়াদকৃফ। তকপঞ্জানন, হহামছোপাধ্যায় 
ভ্ীবছুনাধ সার্বভৌম, কবিভূষণ ভ্ীগজিতনাথ ভায়রত্ব, প্রীহরিশ্চন ভর্করদ্, 
ঞ্রীঅহিতৃষণ কাব্যতীর্থ প্রমুখ নবদবীপন্থ পঞ্গিতনণ্ডলী, নামহোপাধ্যায় হর. 
প্রলাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিত হীতীশ্চন্র আচাধয বিস্তাতৃষণশন্কর়া চার্ধা- 
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চক্বিত, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-রচয়িত। পণ্ডিত প্রীশরচঞ্ শাস্ত্রী, শ্রীরাহরত্ব বেদান্ত 
রত্ব, উচিব্যার় চিত্ত প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীবতীক্রমোহন লিংহ, নবন্বীপাধিপতি স্বর্গ 
গত মহারাজ ক্ষিতীশচন্ত্র রায়/শোভাবাঞ্ারের সাহছিত্যানুরাগী রাজ শ্ীবিনয়কষ 
দেব বাহাছুর, স্থুকবি শীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, ভ প্রভাষচক্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
্ীপূর্ণচ্ত্র দে চৌধুরী এবং আমার সোদর-কজজ বংশবাটীর স্বনামধ্যাত 
উদার-্চরিত সাগ্ত্যিসেবী জুখী রাঁজকুমারগণ প্রমূখ অনেকের নিকট আমি 
তাহাদের কৃত উপকারের জন্ত চিরখনী রহিলাম। 


আমার অক্ষমতা বশত: এই গ্রন্থে নান! ক্রটি পরিলক্ষিত হইলেও, 
ইহাতে আমার বত্বের ত্রুটি হয় নাই, তবে বিষয়টা যেরূপ দুরূহ এবং দেশের 
লোকের এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকেরও এবিষয়ে যেরূপ ওঁাসীন্ত, তাহাতে 
গ্রন্থ সঙ্কলনে ও তথালংগ্রহ্নে সাধারণের নিকট আশানুরূপ সহানুভূতি ন। পাওয়াক 
ইহাতে বনু ভ্রম ও অসম্পূর্ণত। রছিয়! গিয়াছে । বিশেষ এই পুস্তক লিখিতে 
আরম্ভ করিয়া জবধি আমি দারুণ বাতরোগে শধ্যাশারী হুইয়! পড়ার এবং 
বহুদিন রোগভোগ করার, সেই পীড়িত অবস্থায় প্রচ্ক সংশোধনে বখোচিত 
মনোযোগী হইতে ন1 পারার, মুদ্রাঙ্ণে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও বর্ণাপুদ্ধি রহিষ্না 
গিয়াছে ; ভবিষ্যতে সে ক্রটি সংশোধনে যথোচিত যত্ব করিব। 


পরিশেষে বন্ধবা এই যে, এই পুস্তক রচনার আমি কোনও বিষয়ের 
মৌলিকত্বের দাবী করিতেছি না ব1 সে ম্পর্থাও রাখিনা । আমি নদীয়া সম্বন্ধে 
বেখানে যেটুকু বিবরণ প্রাণ্ড হইয়।ছি,তাহাই বধাস্থানে সন্িবি্ট করিয়াছি মাত্র। 
পরস্ত কোনও বিষন্ে মতান্তর প্রাপ্ত হইলেও সে সন্বন্ধে নিজের কোন 
মতামত গ্রকাশ ন| করিয়া তাহার সকল গুলিই পুস্তকে স্থান দিয়াছি। ফলত$ 
বিশাল সাহিত্াক্ষেত্রে নদীর়ার ভ্তায় কমনীয় ফলফুলে সুসজ্জিত কাননের যেখানে 
যে শ্তাল ফুলটী পাইয়াছি,তাহাই চয়ন করিয়া নরদীয়া-কাহিনী রূপ মাল! গাখিতে 
প্রান পাইয়াছি। এই মাল! বদি কাহারও মনোরঞ্জনে অপারক হয়, তবে 
সেদোষ পুর্পের নয়-সে ছোষ মালাঁকরের। এই ক্ষীণ-শক্কি যালাকরের 
বিদ্যা, বুদ্ধি এবং যোগ্যতা কিছুই নাই, তকে লুয়ভি কুনুমের 
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গ্রাণোন্বাদী গন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাহা নিজে উপভোগ করিক্কা জার দশজন?বনধু 
বাহ্ধবকে আনন্দ দিতে তাহার এই বিফল প্রয়াস। ধদি কোন দক্ষতবর শিল্পী, 
এমন হুরভিকুহ্থমের অধোগ্য হস্তে এরূপ লাঙন। দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং 
এই সকল পুষ্পে নুনঈরমালা প্রস্থন করেন, তবেই এই পরিশ্রম ৬ 
অর্থবায় সার্থক হইবে। সেদিনকি হুইবেনা? 


রাণাধাট, নদীয়। । | 


১৪ই তা সন ১৩১৭। 


শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক। 


সুখবন্ধ। 


আপনাদের কথা, আপনাদের ঘরের কথা, আর একটু অধিকতররূপে ' 
তাঁবিতে যদি আমর] অভ্যাস করি, তাঁছ! হইলে, আমাদের অধিকতর মঙ্গল 
হয়। এমনই একটা ধারণ] হইছে যে, যে যত আপনার ঘরের কথা ন! 
জানে, তাহার তত 'কুপমণ্কত্ব' অপবাদ ঘুচি্না গেল। এই ধারণার বশে 
ঘুবকগণ আপনার দেশের, আপনার জাতির কিছুই ন! জানিয়া। না বুবিয়! 
বিলাতে। বা অন্য কোন বিদেশে জাপনার জ্ঞান বিস্তার করিতে যান।মেখানকার 
সমাঙ্জ-শৈবালের শোভা মাথার পূরিয়। ঘরে ফিরিয়া আসেন--একটি কিন্ত ত- 
কিমাকার শীব। দেশে আপিয়। হন--সমাজ-সংঘ্কারক। এই বিষমবিভম্বন| 
হইতে শীঘ্র বঙ্গীয় যুধকগণকে রুক্ষ! করিতে ন| পারিলে, জামর! তথা কথিত 
কুপমতুকষগ্ুলীর পরিবর্তে পাইব-কেবল কতকগুলি উড়ন্ত ঘুু-সেই 
ঘুদুুলি মামাদের কোট।'ভিটার প্রনেশলা করিয়া, আমাদের সর্বনাশ নাধন 
করিবে । 


বাঙ্গালী যুবককে বাঙ্গালার কথ! ওঁধধ-গিলান মত করিয়া! শিখাইতে 
হইৰে। প্রীযুক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, লিখিলনাথ রাঁর, কালীগ্রসন্গ বন্দ, 
পাধ্যায় প্রভৃতি নুধিগণ বাঙ্গালিকে বাঙ্গালার কথ! শিখাইতে অগ্রদর হইয়। 
আপনার! ধন্য হইয়াছেন ও আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। খ্যাতনাম! 
কার্িকেয়চন্ত্র রায় মহাশয় কৃষ্ণনগয়ের রাজবংশের এবং রাজাদিগের কৃতিত্বের 
বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করিয়া, যে পধ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই পথে 
আমাদের নবীন যুবক গ্রন্থকার রাণাধাটের প্রমান কুমুদনাথ মল্লিক অগ্রপর 
হইয়া, এই যে ন্দীয়া-কাছিনী প্রচারিত করিলেন, ইহাতে দাধারণতঃ বঙ্গবানীর, 
বিশেষতঃ নদীয়া জেলার অধিবাপীদের বিশেষ উপকার হইবে। 


প্রাচীন ফুনানী মুলে যেমন আধিনী নগৰী, ভারতে যেমন বারাধনী, 
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বঙ্গে তেমনই নবস্বীপ, ভারভীর রাজধানী -ক্ষিতির প্রদীপ। নবর্্ীপ, 
সর্ব তীর সিংহাসন--এইখানে দীপ জলে, চারিদিকে আলো হনছ্ছ। স্থৃতি, তন্ত্র, 
গাব। জ্যোতিধ এইখানেই ফুটিয়! উঠিয়াছিল। কলি-পাবন পতিত-তা রণ 
উব্লচৈতন্তদেব এই খানেই অবতীর্ণ হইয়া, অপূর্ব হরিনাম প্রচায়ে কলি- 
ফলুবিত জীবের সাগতিসাধন করিয়াছেন। এই নন্গীয়ার এবং সমগ্র 
নদীয়া জেলার বিবরণ, ধর্নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আমাদের 
লিধিবার সামগ্রী। আবার নদীয়া ভ্রেলার পলাশী-ক্ষেকত&রে আমাদের 
ভাগ্যপরিবর্তন ঘাটর্রাছে, সুতরাং নদীয়া রাজনৈতিক ইতিহাসও আমাদের 
অনুশীলনের উপযোগী । 

নদীয়া-কাছিনীতে এলকল বিধয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে, আরও 
অনেক প্রয়োজনীয় কথাও বিস্তর আছে। ফলকথা, নধীয়-কাহিনীতে ভবিষ্যৎ 
বন্গেতিহ্বাসের একটি প্রধান অংশ সঙ্কলিত হইল । 


আমার ধাত্রীষাতা বৃদ্ধা এবং এক চক্ষুহীনা ছিলেন--সেই বিষ়ন্বসায় 
আমার মাথার উপরিভাগ দগ্ধ হরর, এখনও কেশহীন। আহি নদীয়া-কাছিনীর 
হুতিকা হইতে পরিচর্যা! করিয়াছি, আমিও এখন বয়োবৈগুণো শকিষ্ীন, 
ৃ্টিঙ্ষীণ হইয়! পড়িয়াছি নু চয়াং নদীয়া-কাহিনীর যে অঙ্গ-বৈলক্ষপ্য থাকিবে, 
তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই--তবে ধাইগিরীতে যে নবগর্ভিপী 
নু্রপবা হইলেন, নবীন যুবক যে এরূপ নুবুহৎ পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইলেন, 
ভাহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি । 

* নবপ্রহ্ততকে হুতিকার সকলেই সোণারটাদ দেখে-_জামাদের এই 
লোণার ঠাদকে, তোমান্ধের কোলে দিলাম, তোমরা বুকে করির1, আশীর্বাদ 
করিয়া ঘরে তোলো--ইগাই আমাদের আকাঙ্ষ। ৷ ছেলে ভাল মন্দ -তোমর! 
ঘেষন লালনপালন করিবে, তেমনই হইবে । আমর! তার কি জানি? 


কদমতলা, চু চূড়া 
€ই জাবাঢ়,১৩১৭। ্ীজক্ষয়চন্দ্র সরকার । 





বিষয় |. 
মজলাচরণ 


নিবেদন, 
মুখবন্ধ 


নদীয়। নামোৎপত্তি 


নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস 


(ক) নদীয়ায় হিন্দুরাজত্ব 

€খ) নদীরায় বঘনাধিকার 

(গ) নদীয়ায় ইংরাজাধিকার' 
নদীয়ায় বিদ্তাচর্চচা 


(ক) ন্যার়দশন 

(খ) শ্থৃতি 

(গ) জ্যোতিষ 

(খ) তন্ত্র 

(3) বঙ্গতাষ] ও শিক্ষা 


নদীয়ায় ধর্ধরচর্চচা 


কে) পীজীকৃফচৈতন্য 

(খ) বিতর ধর্মসন্প্র দা 

(গ) বিভিন্ন সাম্প্রদাক্িক সেল! 
নদীয়ার সামাজিক বিবরণ 


১০৫-্১৩২ 
১০৪ 
১২৬ 
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নদীয়ার কতিপয় প্রাচীন ও মাধুনিক স্থান *.. রঃ ২৮৭--৩৭৮ 
(ক) কৃষ্ণনগর ও কৃফণনগর রাজবংশ র্‌ ২৮৮ 
(খ) হরধাস রি ক ৬ 
(গ) শাস্তিপুর ৩ 7 ৬১২ 
(ঘ) হগিনদী, বাগজাাচড়া, ব্রক্ষশাসন রঃ র্‌ ৩২৯ 
(উ) উলা (বীরনগর ) ন্ রা ৩২২ 
(চ) রাণাধাট রঃ ৩৩৪ 
(ছ)চাকদহ 59 রঃ ৩৪৫ 
(জ ) কাচড়াপাড় ৪ রও ৩৪৯ 
(ঝ) বাগের গ্রাম ৮ রা ৩৫১ 
(ঞ) হখনাগর 2 রি ৩৫৪ 
(ট) চুয়াডাঙ্গা পু ৩৫৬ 
(ঠ) মেহেরপুর 2 রি ৩৬৬ 

(ড) নবদ্বীপ বা ৩৬৬৮ 
(ড)মায়াপুর; মছেপগ্, স্ব়পগঞ্জ, বিপুষ্করিণী, ভার রঃ ৬৭৪ 
(প) কুয়া ক ৩৭৫ 
(ড) কুমারখালি, জামলাসদরপুর, ছে'উড়িযা :"* ৫ ৩৭৭ 

নদীয়া! সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয় রর ১১৩৭৯--৩৯৬ 
(ফ) পরিমাণ ফল ও তৌগোলিক সংস্থান রা রা ৩৭৯ 
(খ) নদীয়ার নদী ৩৮* 
(গ) নদীয়ার রাজপথ 5০ রহ ৬৮৫ 
(ঘ) আদমসুমারী ৩৮৭ 
(৩) নদীয়ার কৃষি ৩৯৩ 
(চ) নদীয়ার বানস| বাণিজ্য রঃ ৬৯৫ 

পরিশিষ্ট 5৫, ০ ৩৯৭78 
(ক) নরহরিদাসের নযন্ীপ পরিক্রম! রা ৩৯৭ 
(খ)নদীয়াগত বিখ্যাত সাছেবগণ' ৪ ঢা ৩৯৭ 
(গ)নদীয়ায় জঙ্দার পু ক ৩৪৪ 

€খ ) পারদমাপ্তি ৪৪৪ ৪৯৪ ৪৪৪ 


চিত্রাবলী। 


নপীয়ার মানচিত্র । 

নবাব মুরশীদকুলী খা । 
নবাব আলিববদশ খ"। 
নবাব পিরাজ-উ-দদীলা।, 
নবাব মীরজাফর ও মীরণ। 


ইৎরাজের বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্তি। 
লর্ড ক্লাইব। 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌। 

বঙ্গেশ্বর পিটারগ্রাণ্টী। 

ডক্লিউ, এস্‌, সিউন্কর । 

রেভাঃ জেমস্‌ লঙ.। 

দীনবন্ধু মিত্র । 

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়1। 

সার উইলিয়ম জোন । 

লর্ড কর্ণ ওয়ালিস। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

নবন্বীপস্থ বর্তমার্ন পণ্ডিতমগ্ডলী। 
সপরিষদ শ্ীকষ্ণচচৈতন্তের ভাগবত শ্রবণ । 
শহীজগল্পাথদেবের শ্রীমন্দির | 
লক্গণলেনদেৰের তাম্রশাসন। 


[১1০ এ 


মহারাজ কুষ্ঞণচজ্ছের অলগমত্ান্সারে 
নদীয়ায় ঢালাই কামান। 

নবন্বীপাধিপতি ৬ক্ষিতীশ্চন্দ্র রায় বাহাতুর। 

নবীন নবন্বীপাধিপতি ক্ষৌনীষ চক্র রাল্স বাহাছুল॥ 
শিবনিবাপের শ্ীরামচল্দরের মন্দির ৷ 

শিবনিবাসের ১ম শিবমন্দির । 

শিবনিবাসের ২য় শিবমন্দির । 

কষ্চনগর রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন চকৃ। 

কবি কৃত্তিবাসের ফুলিয়ার দোগমঞ্চের ধ্বংশাবশেষ । 
রাণাঘাটের জমীদার ৬ শুগোপাল পাল চৌধুরী। 
রাণাঘাটের জমিদার রামলাল দে চৌধুরী । 
শাস্তিপুর শ্যামচাদের শ্মন্দির। 

রাঞ1 রুষ্চন্দ্র স্থাপিত উলার দীধিক1। 

বাগের মস্কজিদের ভগ্লাবশেহ। 

মহামহিমান্থিত রাজরাজেশখর সপ্তম এডোয়াড। 
মহামহ্সান্বিত রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জঙ্জ। 





রত 
“পাশ, 
ও 2 
টা ছি 282 
নদীয়া-কাহিনী 11 10151 
ক রর পার 
র্‌ , 4 
৯ . র 
২২. ড-222- ্ , ৮. * ৮ রঃ 
টি (1০ ১2 
সস. ৫ ক 2 পপ 





এই পরিবর্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহছে। আজ যেজনসন্কুল 
বিপুলা নগরী গগণিত পণা-বথী কা, অসংখ্য সুর্য হর্ম্যারাজি, শত শত 
অশ্ব গজজাদিতে পরিপুণ, কালে তাহাই বিজন অরণ্যে পরিণত । আত ষে 
স্ঠানে সমুগ্ত গিরিশ্রেী সগৌরবে নিদারুণ ঝঞ্চাবাত 'অবহেল! করিতেছে, 
সময় হয়ত (সই স্থানেই বাত্যাধিক্ষুন্ধ উত্তাল তরঙ্গ সম্কুগ নীলাম্ুরাশির 
লহরীলীলা পরিদৃষ্ট হইবে। যে উত্তর কোশল একদিন প্রাতঃস্মরণীয়, 
বরেণ্য, স্র্যাবংহীয় রাগগগণের সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ছিল, যেন্যানে অন্ত 
কগ। কি, পূর্ণরক্গ উরামচত্্র স্বয়ং রখুপত্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়| স্তার ও 
ধর্মান্ুমোদিত শাসন ও স্বীয় মহনী সুপবিজর লীলার দ্বারা মানবকে তাহার 
কর্ডন্য শিক্ষা দিয়াছলেন, জগঙের সেই শ্রেষ্ঠ পুরার আজ কি দশা! 
যে ইন্ত্রপ্রস্ত একদিন মচারাআ্চক্রনন্তী ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার মহা 
প্র্ঠাপান্বিত আদশচরিত্র ভ্রাতগণের প্রিয় রাজধানী চিল, ষেস্থানে শত 
সঃআ নরপতি পাগুবের শ্রেঠত্ব মানিয়া তাহাদের সেবায় নিরবধি রত 
রছতেন, ম্বর্ধধাম শৌন্গাভূরিত সেই বিশালপুরবী আজ কোথায়! যে 
মহতী দ্বারকানগরী শ্রীঞ্খনারায়ণের মর্তলীলার উশ্বধ্যবিকাশ, সেই তৃত্বর্গ 
দ্বারাবতী আজ কোথায়! আবার সেদন হে সুগ্রশত্ত দিঈ্রীনগরী 
দোর্দগুপ্রতাপ মোগল বাদশাহগণের রাজ্ধানীরপে শোভা ও সমৃদ্ধির 
আধার ছিল, এবং যে বাদশাহুগণ 'দিল্তীম্বরো বা! জগদীশ্বরে! বা' বলিয়। খ্যাত 
হতেন, আক্গ সেই দিল্লী এবং দিশ্লীশ্বরগণের কি দশ! কালে সকলই 
জয় হয়, আবার পুরাতনের স্থানে নুতনের উদ্ভব হয়। 

যে নবদ্বীপ একদিন স্বাধীন বাঁ্ালী সম্রাটের রাজধানী ছিল, থে স্করনের 
| জঞানগরিমা লমগ্র পৃথিবী ব্যাণ্ত, যে পাবজধামে ই্রমদ কষচৈতদ্ত- য়ং 


২ নদীয়।কাহিনী । 


নবঘীপচজ্ররপে অবতীর্ণ ভইয়া সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের সমুজ্জরঙ্স মহছিম! 
'আত্সচবিতরে প্রদর্শন করিনা লোক শিক্ষ। দিয়াছিলেন, ষে স্থানের পণ্ডিত- 
মণ্ডলী সমগ্র দেশের বরেণা, দেই মহিমাম্বিত নবদ্বীপ আজ গৌরবের 
স্বৃতি ও সমাধি মাত্রে পর্যাবসিত। কালের গতি অতি কুটাল ও হুর্বোধা। 
যেস্থান একদিন জ্ঞান ও ধর্ঘের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, আজ সে স্থান 
ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছনন। আশার ক্ষীণ রশ্মি মাত্রেরণ বিকাশ নাই। 

মদীয়্ার সমগ্র ইতিহাস ধীরভাবে পরধ্যালোচন। করিলে, শ্বতহই মনে 
হইবে যে নদীয়1 যুদ্ধবিগ্রকের নিমিত্ত ভাথবা রাজনৈন্তিক সন্ধীর্ণ ক্ষেত্রের 
অন্ত উদ্ভুত হয় না| উভার প্রশত্ত ক্ষেঅ লিদ্যা ও জ্ঞান, এবং ধর্ম্ম। 
জ্ঞানচর্চা ও ধন্ালোচনাই নদীয়ার বিশেষত । জ্ঞান নদীম্মার রক্ত, 
মাংস, অশ্যি ও মজ্জ! এবং ধর্মই নদীয়ার প্রাণ। 

নদীরার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধ বিচার করিতে বসিলে সমস্তই অনুমান এ 
কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়। পুবাকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারী. 
গণের লিখিত বিবরণে কুত্রাপি নদীদ্লার নাম দুষ্ট তয় না। প্রাচীন গ্রীক ব 
ঘবোমিয়গণের বুত্বান্তেও উচ্ভার কোন উল্লেখ নাই কিন্বা স্ুুপ্রসিদ্ধ চীন- 
পরিব্রাঞ্ক ফাহিয়ান বর্ণিত তৎকালীন বঙ্গের তিষ্কাসে নবদ্বীপের উল্লেখ 
নাই । আবার যখন খুষ্টীয় সগ্ম শতাব্দীতে অন্যতম চীন পরিব্রাজক 
হয়েস্তলাং বঙ্গের বন্যা বর্ন করিয়াছিলেন, গন৭ তিনি নবদ্বীপের 
নামোল্লেখ করেন নাই । অতএব এ সময়ে হয় নবদ্বীপের অন্তিব ছিল না, 
অথব। উহ! সামাগ্ড নগণ্য অবস্থায় থাকার কাচার৭ দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
লাই। তবে বৈষঃব গ্রন্থকারগণের সংগৃহীত গ্রন্থ সমুদায় অনুসন্ধান করিলে 
দেখা যায় যে পৌরাণিক যুগেও নদীয়ার নাম পরিচিত ছিল। শ্ীমৎ 
পৃণত্রঙ্গ, শ্রীধাম নবন্বীপে, শ্রুগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হবেন, এট মনের 
পোষকে যে সকল শান্সীয় বচন উদ্ধৃত্ত কর! হয়, লেই পৌরাণিক প্লোকা- 
বলীই এ বিষয়ের উত্তম গ্রমাণ। 

ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বছু গবেষণার স্থির করিয়াছেন যে পমগ্র নদীয়া 
এবং বর্তমান যশোহরের উত্তরাংশ পুপ্াসলিল! ভাগীরণীর বহু পুরাতন 
স্বিস্ীর্ণ ও সমুর্রত চরভুমি এবং জতি প্রাচীন কাল হইতে অধ্যষিত। 
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ফলকল নানী শ্বচ্ছ সলিলা ভাগীরথী, পপ্রাতঃন্মরণীয় ভগীরথের এঁকাস্তিক 
তক্তি ও কাতর প্রার্থনায় ষখন সগরবংশের উদ্ধার কল্পে হ্বর্গ হইতে 
অবতরণ করিয়া বছ্দ্দেশ ভ্রমণ করিয়াও সগর সন্ভানগণের উদ্দেশ পান 
নাই, তখন কৃপাময়ী জণনী ভক্তের কারণে উদ্ধিগ্র ভইয়্াছিলেন এবং 
এক শরীর হইতে শত মুখী হুইয়া সগর সন্তানোদেশে দক্ষিণমুখে গ্রাবা- 
হিতা হন। সেই শত মুখ মধ্যবন্তি জাহৃবী বিধোত পৃত বাম সম্পৃক্ত 
ভূথগুই বঙ্গনামে অভিহিত । বাঞ্গলা যেন মায়ের কমনীয় কে মনোছর 
কঠভূষণ আর নবন্বীপ_ পুণ্যধাম নবন্বাপ_যে স্তানে শ্ইমহাপ্রভূ শ্বয়ং 
অবতাণ হুইয়। প্রেমের বস্তায় সমগ্র তারত প্লাবিত কারয়াছলেন, সেই 
শ্রধাম যেন সেই মনোগম ভূষণের দুযুহীমান মধ্যমাণি। 66তদ্ ভাগবত- 
কার গ্রণম্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় প্রকৃতই লাখয়াছেন-__ 
ৃ «“ নবদ্বীপ হেন গ্রাম ভ্রিভুবনে নাই । 
ঘথা অবতীর্ণ হইল চৈঠন্ড গোসাঞ্ি। ” 

. মবদ্বীপের অপর নাম নদীয়া। গ্রথমে কোন্‌ নামটার দ্বার ইহার 
নামকরণ সমাধা হইয়াছল তাহা নিণয় করা বায় না। এই ছইটা 
নামের আবার বহু লোকে বহু।ব্ধ অথ করিয়া থাকেন। ধাহার] নব- 
বীপক্ষে * নয়টি দ্বাপের সমষ্টি” বাঁলযা। উল্লেখ করেন তাহাদের মধ্যে স্ুবি- 
খ্যাত বৈষ্ওব গ্রস্থকার নরহরি একজন। ইহার প্রণীত দনবদ্বীপ- 
পরিক্রমাপদ্ধতি* * নামক গ্রন্থে নবদ্বীপকে নক্নটি দ্বীপের সমষ্টি বালক্স। 
এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন-__ 

“নদীয়। পৃগক গ্রাম নয়। 

নবদ্বীপে, নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয় ॥* 

“নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম। 

পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥ 

যৈছে রাজধানী কোনস্থান। 

যদ্যপ অনেক তথ! হয় এক নাফ ॥” 








* নরছরি দাস বিরচিত “নবন্বীপ পরিজ্রমাপদ্ধত"_ পার়শিষ্টে ভরইফ্য ) 


৪ নদীয়।-কাহিনী । 


তিনি উক্ত গ্রন্থে যে নয়টি দ্বীপের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হ 
পাচটি গঙ্গার পূর্বা পারে ও চারিটি পশ্চিম পারে অদ্যাপি বর্তমান আছে 
যথা £__ 

গঙ্গার পূর্বব পারের ৪টা দ্বীপ £__ 
(৯) অস্তদ্বীপ-___মায়াপুর বা মেয়াপুর, ভারুইডাঙ্গা ইহার তন্তগত। 

এই শ্থানে চৈতন্ভদেলের জন্ম হয়। 

(২) সীমন্তদ্বীপ-_-সরদ্ডাঙ্গা, সিমলাদি ইহার অন্তগত। 
(৩) গোদ্রমদ্বীপ-_গার্দগাছ', সুপর্ণবিহার আদি হার আন্তভূরক্ত। ॥ 
(৪) মধাদ্বীপ___-মাজীদা, ভালুকা আদ ইহার অস্তগত। 

গঙ্গার পশ্চিম পারে টা দ্বীপ £-_ 





(২) খতু দ্বীপ 





রাতপুর, রাভভপুর ৭ বিদযানগর উঠার অন্গীত। 

(৩) মোদদ্রম দ্বীপ মাউগাছি, মামগাছি ৪ মহিপুর উহার অপ্৩। 
রি 

(৪) যার 

(৫) কুদ্রন্বীপ 





ঈাননগর বা জানুনগর। 





রাছুপুব বা কুদ্রডাঙ্গা, সঙ্কাপুর ও পুন্বস্থলী আদি 
ইহার আন্ু্তি। 

যাঙার। নবদ্বীপের নুতন দ্বাপ মর্থ করেন, তাহারা বলেন ফে পৃর্দকাচল 
এই ম্যান গঙ্গামধাবন্ী চর ভূমি ছেণ এবং উত্ার চতুদ্িক বেন করিয়া 
গঙ্গ! ও জালাঙগী প্রবাহিত ছিংশন) কালে নদীর গাত পাররিবহিত হ€য়ার 


ক্রু 


এ চরভূমি ক্রমশঃ বিস্ব্ধ হইয়া পড়ে এবং মন্থুষোর বাসোপযোগী হহয়। 


০-০০০০পজি 


উঠে। ক্রমশঃ জনসমাগমে ক্ষত্র পলী হইতে ঠা একদিগ গমগ্র বগের 
রাজধানীতে পরিগণিত হয়। দ্বীপের উপর নুহন গ্রাম সংগ্কাপিত হয় বলিয়া 
উত1 নবদ্বীপ নামে খ্যাত হয়। 

নদীয়! নামের ইতিবৃত্ত সঙ্থন্ধে নেকের মন্ত এইট যে পুপকালে 
প্রাদীপকে “দীয়]* বলিত এবং ন অর্থাৎ নয়ট দীয়া হতে নবদীপ না 
নদীয়! নামের উৎপরি হইয়াছে । এই মন্ছের পোবকে তাহার! বলির! 
থাকেন যে, বখন গঙ্গামধাস্থিত স্বিস্থীর্ণ চরে প্রথম মন্ুষা সমাগম হইতে 
থাকে, তখন উক্ত চরে একজন সাপী গ্রতি নিশান নয়টান্ীগ জালিয়া 
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কোনও তান্ত্রিক সাধনায় রত রহিতেন। লোকে পর হইতে এ নঃটী দীপ 
দেখাইয়৷ উক্ত চরকে নব-্দীয়ার চর বলিয়া অভিচিত করিত। ক্রমে যখন 
উক্ত চরে গ্রাম বমিল, তখন উৎা নদীয়া নামে খ্যাত হয়) পরে কালের 
ক্রয় যখন এই শর চর [বিশাল বঙ্গভূ'মর এ্বর্যাশা(লনী রাণধানী বালয়। 
পরিচিত হইল, তথন তদধান সুপ্রশত্ত রাঞ্জট সাধারণত নদীয়া নামে 
অভিহিত হয়। 

নদীয়া রাজা বলিতে বল্লাল দেনের সময় সমগ্র বাঙ্গালা রাজ্য বুঝাইত। 
মহারাজ রুষ্চচণ্ত্রের মময় উত্তরে পলাশী, দক্ষিণে বঙ্গোপনাগর, পূর্বে 
ধুণিয়াপুর ও পশ্চিমে ভাগীরথী এই চতুঃসীমান্তর্গত স্বুচৎ চৌরাশী পরগণ! 
বুঝাই এবং ইংরেজ আামলের প্রথম ভাগে বর্তমান প্রেগিডেন্সী বিভাগকে 
বুঝাইত। বর্তমানকালে উত্তরে রালসাী, পৃর্নে পাবনা 'ও যশোহর, 
দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা ও পশ্চিম বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর" 
পশ্চিমে মুবসিদাবাদ এই ০তুঃসীমান্তগত ভূখণ্ডই নদীয়া নামে খাত। * 





চা পাপা পপি টি পপি পপি শপ পিপি পেশাগত সত পা পপাপাপাপাপপস পাশ সপ ্স পপাপপপালপ ০ পপাপপাপা পাপী পাক 





পা 
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নদীয়ায় হিন্দুরাজত্ব। 


বর্তমান যুগে নদীয়া বলিয়া যে নদী বহুল প্রশন্ত ভূখণ্ড আখ্যাত, 
তাহা পুরাকালে গোড়েশ্বগগণের রাজ্যান্তগঠ ছিল। এই গোড় রাজ 
থৃষ্ট জন্মের ৭৩০ বৎসর পৃন্বেও লব্বপ্রতিষ্ঠ ছিল, এবং গৌড, সারস্বত, 
কান্তকুজ, মিণিলা ও উতৎকল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল। এই, থণ্ড পঞ্চ, 
পাঁচজন পুণক নরপতির শাঁসনাধীন ছিল; এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান 
বাক্তি পঞ্চ গোড়েশ্বর নামে অভিহিত ভইতেন। গোডের অপর নাম 
পক্ষ্ণাবতী) সম্ভব্ঃ টলেমি তাহার বণনাষ “গ্যানজিয়া রিজিয়া” বলিয়া 
যে ভূনভাগের উল্লেখ করিয়াছেন উহাই এইট গোডবালঙ্দণাবহী *। ছিল 
কুলচুড়ামণি মহারাজ আদিশূর ৯৯৯ শকে বা ১০৬৩ খ্ুষ্ভাকে বৌগ্ধাধিকার 
হইতে বঙ্গভূমকে উদ্ধার করণান্তর ন্বয়ং গৌড রাল্য অধিকার করিয়া 
ছিন্দুধন্ধের বিজয় বৈজয়ন্ত পুনকুডডয়মান করেন কণিত আছে এক'দন 
রাজ! আদিশূর শ্রান্তি বিনোদনার্থ যখন প্রাসাদোপরি পাদচারণ! করিতে" 
ছিলেন, সেই সময় একটী শকুনী অন্বাভাবিক শব সহকারে তাহার 
গ্রাসাদের শিখরদেশে সবেগে অবস্রণ করে। শাঙ্গগানী রাগ, স্তান, 
কাল বিবেচন| করিয়া এই শকুনী অবভরণকে বিশেষ অস্ত জ্ঞাপক 
অবধারণ করেন এবং এ সম্বন্ধে স্বীয় সতান্থ পরুতমণ্ডলার মত জিম 
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ও শত পপীপশগশ 
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হলে, ক্টাচার সন্ভাস্ত একজন ত্রাঙ্গণ বলেন যে সম্প্রত্তি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত 
হয়া তিনি কান্তকুজাধিপতির প্রাসাদে অবিকল এবন্িধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন এবং উদেলীয় পণডিতমওলী এক মহাসজ্ঞামুষ্ঠঠনের দ্বান। 
এতছ্থিষয়ের দোষশাস্তি করিয়াছেন। ধন্মগত প্রাণ নরপতি ব্রাহ্মণের 
এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কান্যকুন্জাধিপতির ন্যায় নিজেও যজ্ঞ দ্বারা 
এইট অশুচ-.ঘটনার স্বস্তায়ন করিতে বানা করেন। কিন্ত সে সময়ে 
বৌদ্ধ প্রভাবে তাহার রাজ্যমপ্যে তদ্রপ ক্রিয়াশীল বেদজ্ঞ সুত্রাহ্মণের 
অভ্ভাব থাকায়, কান্তকুজ হইতে শ্রীতর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও 
ছান্দড নামধেয় আাঁচাঁরবান পঞ্চ ব্রাঙ্গণ আনয়ন করেন এবং ভক্তি ও 
যদ্রসহকারে ধন রত্র ও গ্রামার্দি দান করিয়! তাহাদের এতদেশে স্থাপন! 
করবেন * | ' ইতারাই বঙগদেশীয় বর্তমান ব্রাঙ্গণগণের আদিপুরুষ। মহায়াজ 
আদিশুর এইরূপে বঙ্গদেশের বহু কলাগ সাধন করিয়া! পরলোক 
গমন করেন। তাহার বংশ কিছুদিন গৌড়সিংতাঁসনে রাজত্ব করিবার পর 
তদ্বংশীক্গণের পরাক্রম খর্ব করিয়া বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী পালবংশীয়েরা গৌড়, 
অধিকার করেন। পরে সপ্ুম শতাব্দীর শেষভাগে সেন নরপন্িগণ 
এদেশে রাজা হন এবং হিন্দৃধর্ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে অনুমান 
করেন, বর্তমান নবন্ধীপের ৪ মাইল পুর্বে সুবর্ণবিহ্থার নামে যে ক্ষুদ্র পল্তী 
বর্তমান, উহাই পাল রাল্াগণের অস্তততম বাসস্তান) এবং উক্ত পলীতে 
অদ্যাপি যে বহু প্রাচীন অট্রালিকার ভগ্রাবশ্ষে দৃষ্ট হয়, উহাই তাহার! 
পালরাজন্তবর্গের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দেশ করেন। পরস্ত 
বৌদ্ধগণের মঠের অপর নাম প্বিহার*) এই গ্রামটার নামের সহিত বিহার 
শব যোগ থাকায় ইহাদের মতের পোষকত1 করিতেছে । ইহাদের মতে 


নবদ্বীপ উক্ত রাজাগণেক় রাজত্বকালে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ 
হইতে লব্ধ প্রতিষ্ঠ। 


মতান্তরে সেমবংশীয় হিন্দু নয়পতিগণের রাজত্বকালে সামস্ত সেম নামে 
এ বংশীয় এক বুদ্ধ নয়পতি শেষ দশান গঙ্গাতীরে বাস করিতে ইচ্ছা 
করিয়া গঙ্গ। জালাঙ্গী সঙ্গমে এক উপনিবেশ স্থাপন! করেন। অই উপ- 





* ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্‌। 
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নিবেশের অনভিদূরে বর্তমান নবদ্বীপ অবন্যিত। এই সামন্ত সেনের 
পত্র বিষ্বয় সেন জাপনার বাহুবলে বহু দেশ জয় করিয়া গ্রাবল গ্া্ঠাপশালী 
ছয়েন। সুবিখ্যাত বল্লাল সেন এই বিজয় সেনের পুজ। উনি পিতার 
ভ্তাপ দুর্ধর্ষ বীর এবং শান্সে অসাধারপ জ্ঞানী ভিলেন। ন্ুবিখ্যাত গ্রন্থ 
দানসাগর ততকর্তক রচিত হয়। তিনি পিতৃসিংহাসনে আধিকঢ় কটম! 
সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রধান, প্রধান নদীর গতি অনুলারে পাচ প্রদেশে বিভক্ত 
ফরেন। যথা--বঙ্গ, রাঢ়, বরেঙ্, বাগন্তী ও মিথিলা *। এবং উক্ত 
প্রপ্দেশবাসী ব্রাঙ্গণগণকে তত্তৎ নামে অভিছিত করেন, যথা__রাট়ীয়, 
বাবেজ্দ্র, মৈথিলী ইত্যাদি । এই সময়ে বন্পাল সেন সমাজে কৌলন্তমর্ধ্যাদার 
সৃষ্টি ভ্বারা জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র বাক্তির সম্মান বাঙাইয়া ধযান। তিন গৌড়- 
বাক্িিরেকে নবদ্বীপ ও স্ুবর্ণগ্রামে আর ভ্রইটী রাজধানী স্থাপন] করেন, এবং 
জীবনের বধিকাংশ সমর পুণ্যসলিল! ভারীরথী ভীরস্থ নবন্থীপে অভিবাতিত 
করেন। এই সময়ে ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হউচ্ষেন, 
এক্ষণে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইছেছেন 11 বলালের শুবিস্বীর্ণ প্রালাদের 
ভগ্রন্তপ ও বলাল দীঘি ইত্যাদি এখন৭ নবন্বীপে ত্তাক্কার শ্বতি জাগরুক 
জাখিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে তাভার প্রাসাদের এই ধ্বংসম্তরপের মধা ভটতে 
কফতিপর কাষ্ের বারকোশ ও একটা বলীঞ্দষ্ট ভগ্সিন্ুক আবিষ্কৃত হয়। 
এট কাঁষ্টসিন্ধুকের মধা হইতে কয়েন্খানি কীটদষ্ট জীর্ণ শাল ও পশমী 
পোষাকের জীর্ণাতিভীর্ণ চিল্লাংশ ও কতিপয় রৌপায মুদ্রা বহির্গত হয় $। 


* বঙ্গ _-গঙ্জাসজগম স্যানের পুর্তা, খ্ীধানানঃ বর্তমান ঢাক বিভাগ । 
রাচ--ভাগীরণীর পশ্চিমে 'এবং গঙ্গার দক্ষিণে, প্রধানপ্তঃ বর্তমান বর্ধমান 
বিভাগ । ববেম্ত্র__পল্যার উত্তরে এবং বারতোক্না ও কুণী নদীর মধাবর্থী 
ভূভাগ, বর্তমান রাজসাহী। বাগডী-_গঞ্জাসাগর সঙ্গমন্তল, বর্তমান প্রেসি, 
ডেখ্লি বিভাগ । মিথিলা-__মহ্থানন্জার পশ্চিম প্রদ্দেশে, বর্তমান বিহ্বারের 
অন্তর্গত। প্রধানত: হাববঙ্গ, মজঃফরপুষ ও পূর্ণির | 

1 কথিত 'আডে ১২০৬ সনে ভাগীরথা এইরূপ গণ্ঠি পরিবর্তন করেন। 
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বল্লালের শেষ জীবনে তাহার পুজ লক্ষণ সেন * পিতৃসংহাঁসনে আরোহণ 
করিয়া! নবন্থীপের বিষপুফরিণীর দক্ষিণে এক গ্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্মাণ কয়েন। 
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* মতাস্তরে লক্ষণ মেন দেব ১১০৬ খৃষ্টাবে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার 
প্রথম পুত্র মাধব এক বতদরের নিমিত্ত, পরে তাঁহার মধ্যম ফেশব 
১১০৮ থ্ুষ্টান্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনিও অল্প ব্রসে 
১১১৮ থৃষ্টান্ধে এক গর্ভবতী পত্বী রাখিয়। মৃত্যুমুখে পতিত হুয়েন। তাহার 
মৃত্যুর পর সতান্ব পর্িতমগলী ও জনসাধারণ এই গর্ভস্থ সন্তানফেই 
রাঞ্যেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। দশম মাসে সভাস্থ জ্যোতির্বিঘগণ 
গর্ভস্থ সম্তানের শুভাণশ্ডভ গণন। করিয়! আসন্পপ্রপবা রাঁণীকে বলেন, 
“যদি গর্ভস্থ শিশু এখনই জন্ম গ্রহণ করেন তবে ছুর্ভাগ। ও অল্লান্ু হইবেন, 
কিন্ত আর দণ্ড চারি পরে ভৃমিষ্ট হইলে শিশু ভাগ্যবান হইবেন। * 
ন্নেহশ্টীল। মাত! পুত্রের তাবী কল্যাণ কামনায় প্রসব বেদন। উপস্থিত 
হইব1 মাত্র দ্বীর পরিচারিকাগণকে ও রাজবৈদ্যগণকে আহ্বান করির! 
কোন উপার নির্ধারণপুর্বক প্রসবে বিলম্ব ঘটাইতে বলেন) কিন্ত 
ওষধাদিতে শ্বভাবের গভি রোধের উপায় না দেখিয়। রাণী স্বীয় পদহর়ে 
রঞ্ছু বন্ধন করিয়! উর্ধ পদে অবস্থান করেন। এই অন্বাভাবিক উপায়ে 
ত্বাভাবিক নিয়মের যদিও একটু ব্যতিক্রম হইল এবং পুজ্রও কিঞ্িৎ 
বিলম্বে ভূমিষ্ট হইল কিন্ত নেহশীল! মাতা পুত্রমুখ দর্শনের পুর্যেই 
প্রাপত্যাগ করিলেন । ট্যালবয় হুইলার সাহেব, ইলিঘট সাছেব প্রভৃতির 
মতে এই পিতৃমাতৃহীন হূর্ভাগ্য সম্তানই পদে লক্ষণের নামে অভিহিত 
হয়েন এবং ইহারই রাজত্বকালে ১১৯৮ থুষ্টাব্ধে বকৃতিকার বঙ্গদেশ জর 
করেন। এ সম্বন্ধে হছইলার সাহেব এইরূপ লিখিরাছেন ২ 
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সর্ধধবংসী কালের হন্তে ইহাও এখন স্ুবিস্তীর্ণ ধ্বংসঘ্ত,পে পরিণত। বজেশ্বর 
লক্ণ সেন নবদ্ধীপে স্বীয় রাজধানী স্বাপন করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার 
খ্ুগাঢ় বিশ্বাস ছিল । এই অন্ধ বিশ্বাসই তাহার এবং সমগ্র বাজালা দেশের 
সর্ঘনাশের মূল। তীচ্ার রাজত্বকালে রাজোর সমন্ত ভারই ত্রাঙ্ষণগণের 
উপর ভ্ন্ত ছিল। স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রস্থকার হলায়ুধ ও তাহার ভ্রাতা পশ্ডপতি 
মন্ত্রীপদে অধিঠিত ছিলেন? বটুদ্াাস নামে একব্যক্কি সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন কিন্তু তিনি যে কখনও সৈন্য পরিচালন! করিয়াছিলেন এমত 
বোধ হয় না। মুসলমান বিজয়ের পূর্বেই ত্রিপুরা, কামরূপ, পঞ্চফোট 
শ্রাভৃতি রাজ্যগুলি গৌড রাজ্য ভইতে বিচ্ছির হুইয়াছিল। গৌড় রাজ্য 
খন এইরূপে ক্রমে ক্রমে হীনবল হইতেছিল সে সময়ে সুযোগ বুঝিয়। 
কচতুর মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ ই-বকৃতিয়ার খিলিজি বেছার জয় 
করিয়া ধীরে ধীরে বঙ্দেশাভিমুখে অগ্রসর হয়েন *। বঙ্গেখর লক্ষণ সেন 
এই সময়ে অশীনিপর বুদ্ধ, মুললগানগণ বাঞ্ধানী আক্রমণ করিতে খআমি- 
তেছে শুনির। চিনি কর্তব্যাবধারণের নিমিত্ত সভান্ত প্ডিতমণ্ডলীর মতামত 
ভিগাসা করেন। শুদাশুভ আঅবধারণের নিমিত্ত দৈবজ্ুগণের মত গ্রহণ 
করা হইল। টৈবজ্ঞগণ গণনাদ্বারা শ্ির করিলেন যে রাঞ্া লক্ষণ গেন 
বৃদ্ধ বয়সে রাজ্রাচযুত হুতবেন ও তাহার রাজ্য শ্লেচ্ছ জাতির হত্যগত 
হইবে। যে ব্যক্তি তাহাকে রাভাচ্যুত করিলে তাহার আকার থর্মা, 
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* বেহার হইতে বে পথে বকৃতিয়ার নবন্্ীপ জয় করিতে অগ্রলর হয়েন 
চেষ্ট। ফরিলে তাহা বাহির হইতে পারে। নদীয়! জেলার যেষে শ্ান 
দিয্। তিনি গমন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও পর্যন্ত তাহার নাম বহন 
করিতেছে। শান্তিপুর ও বয়রার মধাবৰ্ী স্থানে তিনি গঙ্গা পার হুইরা- 
ছিলেন এখনও এ স্থানটী বকৃতারের ঘাট নামে খ্যাত। এইরূপ অনেক 
স্থানে তাহার নাম গুনতে পাওর। যায়। 


নদীয়া-কাহিনী | ১১ 


বাহুদ্ধয় দীর্ঘ ও মুখ মর্কটাকৃতি হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন 
দৈবজ্রগণ ও রাজ্যের কোনও কোনও কৃতন্ন কর্মচারী মুসলমান সেনাপতি 
বকৃতিয়ার কর্তৃক সবিশেষ গ্রলুব্ধ হইয়! স্বীয় গ্রভুকে প্রতারণা পূর্বক নি্গ 
মাতৃভূমি বিজাতীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ধারণের 
কোনও উপায় নাই, তবে [্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিঙো। ইহাই 
সম্ভবপর বলিয়! প্রহীতি হয়। বকৃত্তিগাঁর নবদ্বীপের উপকষ্ঠস্থ বনাত্যস্তরে 
তাহার বিপুলবাহনী লুকাপ্িত রাখিয়!, মাত্র সপ্রদশ,অশ্বারোহী সৈনিক 
সমভিবাছারে অশ্ব বিক্লুয়চ্ছলে দিব দ্বিগ্রহরে রাজপ্রানাদে গ্রবেশ করেন *। 
সেসমরে প্রামাদগ্থ রঙ্গীবুণ্দ মাধ্যান্িক পাককার্ধ্যাপিতে রতছিল। বকৃতিহার 
পু গ্রবেশ পৃন্নক রক্গীবৃন্দ ও কর্পচারীগণকে হত্যা করিতে লাগিলেন। 





* বকৃতিয়ারের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে অধুনা নানারূপ তথ্য আবিক্ষারের 
চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে স্ময়ের গরাকৃত ইতিহাস বিদ্যমান নাথাকার় 
ভতীতের অন্ধপারময় গর্ভে ।শেষ বঙেশ্বর লক্মণ সেনের কাহিনী কি 
ভাবে সগিবিষ্ট আছে, তাহা তাহার পক্ষে কলঙ্কের কি গৌরবের সে 
বিষয়ে কিছু বলা যায় না। অনেকে তানুমান করেন যে সপ্তদশ 
অশ্বারোহীর নবদ্বীপ অধিকার কাহিনী পত্তবকাৎ-ই-নাসেরী* লেখক 
মিনহাঁজউদশীনের কল্পনা গুসুত মাত্র; তাহা তাহার শ্বাডাবিক হিন্দু 
বিদ্বেষের পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নছে। মিনহাজউদ্দীন বঙ্গবিজয়ের 
কয়িৎকাল পরেই বকৃতিকারের পাশ্বচর জনক মুসলমানের নিকট শুনিয়াই 
স্বগ্রথম এই কলঙ্ককাছিণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং পরবতী 
গ্রন্থকারগণ তাহারই পুণরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। এবন্িধ বহু যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়া! তাহারা লক্ষ্মণ সেনের ললাট হইতে ভীক্ুত1 ও কাপুরুষতার 
কলঙ্ক চিহ্ন মুভিয়! লইতে চাহেন, এবং তৎস্থলে *অশ্বপতি, গজপতি, 
নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি* প্অরিরাজ মদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর প্রীমলক্ষণ 
সেল দেব” নামে তাহাকে মহিমান্বিত করিতে চাছেন। শ্রদ্ধেয় 'সক্ষয়কুমার 
মৈত্রেন্স মহাশয় এ মতের একজন পরিপোষক, $তিনি নবপর্যযান় ৩য় বর্ষের 
দর্শনে এ লন্বন্ধে লবিশেষ আলোচন! করিয়াছেন। 


১২ নদীয়া-কাহিনী | 


এই সময় দলে দে মুসলমান সেন! বনগ্রান্ত হইতে বহিগর্ত হইয়া নগর 
আক্রমণ করিল *। রাজা লক্ষণ সেন পূর্ব হইতেই অবশ্থস্তাবী পরাজয় 
স্থির করিয়! রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সহসা এইরূপে আক্রান্ত হওয়ার 
নবদ্বীপ ত্যাগ করত সপরিবারে বিক্রমপুরে প্রস্থান করেন এবং বঙ্গেতিহাসের 
অকলদ্কিত পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্ত কলঙ্ককালিম! লেপন করেন। 

রাজপুরী হস্তগত করিয়া! বকৃতিয়ার আপন সৈশ্ভদিগকে নদীয়। লু$ন 
করিতে আদেশ দেন। এইরূপে ১১৯৮ খুষ্টাবে নবদ্বীপ জয় 1 কারলেও 
সমগ্র বঙ্গতৃমি অধিকার করিতে মুসলমানগণের শতাধিক বৎসর লাগিয়া- 
ছিল। বকৃতিয়ার এইরূপে বঙ্গের তদানীত্তন রাজধানী নবস্থীপ ধ্বংস 
করিয়। বন্ধের পুরাতন রাজধানী লক্ষমণাবতীতে পুনরায় রাজধানী স্থাপন 
করেন। এই দিন নবদ্বীপের এবং সমগ্র বাঙ্গালার পক্ষে একটা 
ত্বয়ণীর দিন। 
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তারিন নদ 
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বকৃতিয়ার খিলিজি, অধিকৃত গ্রদ্দেশি ছুই ভাগে বিভক্ত করেন, এবং 
গৌড়ের সায় দিনাজপুরের সম্পিহিত দেবকোটে আর একটা রাজধানী 
পন করেন। এই দেবকোটেই বকৃতিয়ার কালগ্রাসে পতিত হুন। 
ুষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দিলীশ্বরের অধীন হয়, বাদশাহ গারন্ুদ্দিন 
বলবন্‌ শাসন সৌকার্ধ্যার্থ ব্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত“করিয়! গৌড়নগরীকে 
উত্তর ভাগের, স্বর্ণ গ্রামকে পূর্ব ভাগের এবং নবদ্বীপের পরিবর্তে সরন্বতী- 
ভীরন্থ সপ্তগ্রামকে পশ্চিম ভাগের বাজধানী মনোনীত করেন *। 
সপ্তগ্রাম তখন বাণিঙ্যাদদির কেন্ত্রস্থলবূপে গণ্য হয় এবং বহুসংখ্যক 
ধনবান্‌ বণিক এখানে আগিয়! বানস্থান নিন্মাণ করেন। কালে এই 
সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম বিদ্গন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ধনীর অভ্রভেদী 
প্রাসাদ ও দরিদ্রের পর্ণকুটার একই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে দিন বিশাল- 
কায়৷ বেগবতী পুণ্যমলিল সরস্বতীর আ্োত মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইয়া- 
ছিল সেই দিন হইতে, সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রারস্তে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমুদ্ধি 
হাস পাইতে আরস্ত হয়। 

১৩৮৬ খুষ্টাবে সামস্দ্দিন ইলিয়স্‌ সমগ্র বঙদেশের একছত্র রাজা হন 
এবং দ্রিলীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন। সামসুদিন গৌড় পরিত্যাগ 
করিয়া পাওুয়ায় রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর 
তৎপুত্র স্বিখ্যাত. সেরসাহু সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্ত তিনি 
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তাহার কৃতত্ব পুত্র গীয়াসদ্দিন কর্তৃক নিহত হইলে, ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজ! 
গণেশ বা কংসনারায়ণ বাইজিদ্সাহ নামে একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেন, পরে ১৪০৪ থুষ্টাঝে স্বয়ং লিংহাসনে আরোহণ করিয়া দশ বৎসর 
নির্ধিবাদে রাজ্য ভোগ করেন। গণেশের পুত্র জাঠমল ব1 যছু জালালু্দিন 
নাম ধারণ পূর্বক মুসলমান ধর্্মাবলম্বন করিয়া ১৪১৪ হইতে ১৪৩৩ থৃষ্টাবব 
পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনস্তর জালালুদ্দিনের পুত্র আহমদ্সাহু সিংহাসন 
লাভ করেন। কিন্তু তিনি অচিরে তাহার ভূত্যবর্গ কর্তৃক নিহত হইলে 
নসিরূদ্িন মহম্মদ সাহ সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার পুত্র বারবাক্‌ 
সাহ নিজ সেনাদলে আট হালার হাব্সী কৃতদাসকে স্থান দান করেন। 
তাহারা ক্রমশঃ প্রভূত শক্তিশালী হইয়া! উঠে এবং অন্তঃপুর রক্ষী খোজা ও 
পাইক সৈন্ভগণের সহিত মিলিত হইয়া, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ফতে 
সাহকে হত্যাপুর্বক বারীক নামক ধোঝাকে সুলতান সাজাদা নামে 
বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিঠিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার সিংহাসনে এইরূপে 
এক নপুংসক সমান্ধঢ় হইল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজ্যতোগ 
করিতে হয় নাই। হাব্মী সেনাপতি মালিকিদ্দিন ইহাকে নিহত করিয়া 
ফিরোজ সাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর নসিরূদিন 
মহন্মদসাহ রাজা হন। তিনিও আবার সিদ্দিব্দর দেওয়ানে নামক এক 
ব্যক্তির দ্বার! নিহত ছন। এই নিদ্দিবদর মজাফর সাহ নাম গ্রহণ করির়। 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাহার ভার নৃশংস ও যণেচ্ছাচারী রাজা অতি 
অল্পই পরিদৃ্ হয়। তিনি নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে গ্রথমে 
ভূক্কী জাতীয় গমরাহুগণের নিধন সাধন করেন, পশ্চাৎ হিন্দু সামস্ত রাজ ও 
জমিদারগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করেন। এই নির্মম নরপতির অত্যাচার 
হইতে কাহারও নিস্তার ছিপ না। তিনি ভয়ঙ্কর হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এই 
সময়ে কতকগুলি মুসলমান তাহার নিকট নবন্থীপের ব্রাঙ্ছণদিগের নামে 
নানারূপ মিথ্যাপবাদ দিয়! নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। 
তাহাতে নবদ্বীপের ব্রাহ্ণগণের উপর যৎপরোনান্তি অত্যাচার হয়। তাহা- 
দের অত্যাচার নবদ্বীপের সর্িহিত পিরলা! গ্রামেই অতিশয় ভীষণ আকার 
 ধায়ণ করে। তাহারা পিরল্যাবাসী ব্রাঙ্মণগণকে বলপুর্বক তাহাদের উচ্ছিষ্ট 


নদীয়া-কাহনী । ১৫ 


অভক্ষ্য দ্রব্যাদি ভঙ্গণ করাইয়া! জাতি ধর্ম নাশ করিয়াছিল। এইনপে 
নষ্টধন্দ পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ উত্তরকালে পিরালী নামে অভিহিত হন *। 





* «আচদ্িতে নবদ্বীপে হৈল রাজভর। 
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥ 
কপালে তিলক দেখে ষজ্ঞস্ত্র কাধে। 
ঘর দ্বার লোটে তার নাগপাশে বাধে ॥ 
দেউল দেহার! ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । 
গ্রাণনয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী ॥ 
গান বিরোধিল হাট ঘাট যত। 
তাশ্বথ পনস্ বুক্ষ কাটে শত শত 
পিরল্য। গ্রামেতে বৈসে যঙতেক যবন। 
উচ্ছনন করিল নবদ্বীপের ব্রাঙ্গণ ॥ 

ব্রাহ্গণে ববনে বাদ যুগে ঘুগে আছে । 
বিষম পিরল্য! গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥ 
গোৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথা বাদ। 
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ ॥ 
গৌড়ে ত্রাঙ্গণ রাজ! হবে হেন আছে। 
নিশ্চিন্ত না থাকিও গ্রমাদ হবে পাছে॥ 
নবদ্বীপে ব্রাহ্গণ অবশ্ত হবে রাজা। 
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনু প্রজা ॥ 

এই [মথ্যাকথ রাজার মনেতে থাকিল। 
নদীয়া উচ্ছনন কর রাজা আজ্ঞ। দ্বিল* ॥ 


পর্নোক্ত বিবরণটা শ্রীট5তন্য দেবের প্রিয় ভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের ভাগাবান 
পুত্র ীচৈতন্যের কৃপা পাত্র জয়ানদ। তাহার চৈতন্তমঙ্গলে বিবৃত করিয়াছেন। 
[জয়ানন্দ এই ঘটনার প্রায় সমসাময়িক বাকি, ম্থতরাং তিনি বাহ! 
(দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে তাহার কথায় 
ক্সবশ্বাসের কোনও কারণ নাই। এই উতৎপীড়িত পিরল্যাগ্রামবাসীগণের 
পিরালী”” নামকরণ সম্বন্ধে ছুই মত ৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই পিরল্যাবাসী 
ন্টধন্মী ব্যক্তিগণই পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যেমন রা়ীর 
টবাহ্ষণের মধো বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা ব্যক্তির নাম হইতে সমাজ ষধ্যে 
বভিন্ন থাকের উৎপত্তি তেমনি পিরল্য। হইতে প্পিরালী * থাকের উৎপত্তি 
ইয়। আবার কেহ বলেন, বাগের হাটের পীর আলি সংক্বে হইতে 
পিরালীর উৎপাত, এবং বাগের ছাটে গীরসণ দাছেবের যে কবর 










১৬ নদীয়া-কাহিনী। 


অনিচ্ছায় বল গ্রয়োগে জাতিচাত হইলে অনেকে যবনাচাঁর গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, আবার অনেকে করেন নাই *। 

পিরালীগণের উৎপত্তি সন্বন্ধে বু প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে 
পাচ খত বৎসর পুর্বে 1 খাজাহাঁন আলি বা থাথ্চেমালি নামে কোন 
এক ধনশালী মুদলমান দিলীশ্বরের নিকট হইতে সুন্দরবন আবাদের সনন্দ 
লইয়া যশৌহরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সুগ্ধলা সুফল। উর্ননরা ভূমিতে 
বিশ্বীর্ণভাবে আবাদ করিয়া থাঞ্জেআলি তাল্লকালের মধ্যে বিপুল ধনের 
আধিকারী হইয়া! উঠেন এবং নবাব খাগ্জোলি নামে খ্যাত হন। নবাব 
থাপ্জেআালির সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার যশোহরের বেউ,টিননা। পরগণার 
জমিদার কাঁমদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর অর্পিত ছিল। 
এই ছুই ভ্রাত! নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাদের যত্বে এবং নবাব খাঞ্জে 
আলির অর্থে খুলন। বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশস্ত রাজ বর্ত্4 
প্রস্তুত ও পুফরিণী খনন করা হয় $। 

এই সময়ে জনৈক ব্রাঙ্গণ সন্তান মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মহচ্মদ 
তাহের নাম গ্রহণ পূর্বক নবাব থাঞ্জে আলির সহিত মিলিত হন। মহম্মদ 
তাহের শ্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একজন গৌড়া মুসলমান হইয়া উঠেন 
এবং নবাব খাঞ্জে আলির সাহাযো ততগ্রদেশন্ত হিন্দুগণকে মুসলমান 
করিতে প্রবৃত্ত হন ও তিন শত ষাটটা মস্জিদ্‌ স্থাপন করেন, এ কারণে 


কিল সা 
অদ্যাপি বর্তমান আছে উহাতে পীর-আির দুত্যু তারিখ ১৪৩৯ থৃষ্টাব বলিয়া 
লিখিত আছে, অতএব পীরালীর সৃষ্টি জয়ানন। বর্ণিত ঘটনার কিছুদিন 
পূর্বে, সম্ভবতঃ এ নষ্টধঙ্দ্রী পিরালীগণের মধ্য বহু লোক আসিয়া নবদ্বীপের 
পল্লীবিশেষে বাস করায় উহাই গীরল। গ্রাম নামে অভিহিত হয় এবং উক্ত 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক উত্তেজিত হুইয়া গঁড়েশ্বর নবদীপ ধ্বংসের অনুমতি প্রদান 
করেন। 

* ১৮০৯ থৃষ্টাবের ৪ আইনের ৭ ধারা দৃষ্টে জান! যায় শ্লেচ্ছাচারী 
পিরালীগণের শ্রাক্ষেত্রের জগয্লাথ মন্দিরে গ্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। 
পরে ১৮১ থৃষ্টাবে নিষিদ্ধ জাতির তালিকা হইতে পিরালী নাম তুলিয়৷ 
দেওয়া হুইয়াছে। 

1 জয়ানন৷ বর্ণিত পিরালী বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক। 
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তৎপ্রদেশগ্ত মুদলমানগণ তীহাঁকে “পির আলি”, নামে অভিহিত করিয় 
সন্মানিত করেন। পিরমালি আপনার বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ক্রমে নবাব 
খাঞ্জে আলির অতিশ প্রিয়পাত্র হন এবং পরিশেষে তাঁহার উজ্িরী পদ 
ফাঁভ করেন। দরিদ্র তাহের উল্জিরী পদ প্রাপ্ত হইলেও তীঁহার হুর, 
কাজ্ষার নিবৃত্তি হইল না, তিনি দেখিলেন তদঞ্চলে কামদেব ও জয়দেব 
রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তি সাধারণ; একে তাহার! স্বয়ং বহু অর্থের 
আধীখ্বর তাহাতে আবার নবাব খাগ্রে আলির স্থুনিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসন- 
ভার হস্তে থাক্ষায়, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের রাজা) সুতরাং 
উপ্ভিরী পাইলেও তাহাকে এই ছষ্ট ভ্রাতাকে মাস্ত করিয়া চলিতে হইবে; 
বিশেষতঃ তাহারা নিষ্ঠাবান কুলীন ত্রীক্ষণ, আর তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও 
স্বধশ্মত্যাগী মুসলমান বলিয়! অনেকের চক্ষে অতি হীন। এই সকল কারণে 
| পিরআলি, চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং কিসে তীাহা- 
দের অনিষ্ট করিবেন তাহার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কোন 
একটী ঘটনা! উপলক্ষে পিরআলি তাহাদের সর্বনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
হুন। নবাব খাঞ্জে আলি মকল সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন 
লা। এক্ষণে উজির হওয়ায় পিরআলিই অধিকাংশ সময় দরবারে 
৷ উপস্থিত থাকিতেন। কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরীও কার্য্যো- 
পলচ্ষে সময়ে সময়ে দরবারে আমিতেন। এক দিন রোজার উপবাস- 
ক্কালের মধ্যে দরবার হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক কর্মচারী একটী 
'দ্বতকলম্বা লেবু আনিয়া উ্িরকে উপহার দিলেন। পিরআলি লেবুটান্ 
৷ আগ্রাণ লইয়া সবিশেষ আনন প্রকাশ করিলেম। সেই দরবার গৃছে 
নিষ্ঠাবান হিন্দু চৌধুরী ভ্রাতৃদ্ধযম় উপস্থিত ছিলেন, জো কামদের 
(রায়চৌধুরী উপবাপকাল মধ্যে উজির সাহেবকে লেবুর আঁভ্রাণ লইতে 
| দেখিয়া 'বলিলেন-_-প্ছুজুর করিলেন কি, রোজার দিন লেবুর আদ্বাণ 
লইলেন 1” । উদ্ধির জিজ্ঞাম। করিলেন-_প্দোষ কি ?* তাহাতে কামদেব 
(উত্তর করিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে উপবাসের দিন কোন ড্রবোর 
প্রাণ পর্যন্ত লইতে নাই, কারণ দ্বাণে অর্ধেক ভোজন হয়।* পির-আলি 
একথা শুনিবা মনে করিলেন তিনি যে পুর্বে ত্রাঙ্ষণ ছিলেন তাহাই লক্ষ্য 
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করিনা কাঁমদেব তীছাঁকে এবন্িধ বিদ্রপ করিতে সাহসী হুইয়াছেন। তিনি 
মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। 

প্রতিছিংসা-পরায়ণ উদ্ধির এক দিন গপ্রজাসাধারণ ও কর্মচারী, 
বৃন্দের এক দরবার আহ্বান করিলেন এবং চৌংধুবীবংশের সকলকে 
বিশেষ করিয়া! নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দিষ্ট দ্রিবমে বথাসময়ে সকলে 
দরবারে উপস্থিত হইলে পূর্বনির্দেশানুসারে এ দরবার প্রাঙ্গণের 
সন্নিকটে এক শুপ্রশস্ত গৃহে মুমলমান বাবুণ্চগণ নানাবিধ সুগন্ধি 
মসলা পলা ও লশুনাদি সংযোগে গোমাংস রদ্ধন করিতে লাগিল। 
দেখিতে দেখিতে সভাগুহ গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল। সভাঁস্ক হিন্দুগণ 
নাসিকান বস্ত্র দিয়া বসিলেন) পিরআলি মনে মনে সবিশেষ আহলাদিত 
হইয়। মৌখিক সৌজন্ত সহকারে বলিলেন, ৭ চৌধুরী নহাশয়গণ ওবূপ 
নাসিক আচ্ছাদন করিয়। রছিরাছেন কেন? ব্যাপার কি?” কামদেব 
উত্তর করিলেন "মাংসের গন্ধ*। তখন নষটবুদ্ধি পিরমালি বপিলেন “অগ্রে 
গোমাংসের গন্ধ পাইয়া পরে নামিক! আস্ডাদন করিয়াছেন, ভাহা হইলে 
হিন্দুশাস্ত্র মতে আপনাদের সকলেরই প্রাণে অদ্ধ ভোজন হইয়া গিয়াছে, 
স্থতরাং আপনাদের লকলেরই জানিচাতি ঘটিয়াছে, এগ্ণে আর নাসিকা- 
চ্ছাদনে ফল কি?” পিরমআালির এবন্িধ বাক্যে কামদেব প্রমাদ 
গশিলেন। ও দিকে উজিরের আদেশে কয়েকজন সিপাঙগী আাপিয়া বল- 
পূর্বক কামদ্দেব ও জয়দেবের মুখে গোমাংস প্রদ্দান করিল। গ্রামস্থ 
হিন্দুগণ সকলে মিলিয়! রায়চোধুদী বংশীয়গণকে ও অন্যান্ত দরবারে 
উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পতিত সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাহাদের সঠিত আহার 
ব্যবহার রহিত করিলেন) এ দিকে কামদেব ও জয়দেবের মুখে প্রত্াক্ষ- 
ভাবে গোমাংস পতিত হওয়ায় তাহাদের ভরাতিবর্গ ও নিকট কুটুম্থগণও 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন সেই ছুই দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণ সঞ্তান মুলল- 
মান হওয়া! ব্যতিত গত্যস্তর নাই দেখিয়। নবাব খাঞ্জেলালি থার শরণাপন্ন 
হইলেন ও যথাক্রমে কামালউদ্দীন খ। চৌধুরী ও জামানুদ্দীন খ। চৌধুরী 
নাম লইয়া যশোহরের পাচ ক্রোশ দুরে সিংহ গ্রাম জারগীর গ্রাপ্ত 
হুইয়। তথায় বাদ করিলেন? ইহাদের বংশাবপী বৃদ্ধি পাইনা এখন 
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সাতক্ষীরা, হুসেনপুর, মারা, বস্থুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বিশ্তত হ্ইয়। 
পডিয়াছে। 

গীরআলির দৌরাস্মযে এই সকল ব্যক্তির জাতিচ্যুতি ঘটার তাহাদের 
পতিত বংশারঙ্গী াধারণভঃ পিরাণী নামে খ্যাত হন। নায় চৌধুরী 
বংনীয়গণ এইদগে এুডগ্রামী সাধ্য শ্রোত্রীয় হইতে পিরাঁদী আখ্যা প্রাপ্ত 
হটয়া পুত্র কন্তার বিবাহ দিতে বিশেষ দায়ে পড়িতে লাগিলেন । তাহা- 
দের ধনের অগ্রভুল ছি না, সুতরাং ধনবলে কুলীন ও শ্রোত্রীক্স পাত্র 
নংগ্রহ করিয়। বিধাভাদ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, স্থন সেই সকল 
কুটুম্বগণও পন্ডিত হইতে পা(গতলন। এইন্ধপে পিরালীগণের সংপা। দিন দিন 
বুদ্ধ পাইতে লাগিল। 

এতদ্বহাত পিরালখগণের উৎপন্তি সঙগন্ধে আরও অনেক কিন্বদন্তী 
প্রচলিত আছে। এ মকল কিন্বদস্তার দধ্যে কতটুকু এঁতিহাদিক সতা 
নিহত শাছে ভাহ। নিত্ীরণ করা সুক্ঠিন, সুতরাং অনানলের চৈতন্য 
মগগল, যাহ। হইাতহানবহুন প্রামা,ণক গ্রহ বিষ্কা লাহত্যে আদৃত তথ। 
কথিত বিবরদটী, এ সম্বন্ধে ইতিহাপিক সত্য বঞ্িয়। গ্রহণ করিতে হয়। 

নবদ্বীপখানণীগণেব উপর আঅগ্াচার অধিক দন স্থায়ী হয় নাই। 
পিশাচ প্রকৃতি মগাফরের প্রধান মন্ত্র সৈনদ ছনন শাহ মুপলমান ও হন্দু 
ভমিদারগণের সহিত মিলিত হঈয়া ১৪৯৬ অর্ধে মঙাফরের কলুষময় 
জীথনের অপমান করত স্বয়ং বল ল'হালন অধিকার করেন। হুসেন সাহু 
নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির ও ভগ্ন দেউল গ্রহৃতির পুনঃমংস্কারের অনুমতি প্রধান 
করেন। এই হুসেন সাত পুনে স্ববুদ্ধি খা নামক এক গন ধনাঢ্য কারস্তথের 
বাটাত ভৃত্যের কার্ধা করিতেন । কোন সময়ে দুবুন্ধ খা তাহাকে পুদ্ধবিনী 
খনন কার্যোর পরিদশক নিযুক্ত করেন। কিন্ত হুলেন তাহার প্রভৃব নার্দি 
কাধ্যে নবিশেষ মনোযোগী না হওয়ায়, বুদ্ধ বেত্রাঘাতে তাহাকে জর্জরিত 
করেন। হুসেন নীরবে বেত্রাঘ(ত সহ করেন এবং পূর্ববৎ প্রভুর কার্ধ্য 
করিতে থাকেন, এ কারণ স্বুদ্ধির অত্যন্ত প্রিরপাত্র হইয়! উঠেন। ্ুবুদ্ধির 
চেষ্টায় হুসেন রাঁঞ্সরকারে প্রথমে একটা সানান্ত কর্মে নিযুক্ত হন, 
উত্ঃকালে স্থীর স্থতীক্ষ বুদ্ধি প্রভাবে রাজসিংহাদন পর্যন্ত পা করেন। 
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হুসেন লাহের সময়ে কামরূপ বিজিত হয় এবং চট্টগ্রীষে মগগ্রণ পরাজিত 
হয়। ইনিই মেদিনীপুর অঞ্চলে হাব্সীদিগকে নিফর ভূমি দান করিয়া 
উড়িয্যার রাগ্াদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষ। করিবার চেষ্টা করেন। 
তাঁহার সময়ে গ্রজাসাধারণের অবস্থা অতি সচ্ছল ছ্িল। ধনীগণ ম্বর্ণপাত্র 
ব্যবহার করিতেন। নিমন্ত্রণ সভায় যিনি যত সুবর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন 
তিনি তত মর্য্যাদ! প্রাপ্ত হইতেন। 

ভিনি একদিকে যেমন স্থুশাসফ বলিয় পরিচিত, তেমনি বঙ্গসাহিতোর 
উৎসাহদাত1 বলিয়াও শুবিখ্যাত। ইহারই আদেশে সুগ্রসিদ্ধ কবীন্ত্র 
পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ কয়েন, ইহা! পারগলী ভারত বলিয়াও খ্যাত। 
বঙ্গকবি গুণরাজ খা, ছটা খা, গোপীনাথ বন্থু প্রভৃতি ইহার সভার উজ্জল 
তু ছিলেন। 

হুসেনের সমর অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকর্ম প্রাপ্ত হন। স্ুগ্লসিদ্ধ রূপ ও 
সনাতন ভ্রাতৃদ্বর় দবীর খাস ও সাকর মল্লিক নামে তাহার সভা প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। হিরণ্য ও গোবদ্ধন সগ্তগ্রাষের বাজগ্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। এই ছুই ভ্রাত1 নবন্থীপন্থ ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি দান 
ফরিয়া বিশেষ থাতি লাভ করেন *। চৈতন্ত চরিতামুত, চৈতন্ক ভাগবত 
প্রভৃতি বৈষ্ঃব গ্রন্থে ও বহু সমসাময়িক সাহিল্যে দেখা যার যে সেসমদ্দে 
কয়েকজন কাজী বিভিন্ন শ্কানে থাকিয়া! নদীয়া শাসন করিছেন। চাদখ' 
মামক একজন কান্পী নবদ্বীপের একাংশে বেলপুখুরিয়ায় বাস করিতেন। 
আর একজন শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে খাকিতেন) তাহার নাম ছিল মুলুক) 
ইহার গোরাই নামে এক জন হিন্দুবিদ্েধী পরম অত্যাচারী অমাত্য ছিপ। 
কাজীগণ বিদ্বেষ বশতঃ সর্বদাই হিন্দুধর্টের বিকুদ্ধাচরণ করিতেন। ভকু- 


নিজের উরি ন্গিকি রড 77টি নিরারারানিরি 
* ভিরপা ও গোবর্ধন দুই সঙ্বোদর। 
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈহ্বর॥ 
মহৈশ্ব্ধ্য যুক্ত দৌছে ব্দান্ত ত্রাঙ্থণা। 
সাচার সংকুল ধার্মিক অগ্রগণা ॥ 
নদীয়াবাসী শ্রাঙ্গণের উপজীবা প্রার। 
অর্থ, ভূমি গ্রাম দিয়। করেন সহার়॥ চৈতন্তচরিষ্ঠামৃত। 
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শিরোমণি যবন হরিদাস * ইপলাম ধর্পের পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্ণা গ্রহণ করাকে 
শাস্তিপুর নিবাসী কালীর প্ররোচনায় ও বাদসাছের বিচারে বেক্রাঘাতে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে হরিদাস ভক্তবৎসল মহা প্রভুর অপার 
কপার পুনজীবন লাভ করিয়াছিলেন। নবন্বীপস্থ টাদ বানী মহাপ্রভুর 
বিরুদ্ধাচারী হইয়াও পরিশেষে তাহার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন। 

হুসেন সাহের পরবর্তীকালে সের সাঁহ নামক একজন দূর্ধর্ষ আফগান 
প্রথমে বঙ্গদেশ পরে ১৫৪০ খৃষ্টাবে হুমাযুনকে পরাস্ত কবিয়! দিল্লী অধিকার 
করেন। মের সাহু রাজ্কার্যে সুদক্ষ হইলেও অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। 
এমন কি তাহাদের জাতি ধর্ম হানিকর আইনাদ্দ প্রচলন করিয়াছিলেন । 
এই সকল আইনের মধ্যে "হিপ্দু গ্র্না নির্দি্উ সময়ের মধ্যে কর দিতে 
অশক্ত হুইলে মুসলমান শাসনকর্ত। ইচ্ছা! করিলে তাহার মুখে নিঠীবন 
নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, এবং ইসলাষ ধর্দ্ের সমুজ্জল মহিমা! গ্রকাঁশ 
করিবার লিমিত্ত হিন্দু প্রজা ঘ্বণা ন! করিয়। তাঁহ! গ্রহণ করিতে বাধ্য,” 1 





* ভক্ত শিরোমণি হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢণ গ্রামে 
মুললমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, প্রথমে তিনি বনগ্রামের, অন্তর্গত বেনা- 
পোলের বনাভ্যনস্তরে নিভৃত কুটীরে নাম ধক্ঞ আরম্ভ করেন। কিন্তু 
স্থানের জমীদার রামচন্দ্র খানের পীড়নে তিনি উক্ত আশ্রম ত্যাগ 
করিয়া প্রথমে শাস্তিপুরে, পরে সপ্তগ্রামের সন্রিকটস্থ টাদপুর গ্রামে আমির! 
কিছু দিন বাস করেন, পরে তথ! হইতে আসিয়! শান্তিপুরের সম্গিকটে 
ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে এক গুহা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। 
এই সমক্কে তাহার প্রতি শাস্তিপুরের কাব্ীর বিছেষ জন্মে। ফুলিয়! গ্রামে 
হরিদাসের গুহার কোনও চিহ্ন ছিল না। প্রার ৪* বতসর পুর্বে যশোহর 
জেলার ঠাচুত্কি পুড়,রী গ্রামের জগদানন্দ গোস্বামী বহু কষ্টে ও জনুসন্ধানে 
হরিদাসের আশ্রম ও ভজন গুহাটী আবিষ্কার করিরাছিলেন ও গুহাটাকে 
কুপাকারে সংরক্ষণ করিয়াছেন। বর্তমানকালে আশ্রমের তলে গঙ্গ। না! 
থাকিলেও গঙ্জার গণ্ভীর খাত বিদামান আছে। ইহার উপর কবি 
কৃত্বিবাসের বাস্তভিট। । 
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ইত্যাদি আইন গপ্রচজ্ন সবার! লক্ষ লক্ষ দরিদ্র হিন্দুর ধর্শনাশ করিয়া 
অসলমান করিয়া যান। ইহাই এতদঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা! মুসলমান সংখ্যা 
ধিকোর প্রধান কারণ বলির! অবহিত হয় 11 

সের সাহের মৃত্ার পর তত্বংলীর করেক জন গোৌঁড়ে শাসনকর্তা হন। 
রাজনীতিবেত। মোগল-কুল-রবি স্থুচতুর আক্বকস সাহু সমগ্র হিন্দুস্থান 
করতলগত করিয়া! সেনাপতি মুনিম খাকে এবং তোডরমল্কে বাঙ্গালায়, 
পাঠান শাসনের মূলোচ্ছেদ করিতে গ্রেষণ করেন। এই লময়ে গেড়ে 
অত্যান্ত মারিভয় উপস্থিত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক এই লোকক্ষয়কর ব্যাধির 
দারুণ কবলে কবলিত হওয়ার প্রাচীন গৌড় একেবারে জনশ্বন্ত হইয়! পড়ে । 
'আকৃবরের সেনাপতি মুনিম খাও এখানে আসিয়। মৃতামুখে পতিত হন 
এরং আকৃবর সাহু তাহার স্থানে হুসেনকুলী খা নাক একজন দক্ষ সেনা- 
পতিকে ১৫৭৫ ধৃষ্টান্ে তোওরমল্লের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। ন্থচতুর 
€তোডরমল্ল দিল্লী হইতে সৈস্ত সাহাঁধা প্রাপ্ত হইলে তাহার সৈম্তসংখা! আরও 
বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গছেশস্থ জমিদারবর্গের সহিত সথ্যতা স্তাপন করিতে 
চেষ্টা! করেন। তাহার ফলে তদানীস্তন নদীরার অন্তর্গত চতুবেষ্টিত ছূর্গ- 
শ্বামী কারস্বকুলভূষপ রাজা কাশীনাথ রায় তোডরমন্টরের সহিত মিলিত হন 
এবং মোগলের পক্ষ হই! পাঠানদিগের সহ্বিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন 
ক্ষরেন। এই চতুর্বেষ্টিত ছুর্গ এক্ষণে নামমাত্রে পর্যবসিত হইক্লাছে, এবং 
সাধারণতঃ চৌবেড়িক্া নামে খ্যাত । ইঞ! বর্তমান বেঙ্গল সেপ্টাল বেল- 
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ওয়ের গোপালনগর ষ্টেশন হইতে ৭সাত মাইল দক্ষিণে অবশ্থিত। * 
চতুবেষ্টিত ছর্গ যখন প্রাসাদ, পরিখা ও অগণিত গনপূর্ণ ছিল, তখন সন্নিহিত 
বনগ্রাম ও বিশেষ সমুদ্ধিশালী নগরী ছিল। পুর্বে চতুর্বেষ্টিতহূর্গ ও রাজপ্রাসাদের 
চতুর্দেক বেষ্টন করিয়! পুণ্যসলিলা যুন! প্রবল বেগে গ্রবাহ্তা ছিঘেন; 
সেই হুর্ণপাদচারিনী বিশালকায়! যমুনাও এক্ষণে ক্ষীণ রজত ব্নেখার সকাল 
অতি মৃদু গতিতে প্রবাহছিতা। কোথাও আবার সেই হস্ম গ্রবাহেরও ? 
অভাব দাড়াইয়াছে। গুণগ্রাহী বাদসাহ আকৃবর সেনাপতি তোডরমল্ের 
নিকট বঙ্গবীর রাঞ্জ! কাশীনাথের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও অপূর্ণ বীরস্ধ 
কাহিনী শ্রবণ করিয়। এবং পাটন! অবরোধের সময় স্বচক্ষে উহ! প্রতাক্ষ 
করিয়। পাটন! অধিকারের পর প্রকাশ দরবারে রাজ। কাশীনাথকে সমর- 
সিংহ এই গৌরব জনক উপাধি ও বাদপাহী ঝাণ্ডা, নাগরা, পান্ধী ও অশ্ব 
গজাদি প্রদান পূর্বক নানারূপে সম্মানিত করেন। ইহার অব্যবঞ্ত 
পরেই যখন কুপী খ! ও তোডরমন্তের সম্মিলিত বিপুল মোগলবাহিনী 
পলায়নপর শেষ পাঠান নরপতি দ্বাযুদ খার পশ্চাদ্ধাবন করিয্নাছিল তখনও 
রাজ। সমরসিংহ সানন্দচিত্তে সর্ব গরাথমে তোডরমল্লের সাহাধ্যার্থ অগ্রসর 
হইয়াছিলেন এবং নিজের শ্বাভাবিক বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করির়। বাজাল! 
হইতে পাঠান রাজ্য উচ্ছেদের ও মোগল রাজত্ব সংস্থাপনের বিশেষ সহায়ত! 





* পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্থুলেখক শ্রীযুক্ত রদেশচন্ত্র দত্ত, আই, দি, এস্, মহোদয় 
যখন বনগ্রামের সব ডিভিসনাল আফসার ছিলেন, তখন বহু অনুসন্ধানে এই 
চতুবেষ্টিত হর্গস্বামীর বীরত্বকাহ্িনী সংগ্রন্থ কনিঘ্। তাহাই অবলঙ্গন পুব্বক 
তাহার মুবিখ্যাত উপন্তাস “বঙ্গবলেত1" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 

বর্তমানকালে চৌবেড়িফাভে পূর্ব সমৃদ্ধর কোনর্প চিহ্মাত বিদ্যমান 
নাই। চতুবেষ্টিত স্থানটার মধ্যে এক্ষণে রাজার বাগান, ফুলবাড়ী ও 
সেহালাপাড় নামে তিনটা ম্যালেরির়। পীড়িত ক্ষুদ্র পলী বিদ্যমান আছে। 
তাহার! তাহাদের নামের সহিত যেন একট। পুব্বস্থতির আভাপসমাত্র বন 
করিতেছে । এই চতুর্বেষ্টিত ছূর্গ এখানে সাধারণতঃ রাপ্তা। সতীশের হর্গ 
বলিয়। খ্যাত। সভীশ ইছাপুরের জমিদার ও সমরলিংহের সন্ত্রী ছিলেন। 
তাহার বংশ অদ্যাপি ইছাপুরে বিদামান। ইছাপুছ চৌবেডিয। হইতে ৫ষাইল 
দুরবন্তী। এই চৌবেড়িয়। নুপ্রাসদ্ধ নীলদর্পণ প্রণেতা ৮ দীনবন্ধু মিত্র 
বার বাছাহরের জল্মস্থান। 
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করেন। মহাবীর্যশালী রাজা সমরলিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবহু। 
বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইলে কুলীখার উপর কিক়ন্দিবসের নিমিত্ত 
বঙ্গের শাসন ভার অর্পণ করিয়া রাজ! তোঁডরমল্প সম্রাট আকৃবরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী গমন করেন। এই ম্থযোগে সমরমিংহের কতিপয় 
ক্ৃতদ্প বর্মচান্ী সমরসিংহের সর্নাশ সাধনের জন্ত এক ভীষণ ষড়যন্ত্র 
করে। রাজবিদ্রোহ-অপবাদে তঙগানীস্তন বঙ্গের সুবেদারের অদ্ভুত বিচারে 
সমরসিংহের শিরশ্ছেদন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তোডরমল্প বঙ্গের 
শাসনবর্ত! নিযুক্ত হইয়া! বাঙ্গালাস্স প্রত্যাগমন করিলে সমরসিংহের মহিষী 
তাহার নিকট বিচারপ্রার্থনী হন। রাজা তোডরমল, চতুর্বেষ্টিত ছুর্গে 
বঙ্গবিজয়ের ঘোধণাশ্বরূপ এক বিরাট দরবার আহ্বান করেন এবং সমর- 
সিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের গ্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই দরবারে 
সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনাধীন বলিয়। ঘোযিভ হয়। এত দিনে 
বাঙ্গালায় স্বাধীন পাঠান রাজত্ব শেষ হইয়! বাঙ্গাল! প্রত্যক্ষভাবে মোগল- 
সাত্রাজ্যভুক্ত হইল। রাজ! তোডরমল্লই বাঙ্গালার মোগল আটের প্রথম 
প্রতিনিধি । তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ জমাবদদী কনিয়া রাজশ্বের সু- 
বন্দোবস্ত করেন ও আশ্লী জমাতুমারে বঙ্গদেশকে ১৯টী সরকারে ও ৬৮৯টা 
মহলে বিভক্ত করেন। তোডরমল্লের আশ্লী জমায় ১০,৬৯৩,০৬৭২ 
আকৃবরসাহী টাকা রাজন্ব আদায় হইত। পুর্ববোক্ত ১৯টী সরকারের মধ্যে 
১১টা গঙ্গার উত্তর ও পুর্বে ৮টী গঙ্গার পশ্চিম এবং ভাগীরথীর সঙ্গমন্থানের 
নিকট অবস্থিত, তন্মধ্যে সরকার সপ্তগ্রাম ১টা। জেলা নত্রীয়া তখন সরকার 
সপ্তুগ্রামের অধীন ছিল। এই সপ্তগ্রাম সরকার তখন বছুদুর বিস্তাত ছিল) 
ইহার উত্তর সীম! পলাশী, দক্ষিণ সীম! ছাতিয্নাগড় এবং পূর্ব ও পশ্চিম 
কপাতক (কপোতাক্ষ নদী ?) হইতে ভাগীরথীর উত্তর তীর লইয়া! বিস্তৃত 
ছিল। ইহার অধিকাংশ মহল বর্তমান নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্তভূক্তি 
হইয়াছে । ১৫৮২ খৃষ্টাবে এই বিস্তীর্ণ সরকারের বার্ধিক রাজন্ব ছিল 
৪১৮,১১৮ আকৃবরী টাকা, বদার ও হাটের আয় ছিল ৩৩০০২ টাকা, 
১৭১৮ থুষ্টান্বে আনন ২৯৭,৭৪১২ টাক বলিয়া! উল্লিখিত আছে *। 
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পাঠানগণ বিজিত হইলেও তাহাদিগকে মোৌগলগণের করতলগত রাখ 
দুঃসাধ্য হইল। সুযোগ পাইলেই বাঙ্গালার ভূদ্বামীগণ দিলীশ্বরের অধীনত। 
অন্বীকার করিতেন। তাহার! নামে দিলীশ্বরের অধীন হইলেও কার্যত 
তাহারাই দেশের গ্রককত রাজ! ছিলেন। এইরূপে স্বাধীন তৃহ্বামীগণের 
'খ্য। বুদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে দ্বাদশ জন প্রধান ছিলেন, 
তাহারা সাধারণতঃ দ্বাদশ ভৌমিক নামে খ্যাত। এই সকল স্বাধীন ভূম্বামী- 
গণের মধ্যে যশোহরের রাজ। প্রতাপাদিত্যই সর্বপ্রধান ছিলেন। মোগলগণ 
কতৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইলে পাঠান রাজের একজন বাঙ্গালী কর্মচারী 
বহু পাঠান সর্দারের ও সবক ধন রতাদি সহ সুন্দরবনের মধ্যে লুকারিত 
থাকেন) তাহার নাম বিক্রমাদিত্য। তিনি এই জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশে 
ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়। তদানীন্তন ভূত্বামীগণের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ 
করেন। ন্ুুবিখ্যাত পদকর্ত। বসস্ত রায় ইহার খুন্বাতাতপুত্র এবং বঙ্গের শেষ 
বীর__বীরচুড়ামণি প্রতাপাদিত্য ইহার পুত্র। এই প্রতাপাদিত্য আকৃবরের 
শেষ জীবনে তাহার অতি তুদ্বর্য ও ছুদ্দিমনীয় শক্র হুইয়। উঠেন। তিনি 
চট্রগ্রামের ও আরাকানের রডা-প্রমুখ পর্তগীঞ্দিগকে আপনার গোলন্মাজ 
সৈম্ত মধো নিযুক্ত করিয়। পুরী হইতে নোয়াখালি পর্যন্ত সমগ্র দেশ অধি- 
কার করেন। নদীয়ার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চননগর বর্তমান কীচড়াপার। 
এবং জগদল প্রভৃতি শ্থানও তাহার অধিকারতুক্ত হইয়াছিল। এখনও 
জগদলে তাহার গড় ও প্রালাদের ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান আছে ও রাজার 
পুকুর নামে পুক্ধরিণী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এতত্ব্তীত তাত- 
কালিক নদীয়ার অপরাপর স্থানেও তাহার অধিকারের কথ শুনিতে পাওয়া 
যায়। কথিত আছে প্রতাপের রাজ্যলাভের পূর্ব হইতেই কুশদহের অন্তর্গত 
জলেশ্বর ও ইছাপুরে কাঈজীনাথ রায় নামে একজ্রন ধনশালী বাক্তি বাস 
করিতেন। নদীয়। প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণ! ইহার অধিকারভুক্ত ছিল। 
তাহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ ও খড়গ মেলের 
মিদ্ধান্তী থাকের রাখব সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিদ্গারীর অধিকাংশ ভোগ 
করিতেছিলেন। প্রতাপ তীহাদদের নিকট কর প্রার্থন। করিলে সিদ্ধান্ত" 
বাণগীশ দিতে অন্বীকার করাম প্রতাপ তাহাকে শাদন করিবার 
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ম্লানসে সসৈপ্ভে গোবরডাঙ্গার নিকট প্রভাপপুয় নামক স্বানে আসিয়া 
শিবির সন্নিবেশ করেন। এক্ষণে সিদ্বান্তবাগীশ সবিশেষ ভীত হইয়া 
প্রতাপের শরণাপন্ন হন। দয়ালু প্রতাপ ব্রাহ্মণের কাতয়োক্কিতে তীছার 
জমিদারী গ্রহণ করিলেন না তবে যে স্থানে তাহার শিবির সপ্িবেশিত 
হইয়াছিল সেই স্থানটুকু গ্রহণ করিয়া! আপনার নামে উহ্ধার প্রতাঁপপুর নাম 
রাখিলেন। এই স্থানটুকু গ্রহণের কারণ এই শুনা যায় ষে প্রতাপ নিজ 
অধিকার ব্যতিত অন্তত্র আহার করিতেন না। এই গ্রামথানি অদ্যাপি 
বিদ্যমান আছে। এখান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি হালিসহর, 
কুমারহট্ট, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। প্রভাপকে দমন করিবার 
জন্ত দিলীশ্বর আকৃবর সা পুনঃ পুনঃ তাহার বিকদ্ধে সৈল্ত প্রেরণ করেন, 
কিন্ত বীরশ্রেষ্ঠ প্রভাপ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে পরাস্ত করিযপ। বাঙ্গালীর 
মুখোজ্জল করির়াছিলেন। এই সময় সম্রাট আকৃবর মৃতুমুথে পতিত হইলে 
তাহার পুত্র জাহাজীর দিল্লীর সম্রাট হন। জাহালীরও প্রতাপের বিরুদ্ধে 
তাহার স্থযোগা সেনাপতি অদ্বররাজ মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। 
মানলিংহ বছ সৈন্ত সমভিব্যাহছারে বাঙ্গালায় আগমন করতঃ নদীয়া রাজ- 
ংশের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মন্জুমদারের সহারতার এবং প্রনহাপের কতিপয় 
কুতত্ব আত্মীয় ও কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার বহু কষ্টে প্রতভাপকে পরাস্ত 
করিরা বন্দী করিয়া লইয়া! যান। দিলীর পথে পবিত্র কাশীধামে বীর 
প্রতাপের জীবলীলার অবসান হয়। 

এই সময়ে অন্তান্ত যে সমস্ত বঙ্গীর ভূম্বামী অত্যাচারী মুসলমান শাসন- 
কর্তার বিপক্ষে মন্তকোত্তলন করিয়াছিলেন, নদীয়া খ্ন্ততম বিখ্যাত 
ভূম্বামী দেবগ্রামস্থ কুন্তকার বংশীয় রাঝা দেবপাল তল্পধো উল্লেখযোগা । 
কালের কঠোর নিশ্পেষণে এই কুবের সদৃশ ধনশালী, শক্তিমান তৃত্যামীর 
বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, বিপুল পুরী ও হুগন্ভীর পরিখাদি ধ্বংস হইয়| সাধারণতঃ 
প্দে গার চীবি” নাষে প্রসিদ্ধি লান্ত করিয়াছে। ইহা এক্ষণে বেল 
সেপ্টাাল রেলওয়ের মাঝেরগ্রাম নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে 
অবশ্থিত। দেব্গ্রামন্থিত এই পর্বাতাক্কতি ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃ্টিপাত 
করিলে সহদয় দরশকমাতেরই চক্ষু অশ্রপূণ হইয়। উঠে। এখনও ইতপ্ততঃ 


র্ 
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বিক্ষিপ্ত এনামেলের ইট কারুকার্ধ্যমর প্রস্তরাদি ও প্রাসাদের পরিথ। প্রান্তে 
অবস্থিত চারিটী উচ্চ মৃত্তিকান্তপ (যাহার গঠন প্রণালী দেখিলে পূর্বে 
শত্রু সৈন্তের গতিবিধি পর্যালোচনার নিমিত স্থাপিত বলিম্ব! অনুমিত হয়) 
এবং অসংখ্য পুষ্ষরিণী, বিশেষতঃ, শোকাবহ স্থৃতি বিজড়িত রাঞ্জান্তঃপুর 
ংলগ্ন নৃবিস্তীর্ণ সরোবর স্বতই প্রাণের অন্তত্তলে একট! বিষাদের চিত্র 
অস্কিত করে*। 
রাজা দেবপাল সম্বন্ধে নানাবিধ কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে; তাহাদের 
মধ্যে কতটুকু এ্রতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহ! অবধারণ কর নুকঠিন। 
বহু অনুসন্ধানেও আমরা এবিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারি নাই। স্থকবি ভারতচন্দ্র তাহার স্ুপ্রসিত্ধ অনদামঙগল গ্রন্থে মান- 
সিংহের আখ্যাপ্িকার মধ্ো দ্বর্গগমনোদ্যত ভবানন্দ মন্তুমদারের সহিত 
দেবী অন্নদার কথপোকথনচ্ছলে নবদ্বীপ রাজবংশের যে ভবিধ্যচিত্র অস্কিত 
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করিক়াছেন অর্থাৎ বাজপেমী মহারাজ রাজেন্দ্র বাহাচুর কৃষ্ণচঞ্জ্রের সময়ে 
রাঞজসভান বসিয়া ভারতচন্দ্র নদীয়। রাজবংশের যে অতীত কাহিনী 
দেবীর মুখ হইতে ভবিষ্যৎ বাণীক্ধপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেব- 
গ্রামের রাবংশ সম্বন্ধে নিয়লিখিত কতিপয় পংক্তি পরিদৃষ্ট হয়। এ ছত্র 
কদ্দেকটী হইতে ইহাই প্রতীতি হয় ষে দেবপালবংশ ধ্বংস হইলে তাহাদের 
বিশাল সম্পত্তি, কি সুত্রে জানি না, ভবানন্দ মদ্ভুমদারের পৌত্র রাগ! 
রাঘবের অধিকারভূক্ত হয়। যথা-_ 

* গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর। 

রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর ॥ 

দেগায় আছিল রাজ! দেপাল কুমার। 

পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥ 

আমার কপটে তার হয়েছে নিধন। 

রাঁঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন ॥* 

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের চাঁকদহ ট্রেশন হইতে তিন কোঁশ পূর্ব 
মুখে যাইলে কামালপুর নামে একথানি গ্রাম দেখিতে পাওয়! যায়। ঞ 
গ্রাম প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশীলী ছিল। বহু ভষ্টাচাধ্য পণ্ডিত 
এখানে বাদ করিতেন; সেজন্ত অনেকে এখনও ইহাকে ভট্টাচার্য্য কামালপুরও 
বলিয়। থাকেন। সুপ্রলিদ্ধ বনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই চ্ছানে জন্ম. 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই ক্ষুত্্র গ্রামখানি পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিয়দুর 
অগ্রসর হইলে স্বচ্ছললিল খলসিয়ার বিল দৃষ্টিপথে পতিত হয়) এই বিলের 
নিকট সরাবপুর নামে একথানি ক্ষুদ্র গ্রাম বিদামান আছে। এই গ্রামের 
মধ্যস্থিত ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের অভ্যন্তরে যে মৃত্তিকা প্রথিত হুম্তপরিমিত 
লিঙ্গমূত্তি দৃষ্ট হয় উহা'ই সাঁধারপতঃ পোড়া মহেশ্বর নামে খ্যাত। ভগ্রাবশেষ 
মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্থস্থিত মৃত্তিকান্ত পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
উহা! যে পুর্বে ইষ্কনিশ্মিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চত্বর বেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী 
দেবালয় ছিল তাহা! স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সেই গ্তুপ সকল এক্ষণে 
ভঙগলাকীর্ণ ও শ্বাপদ সম্থুল হই! পড়িয়াছে। 
কথিত আছে এ স্থানের অবস্থ! হীন হইয়! পড়িবে একস এক লোভী 
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সন্যাসী এই পাধষাণময় লিজমূর্তির মন্তকদেশে একখানি স্পর্শমণি লুকাস্মিত 
আছে পানিতে পারিয়া! এই শিবমন্দিরে আসিয়! বাস করিতে থাকে । 
এক দিন এ কপটাচারী ভাবিল বদি চতুর্দিকে অগ্নি প্রজলিত করিয়। এ 
লিঙ্গমুস্তি উত্তপ্ত কর! যাঁর, তবে এ মণি মন্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে) 
কিন্তু পাছে দগ্ধ করিলে লিঙ্গমূর্তি গ্রামবাসীগণকে মন্দির রক্ষার্থে আহ্বান 
করেন সেই আশঙ্কায় এক চাতুরী অবলম্বন করিল। সে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ 
করিয়া এ মন্দিরে সঞ্চয় করিল এবং উপযুর্ণপরি কয়েক রাত্রি ভীবণ অগ্ষি 
প্রজলিত করিয়1 স্বয়ং এ অগ্নিকুণ্ডমধ্যে উপবেশন পূর্বক পকে কোথায় 
আছ গ্রামবাসি! দেখ পামর সন্যানী আমার দগ্ধ করিতেছে” ইত্যাদি 
আর্তনাদ করিতে থাকে। গ্রাষবাসীগণ প্রথম প্রথম কয়েক রাত্রি এ 
ভয়ঙ্কর চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়! মন্দিরে আগমন করিয়াছিল; কিস্ত প্রত্যহ 
সন্ন্যাসীকে এইরূপ চিৎকার করিতে শুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদ গ্রস্ত স্থির 
করিয়া! আর কেন্ব সে বিষয়ে মনোযোগ করিত না। এক দিন প্ঁ সন্ন্যাসী 
লিঙ্সমৃস্তির চতুর্দিকে ন্ত.পাকারে কাঠ সঙ্জিত করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। 
কিয়ৎক্ষপ পরে যখন অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিল তখন লিঙ্গমৃত্তি হইতে 
ভয়ঙ্কর শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রামবাসীগণ উহ| উন্মাদগ্রস্ত 
সন্ন্যাসীরই কার্য বিবেচনায় সে কথা কেহ শুনিয়াও শুনিল না, সন্যাসীর 
এই পৈশাচিক কার্য বাধ! দিতে কেহই অগ্রসর হইল না। দেখিতে 
দেখিতে সেই উজ্জ্লমণি পাঁাঁণ মুর্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! দুরে নিপতিত 
হইল। এতদিনে সন্্যাসীর মনস্কামন! পুর্ণ হইল। সেই অমূল্য নিধি ঝুলির 
মধ্যে লুক্কারিত রাখিয়া! রাত্রি থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাসী. তথ! হইতে প্রস্থান 
করিয়! দেবগ্রাষে উপস্থিত হইল। তখন দেব্গ্রামে বহু কুস্তকারের বাস 
ছিল। সন্যাসী এ গ্রামে উপস্থিত হুইয়! দেবপাল নামক একজন কুস্তকায়ের 
গৃহে অতিথি হইল এবং ঝুলিটা এ কুস্তকারের কুটার প্রান্তে ঝুলাইয় রাখিব! 
ন্নানার্থ গমন করিল। তখন বর্ষধাকাল-_-হঠাৎ এক পশলা বৃহি হওয়ায় 
কুস্তকারের জীর্ণ চাল হইতে জল পড়িয়া এ ঝুলিটা সিক্ত হইতে লাগিল এবং 
স্পর্শমণি সংস্পর্শে উ জলধার! অপূর্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থিত যে কোন 
ধাতবপদার্থের সংস্পর্শে আসিতে লাগিল তাহাই সুবর্পত্ব প্রাপ্ত হুইল। এই 
ঙ 
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অত্যড়ুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া! কুস্তকার যৎপরোনান্তি বিশ্রিপ্ত হইল এবং 
সাগ্রহে সন্যাসীর অসাক্ষাতেই তাহার ঝুপিটা অনুসন্ধান করায় সেই অমুল্য- 
নিধি প্রাপ্ত হইল এবং এক নিভৃত স্থানে উহ। লুকাগিত রাখিয়া! পুনরার 
্বকার্ষ্য মনোনিষেশ করিল। সন্ন্যাসী ন্নানাস্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া! দেখিল 
যে তাহার এত্ত কষ্টের এত সাধনার ধন অপহৃত হইয়াছে। তখন সে 
আকুলগ্রাণে দেবপালের শরণাপন্ন হইয়া মণি প্রত্যর্পণের নিমিত্ত সকাতরে 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া! এক বৃহৎ 
যজ্ঞ আরম্ভ করি! এই বলির! পুর্ণাহুতি দিল, "যেন &ঁ মহামশিই দেবপালের 
সর্বনাশের মূল ছয়_-আর যেন অচিরাৎ সে নির্ধংশ হস্স_-ও সেই গ্রামে যেন 
কখন কোন কুগ্তকার আনিয়। বাস না! করে--করিলে সেও যেন সবংশে 
নিববংশ হয়।* দেবপাল সেই ম্পর্শমপির গুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশালী 
হুইয়া উঠিলেন এবং নিজ বাসগ্রাম ধিকার করিয়া ইন্দ্রপুরী সদৃশ গ্রাসাদ ও 
মন্দিরাদি নিন্দ্াণ এবং সুবৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়। স্বীয় নামে এ 
গ্রামের “দেবগ্রাম" নাম করণ করিলেন। ক্রমে এ ক্ষুদ্র গ্রাম নগরের 
আকার ধারণ করিল এবং দেবপাল একজন ক্ষমতাশালী তৃম্যধিকারী 
হইয়! উঠিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মুসলমনগণকে তিনি প্রীতির 
চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কিন্ত তাহাতে কি আসর! যায়--বঙ্গদেশ 
তখন মুসলমান অধিকৃত, সুসলমানগণের প্রতাপ তথন অপ্রতিহত। বহুদিন 
শাস্তির ক্রোড়ে বিলাস ম্বোতে ভাসমান থাকিয়া! তাহার! অত্যন্ত অত্যাচারী 
হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি স্ত্রীলোকগণের উপর অত্যাচার করিতে কু 
বোধ করিত না। রাজ! দেবপাল এই সকল উচ্ছত্ঘলত! অমার্জনীয় মনে 
করিতেন, তাই তিনি কঠোর হুত্তে তাহার নিজ অধিকারভূক্ত মুসলমান- 
গণের এই সকল অত্যাচার দমন করিতে প্রবৃত্ব হওয়ায় তথ্ধানীস্তন বঙ্গেশ্বরের 
সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং কয়েকবার কয়েকটা ক্ষুত্র সংঘর্ষে 
তিনি মুসলমান সৈল্তগণকে বিধ্বস্ত করেন। প্রতিছিংসাপরায়ণ নবাব এই 
রূপে একজন ক্ষুদ্র ভূইর়ার নিকট পরাস্ত হওয়ায় দারুণ হিংসানলে প্রজ- 
লিত হুইয়! দেবগ্রামের চতুষ্পার্খে বন্ধ সৈস্ত সমাবেশ করিলেন । দিলীশ্বরের 
বিনানূমতিতে এক জন ভূঁইয়ার সহিত যুদ্ধ খেষণ! করিয়া! তাহার রাদ্য 
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বিধ্বস্ত করিলে পাঁছে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়, সেই ভয়ে 
বঙ্গেশ্বর দেবগ্রাম অবরোধ পৃর্বক রাজ দ্েবপালের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিকত্ন 
কাছিনী লিপিবদ্ধ করিয়! দিগ্লীদরবারে দূত প্রেরণ করিলেন এবং 
দিলীশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজ! দেবপালও 
বঙ্গেশ্বরের এই অবথ! অত্যাচারেন প্রতিবিধান মানসে দিলীর খাস দরবারে 
আরজ করিতে গমন করিলেন। গমনকালে তিনি জয় ও বিজন নামে 
ছুইটী বার্তাবহ কপোতকে সঙ্গে লইয়! বলিয়া যান যে “যদি এই শ্বেতকায়্ 
জয় আমার আসিবার পুর্বে প্রত্যাগমন করে- তবে সকলে ঞ্ানিও ষে 
আমি দরবারে দয়লাভ করিয়! গ্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্তু জয়ের পরিবর্তে 
যদি কৃষ্ণকায় বিজয় প্রত্যাবর্তন করে তবে জানিও আমার নিধন হুইয়াছে। 
তথন সকলে দুর্দান্ত সুসলমান হস্তে আত্মরক্ষার উপায় করিও ।” নবাদ 
প্রেরিত দূত ও দেবপাল উতয়ে একই সময়ে দিল্লীশ্বরের সমীপে উপ- 
স্থিত হন। দিলীশ্বর দেবপালের তেজগর্ববাঞ্তরক বপু, অসীম সাহস, 
নির্ভীক ভাব ও উদ্ধার চরিত্র দেখিয়া তাহার প্রতি সমধিক আকরুই হন ও 
তাহার বাকো বিশ্বাস স্থাপন করিয়! বঙগেখবরকেই মুসলমানগণ কৃত অত্যা- 
চারের প্রতিবিধান করিতে পরামশ দিয়! দেবপালকে এক ফরমান দ্বার! 
মহারাজ উপাধি ভূষিত করিয়া কয়েকখানি পরগণার স্বামীত্ব প্রদানপুর্ববক 
তাহাকে সন্মঘনিত করিব! দেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দেন। মহারাজা 
দেবপাল এইরূপে দিল্লীর দরবারে অগ্রত্যাশিতন্ধপে সাফল্য ও সম্মান লা 
করিয়া বঙ্গাভিমুখে রওনা হন এবং কপোতবাহী দাসকে শ্বেতকার জয়কে 
মুক্ত করিয়৷ দেবগ্রাম অভিমুখে খ্রেরণ করিতে আদেশ করেন। এ 
কপোতবাহী দান বঙেশ্বরের দূতের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ লই! জের 
ছলে বিজয়কে যুক্তি প্রদান করে। দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত ফপোত 
শনৈঃ শনৈঃ দেবগ্রামে আসিয়। উপস্থিত হয়। রাজা দেবপালের পৌরজন- 
বর্গ সেই অশুভ দর্শন কৃষ্চকায় কপোতকে গ্রতাঙ্গ করিয়। হাহাকার করিয়। 
উঠিলেন এবং রাঞ্জ দেধপালের নিধন নিশ্চন বুঝিয়। মহিলাগণ ছর্দাস্ত 
মুলমান হস্ত হইতে আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা! করিবার জন্তু সকলে অপূর্ব 
বেশতৃষা ও অপম্কারে ভূষিত হই প্রাসাদ প্রাঙ্গণন্থিত স্বচ্ছদলিলা খিড়কী 
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পুষ্ধরিণীতে ও সাগর দিঘী।তে প্রাণ বিসঞ্জন দিলেন। তখন পুরুষগণ ক্কপাণ 
হস্তে গড়ের দ্বার মোচন করিরা প্রচণ্ড বেগে সেই মুসলমান সৈম্ত বাছের 
মধ্যে পতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্টিমেয় ছিন্দু-সেন। কোথায় 
অন্তর্থিত হইয়া গেল। তখন মুসলমানগণ বিনা ক্লেশে সেই অরক্ষিত পুরী 
প্রবেশ করিয়া যেখানে যাহ1। পাইল ক্মপহরণ ও ধ্বংস করিল। এদিকে 
মহারাজ। দেবপাল মহোলাসে শুন্তে কত অষ্টালিক! রচনা করিতে করিতে 
আগমন করিতেছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে মুসলমানগণের বিজয় নিনাদ 
শুনিয়! ও স্বীয় পুরী তাহাদের অধিকৃত দেখিয়া বজ্াহতৰৎ সেই স্থানে মুচ্ছিতি 
হইয়া পড়িলেন। মৃচ্ছাস্তে দ্রুত অশ্ব চালন! করিয়া! পুরী প্রবেশ করিলেন 
এবং আপনার শরীর রক্ষক সেনা কয়জন ও স্বয়ং কি্নৎকাল অসীম সাহসে 
যুদ্ধ করিয়া! শত শত মুসলমান সেন। ধ্বংস পূর্বক আপনিও নিহত হইলেন। 
এইরুপে বঙ্গের আর একটী রত্ব আপনার পূর্ণজেযোতি বিকীরণ না! করিতেই 
অকালে কালের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন এবং এইন্পে সেই ছুর্দ, 
সন্ধ্যাসীর দাক্ণ অন্তিসম্পাত কার্যে পরিণত হুইল। 

এইরূপে বাঙ্গালার ভূঁইয়া রাজাগণ একে একে মোগল শাসনাধীনে 
জাসিলেন বটে কিন্ত রাঝ্যশাসন সম্বন্ধে মুলমানগণপের প্রত্যক্ষ কোন 
সম্পর্ক রহিল ন1। তদানীন্তন ভূত্বামীগণ রাজ্যের সর্ধ প্রকার শাসন 
কার্ধ্য শ্বাধীনতাবে সম্পর করিতে লাগিলেন। মুদলমান শাসনকর্তাগণ 
কেবল নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া! সন্ত্ট থাকিতেন ও সর্বদ। আমোদ 
আহলাদে কালাতিপাত ফরিতেন। 
'. খইন্ধপে নদীয়া! সে সময়ে আদৌ সুসলমান শাসনাধীন থাকিলেও উহা! 
গ্রতক্ষত কৃষ্ণনগরাধিপতিগণের শাসনাধীন হইল। মানসিংহকে বাঙ্গাল। 
বিজ্বয়ে সহায়তার পুরক্ষারম্বরপ ভবানন্দ মন্তুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
নিকট হইতে বছ সম্মান ও এক ফরমান দ্বারা ১৬০৬ খৃষ্টাবে নদীয়া, 
মহুৎপুর, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, কর়েশা, মস্থগ প্রভৃতি 
চতুদ্দশ পরগণার ন্বামীত্ব প্রাপ্ত হই! রাত্ব্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। 
এই সময় হইতে নদীয়া, তথ্বংশীয়গণের দ্বার! স্বাধীনভাবে শাসিত হইতে 
থাকে। ভবানন্দ বাগোরান হইতে মাটিয়ারিতে রালধানী স্থাপন! করেন। 


নদীয়া-কাহিনী |, ৩৩ 


তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত শ্রীকষ্চের পরিবর্তে মধ্যম পুত্র গোপালকে তাহার 
বিষয়ের অধিকারী করিয়া যান। গোপাল, বাদসাছের নিকট হুইতে শাস্তি- 
পুর, সাহাপুর, ভালুকা, রাঞপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত 
হন। জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে স্বতন্্রভাবে কুশদহ ও উথুড়। পরগণার 
জ[মদারী প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি অল্প বরসে প্রাণত্যাগ করায় তাহার সমুদায় 
সম্পত্তি তাহার মধ্যম ভ্রাতা গোপাল অধিকার করেন। গোপালের মৃত্যুর 
পর তৎপুত্র রাঘব মাটিয়ারি হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানাস্ত- 
রিত করেন। কথিত আছে 'এই রেউই ও তন্নিকটবর্তী গ্রদেশসমূহ থড়িয়া 
নদীর উপরে শ্যামল বুক্ষাদ্দ শোভিত মনোরম স্থান ছিল এবং সেই সময়ে 
এখানে দলে দলে মুগ ও মযুর বিচরণ করিত। অদ্যাপি এই সকল মুগের 
ছ চারিটা বংশধর কুষ্ণনগরের ন্মিকটবর্তী আড়বন্ছি প্রভৃতি গ্রামের প্রান্তরে 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন এইসম্থানে বহুসংখ্যক গোপ বাস করিত এবং 
তাহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিল। রাজ রাঘবের পুত্র 
কুদ্ররায় এই রেউইয়ের নাম পরিবর্তন করিয়। কৃষ্ণনগর নাম করণ করেন। 
তাহার সময়ে নদীর দ্বাজ্য অতি বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করে। তিনি এই 
স্থবিস্তীর্ণ ভূমির রাক্ত্ব ছিসাবে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা মোগল সরকারে কর 
প্রেরণ করিতেন। কথিত আছে এই সময়ে তদানীন্তন বাদসাহ রেউইতে 
মুগা্দি প্রচুর পরিমাণে পাওয়। যায় শুনিয়! এখানে মৃগক়ার আমিতে মনস্থ 
করেন। কিন্তু রাজ! সসৈম্ত বাদসাহের আগমনে দরিদ্র প্রজাগণের উপর 
অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়। বহু মুদ্রা জঙ্গীকার পূর্বক বাদসাহুকে নিরস্ত 
করেন *। 

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত টাবরনিক্ার সাহেব ভারতবর্ষ পক্িব্রষণ 
করিতে আগমন কলির! উক্ত বৎসর ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নদদীয়ায় 
উপস্থিত হন। তিনি তদানীন্তন নদীয়াকে জনসম্কুল বুহৎ নগর বলিয়া 





গ 1:81]7 10 76 00010106 জা 795960 ৮5 ৪ 51119£5 ০91160 976009891 
৪00 07 5 ০'০19০1. 0015 ৪6600০০92 (0০1০9৮61682 ) জা £০% ৪3 ডি 83 
চ১০স০৩--৪, ৪08]1 ৮101929 ১০1০08108 0০ ৮/০০৫০০ 7২০7, ৪০] ৪0800810050 
0:15 911 0১০ ০০941)0% 01 ৪6 5503 01 005 ৪51 810505 ৪9 পিং ৪5 0৮: 
৪88105% 5498015. 16015 061507660 0১) ১৩ ০980075,0০০2019 11১98 6০ 0853 


৬৪ নদীয়া-কাহিনী 


উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার বর্ণনার দেখা যায় গঙ্গার জোয়ার এ সময়ে 
মদীয়। পর্য্যস্ত আমসিত। কিন্ত এখন উহ! কালন। পর্য্যস্ত আলিয়। থাকে *। 
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গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত বিবরণীতে আমর। তদানীস্তন নদীয়াধিপতির নাম 
পাইতেছি "উদর রায়* কিন্তু আমরা “ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্” সংস্কৃত 
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প্রণীত ক্ষিতীশ গ্রস্থাবলী এবং কৃষ্ণনগরের বর্তমান মহারাজ! ক্ষিতীশচন্দ্ 
অনুগ্রহ পুর্বক আমাদিগকে তাহার পুব্ব পুরুষের ইংরাক্ীতে লিখিত 
যে সংক্ষিপ্ত বিবয়ণী প্রেরণ করিয়াছেন, তৎ্লমুদার প্রামাণিক বিবরণে 
তগানীস্তন রুষ্ণনগরাধিপতির নাম পাইয়াছি প্রত্র রায়*। এখন কোন্‌ 
নামটা বাস্তবিক তাহ! অবধারণ করা স্থুকঠিন। মতান্তরে এই রেউট গ্রাম 
এবং তৎসন্গিহিত প্রদেশ সমূহ তখন পাটুলীর ভূগ্বামী উদর রারের জমিদারী- 
ভুক্ত ছিল। নদীরার রাজাগণ, কি হত্রেঞ্জানি না, এ গ্রাম খানি প্রাপ্ত 
হন এবং তথান্স রাজধানী স্থাপনা করেন। বংশবাটার স্বনাম প্রলিদ্ধ 
রাজাগণই পুবের্ব পাটুলীর রাজ! নামে খ্যাত ছিলেন। পাটুলী খঅগ্রত্থীপের 
সঙ্গিছিত একখানি গ্রাম এবং পুব্বেণ নদীয়ার এলেকাধীনই ছিল। নদীবার 
বহু গ্রামই তখন পাটুলীর রাজ্যান্তর্গত ছিল। পরে তাহারা পাটুলী হইতে 
তাহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করিলে নরদীয়াবাসীর স্থতি হইতে তাহারা 
ক্রেমে মে দুরে পড়িয়াছেন। 
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নদীয়া-কাহিনী । ৩৫ 


এই সময়ে সুবিখ্যাত সায়েত্ত) খঁ। খাঙ্গালার নবাব পদে অবিষ্ঠিত। 
ইণছাব পদস্বকালে ১৯৮২ খুনে জবচর্ণক নামক লাহেব সুতানুটি নামক স্থানে 
ইংরেজ কোম্পানী. বাহাদুরের একটী কুঠীস্থাপন কৰেন; সুতাহুটী কলিকাতার 
একটি অংশ)নুতরাং এই সম হইতে কলিকাতার প্রথম শুত্রপাত বলিতে হুইবে। 
কথিত গাছে এই সার়েন্তা খার শাসনকালেই টাকার আট মন চাউল বিক্রয় 
হইভ। 


সায়েস্তা খার পরে বঙ্গ মসনদ্ধে উত্রাইম্‌ থা। উপবিষ্ট হয়েন। ইহার 
সময়ে ১৬৯৬ খুষ্টীকবে শোভা লিংহ নামে বর্ধমানের এক জন জমিদার, 
বর্ধমানাধিপতি রাজ কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং রোহিম খা 
নামক আফগান সর্দারের সহিত মিলিত হইয়া রাজ! কুষ্খরামের প্রাণ 
সংহার পূর্বক তদীয় প্রাসাদ অপিকার করে। * বর্ধমান রাজকুমার জগত রায় 
পলায়ন পুর্ববক নদীয়া রাজ রামকুষের শরণ লয়েন' শোভা লিংক ও রোছিম 
খর সম্মিলিতশক্তি এই সময়ে হুগলি অধকার করে,কিস্তু তাহারা ওলন্দাজগণেন 
স্বার। বিতাড়িত হইয়া সপ্তগ্রামে আশ্রন গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইস্কান 
হইতে শোত।পিংহ তাহার সৈন্টেব অধিকাংশ রোছিম খর অধীনে নদীয়। ও 
মুরশিদাবাদ অধিকার নিমিত্ত প্রেরণ করে। এবং স্বরং বন্ধমানাধিপতির 
কুমারী কন্তার রূপে আকুষ্ট হইর। বর্ধমান ঘাত্রা করে এবং সুরাপাঁন অন্ত 
হইয়া রাজকুমারীর ধর্দনাশ করিতে উদ্তত হইলে তেজস্থিনী বদ্ধমান 
রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে কামোন্মত্ত পণ্তর প্রাণ হনন করেন। 
তাহার নিধনের পর তাহার ভ্রাতা হিল্পত সিং তাহার স্থলাভিবিত 
হইয়। ১৯৭ শ্বষ্টান্ছে রাজক্হল হইতে মেদিনীপুর পর্যান্ক অধিকার 





*“দ্মঘ বন্য বন্তবাস্মবলহীলাঘিস্ক: লাবন্য স্বনদহিযাৰ ভংখ্যহানহাঘ লিস্বব্য অন্লালভুদ- 
জাহযালান্ত। অস্তাবলঘহ্াযন্যস্ঘ জনণহান বাল জজ্ছবামীনাতিঘাৰি সহ্ঙ্ধ লিমন ব্আঘযা- 
লাভ । হীদাধ্িত্ব ভ্লজধ জত্যহাজঘহ্ধোই দন্ভাযলাল বহ্ুলাল ববাছিনম্থ হিহ্বাহাহাজা।” 

স্বিনীহ বঙ্গাহন্তী_ ব্বহিলল্‌। 
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৩৬ নদীয়া কাহিনী ॥ 


পূর্বক দেশে অরাঞ্জকত| আনয়ন করে। এই সময়ে ইংরেজগণ কলিকাতা 
মঙ্তামান্ত ইংলগেখর তৃগীয় উইলির়ষের নামানুপারে “'ফোর্টউইলির়ম্” 
নামকরণ করিয়া তাহাদের ছুর্গ দঢ়তর রূপে স্থাপনা করেন এবং ওলন্দাজের়া' 
চুচুড়ার ও করাসীরা চন্দননগরে আত্মরক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ম করিয়া! লন। 
তঞ্গানীস্তন বাদসাহ ওরঙ্গজেব বাঙ্গালার শান্তিস্থাপনার্থ তাহার প্রি পৌজ 
সাজাদা আক্রিফ ওসানকে বু সৈশ্ভ সমভিব্যাহারে এদেশে প্রেরণ করেন। 
ইনি আলির! দেখিলেন যে শোভাসিংহ নিহত হইক্লাছে এবং নব নিযুক্ত 
বঙ্গেশ্বর জবরদন্ত খঁ। বিদ্রোছ অনেক দমন করিয়াছেন সুতরাং নিজে 
বন্ধীমানে থাকিয়া দেশস্ক সমস্ত ভূম্যাধিকারীর সঙ্কিত প্রীতি বিনিময় ও 
আনন্দোংসব করিতে থাকেন। এই সময় তদানীন্তন নদীয়াধিপতি 
রামরুষের সহিত তাহার বিশেষ সৌন্বা স্কাপিত হয়। বাদসাহজাছ 
যখন ব্র্দমানে থাকিয়া! এইরূপে উৎপবাদিভে মগ্র, সেই সমন়্ে বিজ্রোহীর। 
আবার শক্ষি সঞ্চর করিয়া নদীয় লুষ্ঠন করে »। 

এই সময়ে নদীয়া! ঝাজবংশ কি মুসলমান শালনকর্তী কি ফয়োপীশ 
শালনকর্ডা সকলের নিকটে বিশিষ্ট সম্মান প্রাণ হুইয়াছিলেন এবং তাৎ- 
কালিক কলিকান্তার ইংরেজ প্রতিনিধি সাহেবের সহিত নদীয়ারাজ 
রামকৃষেে বিশেষ প্রণয় স্থাপিত হয়। এমন কি তিনি নদীয়নরাজের শাসন 
সৌকাব্যার্থ স্বার্থ বিপহত্র অক্ত্রনিপুণ সৈল্প কৃষ্ণনগর থাকিতে অনুজ 
করেন 1। 
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নদীয়াকাহিনী ৩৭ 


বাদসাহজাদা আজিম ওসাঁন নদীয়ার রাজা রামকুষ্কে অত্যন্ত ভাল 
বাঁমিতেন, দেওয়ান জাফর খার তাহ! ভাল লাগিত না। রামকৃষ্জের উপর 
তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ভাব ছিল কিন্ত তথন তিনি দেওয়ান মাত্র, কাজেই 
রামকঞ্জচের কোনও অনিষ্ট করিতে সাহসী হন নাই। জাফর খা, মুরসিদ্‌ 
কুলী খা নাম গ্রহণ করিয়া যখন দোর্দগু 'প্রতাপে বাঙ্গালার শাসন কার্য 
গ্রহণ করিলেন তখন রামকৃঞ্চের প্রতি তীহার পূর্ব বিছেষ জাঁগরিত হইয়া 
উঠিল এবং রাজন্ব অনাদায় ব্যপদেশে কৌশলে তাহাকে বন্দী করিয়া 
রাজধানীস্থ “বৈকুণ্ঠেঃ (কারাগারে) প্রেরণ করিলেন। বাশবেড়িয়ার 
রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় এ কথ শুনিতে পাইয়া আপনি তাহার সমুদায় 
দেনা শোধ করিয়া তাহাকে নরক মুক্ত করিয়! দেন। রঘুদেবের এই 
বদান্যতায় মোছিত হইয়| নবাব রঘুদেবকে "শূদ্রমণি* উপাধি প্রদান 
করেন। কিন্তু তাহাতে ও রামকুষ্জের পাপগ্রহ কাটিল না। অলদিন পরে 
পুনরায় রাজন্ব বাকী পড়ায় নবাব তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়। গিয়! 
রাজস্ব পরিশোধের নিমিত্ত একটা! সময় নির্দেশ করিম দেন। উক্ত 
নির্দিই দিনের ভিতর টাকা! না আমিলে তাহার জাতি নাশের ভয় 
প্রদর্শন করেন। একদিন ছুইর্দিন করিয়া নির্দিষ্ট দিন আসিল কিন্ত 
এবারেও রামকৃষ্জের টাকা আসি! পৌছিল না। ওদিকে অন্ততম কারাকদ্ধ 
সমুদ্রগড়ের রাজার টাক আমিল। সমুদ্রগড়ের উদার হাদয় রাজা, রঘুদেন্রে 
মহৎ দৃষ্টাস্তে অনুপ্রাণিত হইয়! আপনার সমস্ত অর্থ রাজা রামকৃষ্ের নাষে 
জম! দিলেন । রঘুদেব যে কার্ষের জন্ত পশূদ্রমপণি* উপাধিতে ভূষিত 
হইলেন সেই কার্যের শন্তই সমুদ্রগড়ের রাজার ভাগ্যে অন্তরূপ ব্যবস্থা 
হইল। তিনি ন্বীয় রাজন্ব দিতে না পারায় নবাবের আদেশে মুসলমান 
ধন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন *। যদিও সদাশয় সমুদ্রগড়াধিপতির 





60০ ১1৮৪০ 01091001৮10 1551060. 2৮ ]0101)2817 25 68604050 1000৮ 
নি। ১7 00০ 190657 স1)0 50220919 03106 £০609609 0616 2২৪০ 1713 03500০- 
(1005 10৪. 190091 06909/00---155010517 5 80580811089 000 

* ইহাদের বাটীতে অদ্যাপি মহাসমারোহে দুর্গোৎসব ও মহরম ছইই 
নিষ্পন্ন হই! থাকে এবং ক্ৃষ্চনগরের রাজবংশী্নগণের সহিত ইহাদের ,বেশ 
সৌদ্বদ) বিদ্যমান আছে। 


পট নদীয়া-কাঁহিনী। 


'নহত্বে সে যাজামও কাজা রাঁমকৃষ্জের নিষ্কৃতিলাভ সুলভ হইয়াছিল কিন্ত 
“বৈকুষ্ঠের? দারুণ কষ্টে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া! কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন। 

মুরসিদকুলীর রাজত্বকালে আর একটা ঘটনার সহিত নদীধার সম্পর্ক 
দেখ! যায়। এই সময়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে মহাগ্রভু প্রদর্শিত বৈষ্ণবধন্ম্মই 
দেশ বিদেশে চর্চিত ও বহুলরূপে আচরিত হইতেছিল। জয়পুর রাজের 
সভাপগ্ডিত কষ্ণদেব ভট্রাচাধ্য নামীয় একজন দিখ্বিজনী পণ্ডিত আপনার 
অসাধারণ বিদযাবলে বলীয়ান হইয়া! মহাপ্রভু ও তাহার অনুধস্তী ভক্তগণের 
আচরিত পরকীয়। মতে দোষারোপ করিয়া! স্বকীয়াভাবের শ্রেষ্টত্ব প্রতি- 
পাদনকল্লে জয়পুর ও বুন্দাবনবাসী বাঙ্গালী প্ডিতগণের সহিত বিচারাণী 
হুন। বিচারে পরাস্ত হইর! পওতগণ স্বকীয়ামতের আনুকুল্যে দিপ্বিজয়ীর 
জয়পত্র স্বাক্ষরিত করেন কিন্তু তৎকালিন জক্মপুরাধিপতি যহারাজ জয়সিংহ 
তাহাতে সন্তষ্ট ন। হইয়। দিশ্বিজদ্ীকে বঙ্গের পরকীয়। ভাবের শ্রেষ্ঠ অধিকারী 
বৈষ্ণব কুলের সহিত বিচার করিল স্বকীয় বা! পরকায়াভাবের শ্রেষ্ঠত্ব 
গ্াপনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। পথিমধ্ো প্রয়াগ ও কাশীর 
বৈষ্বকুলও স্বকীয়ায় দন্তথত করিতে বাধ্য হন এবং বঙ্গের বহুন্থানে ও 
দিখ্বিঅয়ীর জন্ন হয়; কিন্তু পরিশেষে শ্রীধাম নবদ্বীপে এবং শ্রাথণ্ড ও জাজ্ি- 
গ্রাম গ্রভৃতি বৈষ্ণবপ্রধান স্বাদে আসিয়া! এরূপ দ্বাবী করিলে উক্ত শ্ান- 
সমূহের, বিশেষতঃ নবদীপবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ দিদ্ধাস্ত বিচার না কিয়! 
দিখিজরীর প্রাধান্ত শ্বীকার করিতে: অপন্মত হওয়ায়, তদানীন্তন বঙ্গেখবর 
নবাব জাফর খার আম্ুকুল্যে এক বিরাট বিচার সভা আহুত হইয়া! এ সম্বন্ধে 
বিচার হয়। এই সভায় নদীরাস্তর্গত চাকড়ী (চাখন্দী) গ্রাম নিবাসী 
শ্রীনিবাস আচার্ধ্য ঠাকুরের বংশধর মহামছোপাধ্যায় পঙ্ডিতগ্রবর রাধামোহুন 
ঠাকুরের সহিত বিচারে দিখিজর়ী পরা্িত হুইয় গ্বকীয়া ভাবাপেক্ষা 
পরকীয়ার প্রাধান্ত শ্বীকার ও তাহার শিষ্য গ্রহণ করেন। এ সঙ্ন্ধে 
সম্প্রতি যে দলিলের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষরকারা 
গোম্বাধীগণের মধ্যে শাস্তিপুর, নবধ্ীপ, খড়দহ, বর্ধমান, কাঁ.টায়, কানাই- 
ডাঙ্গ! প্রভৃতির গোস্বামীগণের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাহারা বলেন আমর! 
পচৈতন্ত মহাগ্রতুর মতাবলম্বী; অতএব বিচারে যে ধর্ম স্থায়ী হয 


নদীয়া-কাহিনী । ৩৯ 


তাহাই লইন। এই মত কড়ার হইল, বিচার মানিলাম_-তাহাতে পাত- 
সাহখ সুভ! শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খা সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল-_র্তিহে! 
কহিলেন ধর্ম্মাধন্ম বিন! তজ্বিজ্‌ হয় না--অতএব বিচার কবুল করিলেন। 
সেই মত সভাসদ্‌ হইপ--শ্রীপাট নবন্বীপের শ্রীকুষ্ণরাম ভট্টাচার্য ও তৈল 
দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালক্কার, সোনারগ্রামের শ্রীরামরাম বিদ্যাভুষণ ও. 
গ্রলক্ষীকান্ত ভট্টাচার্ধা গয়রহ্‌ শ্রীশ্কাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ, 
ভট্টাচারধ্য-_সাং মহল! *1৮ 

পুবেরই উক্ত হুইয়াছে রাজ! রামকৃষ্ণ মুসলমানের অকথ্য পীড়নে কাকা 
গারে প্রাণত্যাগ করেন। আচার পুত্রাদি না থাকায় নদীয়া সিংহাসন 
কাহাকে ব্নতিবে এই লইয়া সে সময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং 
রাজা রামকুষ্ণের পরম সুগদ সাঁজাদ। আজিম ওসান ভ্তাহার শোচনীষ 
গু সংবাদে আন্তরিক ন্যথিত হইয়। জাফর খাব প্রচি এক পরোয়ান। 
জাবি করেন এবং রামকুফের বারতীয় সম্পত্তি ও নদীয়ার পালা তাহা 
পুল বা পৌত্র ন্ডংস দত্তক পুন্র বা তদ্বৎং-সম্পক্ষীদ্ম কোন বাক্তিকে দান 
করিতে অন্ুজ্ঞা করন । জাঁফর বাষকুষ্চের প্রতি অসৎ ব্যবহার কবিলে9 
এক্ষণে সাজাদ। আঞ্চিম ওমানের আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে সাহপী নাহয়! 
লিখিলেন যে রামকৃষেের পুত্রাদি বা উত্তহাধিকারী কেহই বিদ্ামান নাই, 
তাহাতে নাজাদা নদীয়া রাজা, রাম্রুষ্তের স্ত্রী ও আত্মীসগণের সুখ 
ৃ শ্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম এরূপ কোন বিশ্বস্ত রাজকম্মচারীকে 
দান করিতে বলেন। এতদুত্তরে জাফর থা পুনরায় পিখিলেন যে রামকৃষ্ণের 
জো ভ্রাতা রামআীবন ধিনি বহুদিন যাবৎ (কাম বন্দী অবশ্থাক্স আছেন-__ 
্‌ তন্ুমতি হইলে তাহাকে নদীয়! রাজ্য প্রদান করা যায়। সাজাদ আজিম 
ওসান জাফরের এই প্রস্তাবে সম্মত হন। এইরূপে বামজীবন তাহার 
যুক্তির নিমিত্ত জাফর খাকে বছু অর্থ অক্গীকার করিয়। নদ্রীয়ার সিংহাালন 
অধিকার করেন। কিন্তু যথাসময়ে তাহার মুক্তির মুল্য পরিশোধ করিতে ন৷ 
ৃ পারায় পুনরায় জাফর খ। কর্তৃক নবরাজধানী মুরসিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। 


7 পেপসি 










পপ স্পা 


হ শ্রারামেন্্রম্থরন্দর ত্রিন্দৌ প্রকাশিত প্রতিশিশি (সাহত্যপরিষদ 
পঞ্জিকা, ফান্তশ ১৩৯৬)। 


৪ নদীয়া-কাহিনী 


এই সময়ে আলি মহম্মদ ও কালু জমাদার নামক দুইজন মুদলমান সেনানীর 
সহান্নতায় রাঁজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ, বিদ্রোহী হুইয়! বঙ্গেশ্বরের 
অধীনতা অস্বীকার ধরেন এবং বীরকাটি *, নারায়ণগড়, দেবীনগর প্রভৃতি 
ক্গানে ভুর্গাদ্ি নির্মীণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোঁষণ! করেন। 
মুরসিদকুলী খ|! তাহার দমনের নিমিত লহুরীমল্ল গ্রামুথখ সেনাপতিগণকে 
প্রেরণ করেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি রাম্জীবনের পুত্র অসীম বলশালী যুবরাঙ্গ 
রঘুরাম স্বইচ্ছায় লহুরী মলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় 
স্বীয় বাছবল ও বুদ্ধবল প্রক।শ করিয়া যশস্বী হন। কথিত আছে তাহারই 
অমোঘ সন্ধানে আলি মহম্মদ নিহত হইলে পবিণাম চিন্তা করিয়। বিদ্রোহী 
রাজা উদয়নারায়ণ সপরিবারে দেবীনগরের নিকটব্ী হদে প্রাণ বিসর্জন 
করেন। এইরূপে বিদ্রোহ দমিত হইলে নবাব মুরপিদকুলী বিস্তীণ রাজসাহী 
জমিদারী তাহার প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে প্রদান করেন। রথুননান তদা- 
নীন্তন বঙ্গের সদর কাননগু দর্পনারায়ুণর বর্শচারতী ছিলেন 11 এই 
রঘুনন্দনই নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । মুরিদ নদীয়। রাজকুমার 
রঘুরামের রুতকার্যের পুরফ্ষারস্বক্ূপ তাহার পিতা রামঈীবনের বারামোচন 
করেন। পরে পিতার মৃত্যু হইলে রথুবাম ভ্রমোদশ পর্য রাজন করিয়া 
১৬৫০ শকে বা ১৭২৮ খুষ্টান্বে ভাগীরথী-তীরে প্রাণ; করেন এবং 





*« লুপ লাইনে মুবারই রেল ষ্টেননর পশ্চিমে মহেশপুরের পুর্ব-দঙ্গিথে 
বীরকিটা গ্রাম । ক্ষিতীশ বংশাবলাতে উহ্াই বীরকাটা নামে তাভিতহিত। 
দেবীনগর অদ্যাপি বর্তমান_ এই সকল স্থানে ভগ্নছুণের ধবংনাবশেষ অদ্যাপ 
দৃষ্টিগোচর হয়। 

1 কথিত আগে নবাব মুরমিদকুলী (তৎকালিন দেওয়ান জাফররখ।) 
এক সময়ে বাদসাহী দরবারে পেশ করিবার নিমিত্ত নিকাশী কাগছে 
প্রথামত সদর কাননগড দর্পনারায়ণের মোছর ছাপ করাইতে চাহিলে 
দর্পনারার়ণ তাহার প্রাপ্য রন্ুম বাবদ তিন লক্ষ মুদ্র। দাখধী করেন এবং 
উক্ত মুদ্রা না পাইলে কোন মতেই মোহর ছাপ করিবেন ন। প্রকাশ করেন) 
কিন্ত দেওয়ানের তখন অভ মুদ্র। সংগ্রহ না তওয়াঙ দর্পনারায়ণের কর্ম্চার। 
উদয়নারায়ণকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা নিকাশ কাগঙ্গে 
কাননগুর মোহর ছাঁপ করিয়া লন। এই উপকারের গ্রাতু্যুপকার স্বর্বণ 
ভবিষাতে মুরপিদকুলী উদয়নারাঘণকে রাজধাহী জমিদারী গ্রদান করেন। 
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তৎপুত্র ইতিহাস গ্রসিধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ন্দীয়ার সিংহাপনে অধিরোহণ 
করেন। এই রাজার অধিকারকালে নদীয়। সর্ধবিষয়ে উ্নতিলাভ করিক়া- 
ছিল। এই সময়ে নদীয়া রাজ্যের বিস্তুতি উত্তরে মুরমিদাবাদ 
হইতে দক্ষিণে সুদুর বঙ্গোপসাগর এবং পুর্বে ধুলিয়াপুর হইতে পশ্চিমে 
ভাগীরথী পর্যন্ত বিস্তুূত হয় *। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিতে 
নান্তাধিক দ্বাদশ দিবস অিবাহিত হুইত এবং ইহার আয় পঞ্চবিংশতি লক্ষ 
মুদ্রারও উপর ছিল 1 সমগ্র অধিকার মোট ৮৪ পরগণায়্ বিভক্ত ছিল; 
এই সকল পরগণ! বিভিন্ন জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল এরং দেশের 
সব্ববিধ বিচার কার্ধযই এই সকল জমিদারগণ কর্তৃক সমাহিত হইত। 
মহারাজা স্বয়ং হিন্দু পণ্তিত ও মুদলমান কাজীর সাহায্যে স্তায়াসুমোদ্িত 
বিচার সাধন করিতেন। মহারাজের অধীনে বদীরুদ্দীন নামক জনৈক 
কাজী ছিলেন। কথিত আছে এই কান্ীর মাতাবয়োগ হইলে মাতার 
প্রেতকাধ্য সমাধানার্থ তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কিয়দ্িবসের 
নিমিত্ত অবকাশ প্রার্থন। করিলে মহারাক্ তাহাকে বিদায় দিয়! তাহার 
মাতৃকার্ষ্যে গোহত্যা করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহার স্থলে ছাগ ও 
মহিষ বধে অনুজ্ঞ দেন। কাজী স্বীকৃত হইয়া বাটা প্রত্যাগমন করত 
মহিষান্বেষণে বহু লোক ণিধুক্ত করেন, কিন্তু নিপ্দি্ট দিনে মহিষ আসিয়। 
ন।পৌছানয়্ তাহার আস্মীর স্বজনের প্ররোচনান্ন গোহতা! করিতে বাধ্য 
হন। মহারাজ, স্বীয় অধিকার মধ্যে আপনার ভূত্য কর্তৃক এবূপে গো- 
হত্যা কাহিনী শ্রবণ করিয়া যৎ্পরোনান্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এ কাঙ্গীর মুখদর্শন 





* রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ। 
পশ্চিমের দীম! গঙ্গা ভাগিরথী খাদ ॥ 
দক্ষিণের সীম! গঙ্গাাগরের ধার। 
পূর্বসীম। ধুল্যাপুর বড় গঙ্গাপার ॥ অরদামমল। 
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করিবেন ন। বলিয় গ্রতিজ্ঞাবন্ধ হন ও তাঁহার আবাস লুঠনে আদেশ দেন। 
ক্াজসভান রাঞার জমাদার জাফর থাঁ_কাজীর বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজার 
আদেশ শ্রবণমাত্র গোপনে কাজীকে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগে পরাম্শ 
পাঠাইয়! সতর্ক করিয়! দেওয়ায়, রাজভৃত্যগণ যখন কাজীর আবাস লুগন 
করিতে আসিল, তখন সমস্ত গ্রাম অন্ুসন্ধানেও কাদ্দীর সন্ধান না পাইয়। 
তাহার শৃন্ত আবাস দগ্ধ করিয়া! তাহারা রাজসনিধানে প্রত্যাব্ভন করিল । 
কাজী ইতিমধ্যে বসিরহাটে কুটুম্বগ্রহে অক্ঞাতবাঁস করিতে থাকেন এবং 
গ্রোপনে জমাদার জাফর থাকে * রাজসন্িধানে উপঘুক্ত অবমরে কাহার 
পক্ষে ওকালতি করিয়! রাজার ক্রোধোপনোদনে চেই্া করিতে তানুরোধ 
করেন। মহারাজ! সর্ধদ! স্তায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রাধান কাজী 
বিহনে মুসলমানদের বিচারে সর্বদাই মহারাজের সন্দেহ হইতে লাগিল। 
এক দ্িন এবস্থিধ সন্দেহাকুলিত চিত্তে যখন উপবিষ্ট ছিলেন তথন তাচ!র 
প্রিয় মাদার স্থযোগ বুঝি কাজীর জন্ত ক্ষমা চিক্ষা করেন। তাহাতে 
মহারাঞ্জ সে যাত্র। কাজীকে ক্ষমা করেন বটে কিন্তু তাহার সুখদশখন করিবেন 
ন1 বলিপ্প। পুর্বে প্রতিজ্ঞা করায় কাজীর উপযুক্ত পুত্রকে এ কার্যে মনো 
নীত করিয়া তাহাদের সন্ধান করিতে আন! করেন। জমার্ার পুর্ব 
হইতেই তাহাদের সন্ধান অবগত ছিলেন এক্ষণে স্বযোগ পাইদ্া অবিলন্ছে 
তাহাদের এই শুভবার্ত। জ্ঞাপন করিলেন ও তাহাদের দেশে ফিরিয়। 
আসিতে আদেশ পাঠাইলেন। 

মহারাজ রুষ্ণচন্ত্রের সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়। 
১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুরসিদকুলী থার মৃত্যু হইলে গ্াহার আমাতা সুঞ্জাউন্মান 
বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী প্রাপ্ত হন। ইহার সময়ে চারজন 
বাক্তি রাজ্যমধ্যে গ্রধানকপে গণ্য হন ও তাহাদের পরামশানুমারে মমস্ত 
রাজকার্ধ) নির্বাহ হইতে থাকে। প্রথম আলম চাদ--ইনি হিঙ্গু এবং 


* এই জাফরর্৫থ। সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কিছদস্তী গ্রাচলিত আছে। 
তিনি নাকি একজন যথার্থ সাধক ছিলেন এবং কোনও সময়ে শিবনিবাসে 
থাকিয়াই যোগবলে শ্রীপধাম পুরীর ষান্দরের অগ্নি নিব্বাপিত করিয়াছিলেন। 
শিখনিবাসে অদ্যাপি ইছার সমাধি বিদ)মান আাছে। 
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নায়েহ দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়। পরে প্রাইরাইয়।৮ অর্থাৎ রাজাদের 
মধ্যে রাঞা--এই পদবী ভূষিত হুন। দ্বিতীয় ফতে্টাদ--যিনি বাদসাহু 
কর্তৃক জগৎ শেঠ উপাধা-ম্ডিত হন *। তৃতীয় হাজি-আহম্মদ-_নুজার প্রধান 
মন্ত্রী ও চতুর্থ হাজি আহম্মদের সহোদর ভ্রাতা আলিবদ্দী যিনি আঞ্িম" 
বাঁদের শাসনকর্ভৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সুজা এই সকল উপযুক্ত সহকারীর 
সাহায্যে লুচারুরূপে রাজযশাসন করিয়া! ১৭৩৯ থৃষ্টান্বে (১৩ই জেলহ্জ্জ 
১১৫১ হিঃ ) পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্র নরফরাজ বঙ্গ মসনদে 
উপবিষ্ট হন। সরফরাজ বাল্যকাল হুইতে উচ্ছৃঙ্খল ও ছূর্নাতিপরাদ্নণ 
ছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়। ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত হইর়। উঠেন 
এবং পিতৃবন্ধু রাইরাইন্সান আলমচাদ, মন্ত্রী হাজি আহম্মদ ও জগৎশেঠ, 
ফতেটাদকে সর্বদা তাচ্ছিঙগ্য করিতে থাকেন, এমন কি সময়ে সময়ে 
তাহাদের অপমানিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। রাণাস্থ ক্ষমতাবান ব্যক্কি 
চতুষ্টয়ের সিত সংঘর্ষ তাহার নর্ধনাশের কারণ হুইয়! উঠে এবং জগৎ 
শেঠের প্রতি নিদারুণ পাশব ব্যবহার তাহার উচ্ছেদের কাল অগ্রবর্তী 
করিয়। দেয়। কথিত আছে সরফরাজ এই সময় এতই উচ্ছৃঙ্খল হুইয়! 
উঠেন যে জগত শেঠের স্তাষফ একজন ক্ষমতাবান ধনীর অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত 
করিতেও কুন্তিত হন নাই 1। বুদ্ধ জগৎ শেঠ তাহার পৌত্র মহাতাপ 
রায়ের সহিত একটা কিঞিনখান একাদশ বর্ষীয়। অনিন্যযন্ন্দরী বালিকার 
বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার রূপলাবণ্যের প্রশংস! প্রবাদের ন্যায় তৎকালে 
প্রচারত হয়। নরপশ্ু সরফরাজ এই লাবণ্যময়ী, সকল সৌন্দর্যের লঙলাম. 
ভূত কন্তার রূপের কথ! লোক.মুখে শ্রবণ করিয়া! তাহাকে একবার দশনের 
নিশিত্ত কামাকুল হৃদয়ে বৃদ্ধ জগৎ শেঠের শরণাপন্ন হন। এই নিদারুণ 





* [1782-05-351200-0, 274 


1 176 (99081) 013800) 09৫ 2০০এ 0015 0006 12927601019 7000£9৩% 
£9005008 08206 ১০৮-০1৮39 ২১০১ 0০ ৪ 70006 0:980016 01 930015119 
9৩৪০৮, ৪8০ ৪1১০ হঃ 96915. 7১৩ (8036 01 1১67 0681 ০00210€ ৮০ 
06 6215 0? 015 99981) 079 97050 10) 0000510 920 105 00: 0১3 
99550351013 ০1167 ৪00 3630108 00: 0860896% 067078060 ৪ 5280 ০0৫ 
0০7.--530156115 10061550096 [15070915459 081৮ হু. 0৮, হু, 07০, 


৪৪ নদীয়া-কাহিনী। 


বাক্যে বৃদ্ধের মন্তকফে আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়ে .এবং তীহাঁর বংশমর্ধ্যাদা অক্ষুণ্ন 
ঘ্াখিবার উপাহ্ উত্তাবন করিবার পূর্বেই পাপিষ্ঠ সরফরাজ জগৎ শেঠের 
বাটী অবরোধ পূর্বক সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই কন্তাকে প্রাসাদে "আনয়ন 
করেন এবং দর্শন-পিপাস! মিটাইস্ব। তীহাকে পুন প্রেরণ করেন *। 

কেহ কেহ অন্গমান করেন জগৎ শেঠের সহিত অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার 
লইয়াই সরফরাজের মনান্তর হয়। যে কারণেই হউক রাজ্াপ্রাপ্তির ৫ বৎ- 
সরের মধ্যে সরফরাজ, আহম্মদ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি উচ্চ রাজবর্ধচারীবুন্দের 
কোপনয়নে পতিত হন। হাজি আহম্মদ রাঁজমহলের ফৌজদার পরে পাটনার 
নবাব স্বীয় ভ্রাতা আলিবদণীফে সিংহাসনে বসাইয়া! নিজের প্রতি সরফরাজের 
তাচ্ছিল্য ভাবের প্রতিশোধ গ্রহণে স্থযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে 
জগৎ শেঠের সাহাযা পাইয়া ফৌশলে দিল্লী হইতে আলিবদ্দীর নামে 
ধাঙ্গালার স্থবেদারের সনন্দ বাহির করন! লন, এবং গোপনে আলিবদর্কে 
সসৈন্তে মুরসিদাবাদ আক্রমণে উপদেশ প্রেরণ করেন। পথে গিরি! 
নামক স্থানে নবাব সৈষ্ের সহিত আলিবদণখর বল পরীক্ষা! হয় এবং এই 
যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে আলিবদশী আপনাকে বাঙ্গালা 
বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার বপিয়। ঘোষণ! করেন। রাজধানী অধিকৃত 
হইলেও সমগ্রদেশ তাহাকে প্রথমে সুবেদার বলিয়! শ্বীকার করে নাই 
এ কারণে তাহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের পর্‌ 
দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে না হইতেই নাগপুর হইতে মারহাট্রারা আলিয়! 
বার বার পশ্চিমবঙ্গ লুটপাট করিতে থাকে । এই ঘুটনার নাম বর 
হাঙ্গামা *1 এই হাঙ্গামা দেশে দশ বৎসর ছিল। এই সময়ে বদ্ধমানের 
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সম্ভবতঃ এই ঘটন! উপলক্ষ করিয়া বঙ্গ কবি নবীনচন্ত্রী সেন তাহার 
*পলাশীর যুদ্ধে” দিরাজন্দৌলা কর্তৃক জগৎ শেঠের নির্মল কুলে কালি 
দিপাছেন। হ'ঠভাগ্য সিরাজ ! যুললমান শাসনকর্তুগণের যাবন্ঠীর সত্য ও 
মিথ্যা দোষ ভাগ্যক্রমে তোমার স্বন্ধে আরোপিতস্জানি না তোমার 
প্রেতাক্ঝ। কিন্ধপে এই ছুর্নহ ভার বহন করিতেছে। 





নবাব মীরজাফর ও মীরণ নবাব সিরাজদ্দৌলা 


নদীয়া কাহিনী । 


নদীয়া-কাহিনী। ৪৫ 


রাজা সপরিবারে পলায়ন করিয়া তদানীন্তন নদীয়ান্তর্গত মুলাজোড়ের 
সন্িছিত কাউগাছি গ্রাম গড়খাই করিয়া! তন্মধ্যে প্রাদাদাদি নির্্মাণপূর্ববক 
বাপ করিতে থাকেন। কিন্তু নদীয়াও এ সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের অধান 
মহারাস্্রীযগণের অত্যাচার * হইতে অব্যাহতি পায় নাই। নগদীয়াধিপতি 
মহারাজ কষঃচন্ত্র তাহাঞ্জের দৌরাম্ম্য হইতে নির্ধিস্র হইবার মানসে শিব- 
নিবালকে কষ্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়! সুদৃঢ় হুর্গ ও বাদস্থানাদি নির্মাণ 
করেন, এবং সন্নিহিত কষ্ণপুরে অপংখ্য লাঠি সড়কী ক্রীড়া পারদর্শা গোপ- 
গণের বাদস্থান নির্দেশ করেন 1। বর্গার বিভ্রাটে নদীয়ার ভারীরথীকুল 
যেমন ধ্বংস হইয়াছিল তেমনি নবাবের রাজশ্ব আনায়ের অবথা অত্যাচারে 
সমগ্র নদীয়ার প্রজাকুল উদ্বান্ত হইতে বলিয়াছিল। বর্গার বিভ্রাটে পশ্চিম 
বঙ্গের জমিদারকুল, বর্গার আক্রমণে অত্যধিক পীড়িত হওয়ায় পূর্বব ও উত্তর 
বঙ্গের জমিদারগণ্রে নিকট হইতে অসম্ভব রাজত্ব আদায় হইতেছিল এবং 
নদীয়া, রাজলাহী, দিনাজপুর প্রতৃতির রাজাগণের নিকট যুদ্ধের ও রাজ্য- 
রক্ষার ব্য নির্ববাহার্থ অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত সবিশেষ উৎপীড়ন চলিতেছিল। 
নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্জ পৈত্রিক খণ দশ লক্ষ ও ছুই লক্ষ মুদ্রা নিজ নজরান। 
নাদিতে পারার তৎকাল প্রচলিত নিক্মে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ 
থাকিতে বাধ্য হন $। এখান হইতে তিনি নে সময়ে রাজকার্যট নির্বাহ 





* আদিও অশান্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে, ব্গজননী 
“ছেলে ঘুমুলো। পাড়া জুড়,লো৷ বর্গী এন দেশে । 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজন! দিব কিসে ॥” 


বলিয়া তাঞ্ার চঞ্চল মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া! ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করেন। 
1 শিবনিবাস এক্ষণে লুণ্ত-স্রা। কৃষ্ণপুরের গোয়ালাদের বংশাবলী 
অন্যাপি আছে ও লাঠী ধরিতে আজিও মজবুত । 
£ শাকে আগে মাতৃকা বোগিনীগণ শেষে । (১৬৬৪ শকে ) 
বগার বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥ 
আলিবদ্দী কৃষণচন্দজ্রে ধরে লয়ে যাবে। 
নজরান। বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥ 
বন্ধ করি রাখিবেক মুরলিদাবাদে । 
মোর স্তি করিবেক পড়িয়া প্রমান ॥ অন্গদামজল। 


৪৬ নদীয়া-কাহিনী 


করিতেন কিন্ত শীত্রই স্বীয় দক্ষ দেওয়ান রবুননন মিত্রের কর্্মকুপলতার 
নজয়ানার টাক! পরিশোধ করির! মুক্ত হন। মারহান্রা বিভ্রাট শেষ হইলে 
পুনরায় রাজস্ব বাকী দায়ে কারারুদ্ধ হন। এবার নবাব আলিবদ্গী স্বচক্ষে 
তাহার জমিদারীর ভুরবস্থা প্রত্যক্ষ করির1 তাহাকে যুক্তি দেন। কথিত 
আছে চতুরচুড়ামণি কৃষ্ণচন্ত্র কৌশলে জলবিহারী নবাবকে নদীয়ার জলমন্ 
তৃভাগ সঙ্ল বিশেষতঃ নবন্বীপেক্ন বংশাচ্ছাদিত জলাভূমির ও কলিকাতা 
সন্িছিত বাদার জলময় স্থান সকলের দুরবস্থ। দেখাইয়া সে-যাত্রা! অব্যাহতি 
লাভ কযেন। পূর্বোক্ত দেওয়ান রঘুনন্দন সম্বন্ধেও বন্ধ কিন্বদন্তী প্রচলিত 
আছে। কথিত আছে কোন সময়ে নদীরারাজ্জের ছেওয়াল মুরসিদাবাদ 
দরবার গৃহে প্রবেশকালে সভাগ্রবেশের পথ অতি সন্কীর্ণ বিধার তাহার 
পরিচ্ছদের প্রান্থদেশ বর্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাণিকচাদের অঙগম্পর্শ করায় 
ক্রদ্ধ হইয়। মানিকাদ, রঘুনদ্দনকে হিন্দি ভাষায় “দেখতে নেহি পাজী” 
বলায় তেক্ষস্বী রঘুনন্দন "হা, নওকর সবি পাজী হৈ-কোই ছোট। 
কোই বড়া”--এই সমুচিত উত্তর প্রদান করেন। সেই অবধি ম।ণিকচাদ 
রঘুনন্মনের ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া দীড়ান এবং পরে বুদ্ধিবলে বন্ধমান রাঞ্জ- 
সংসার হইতে মূরলিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়! রঘুনননের 
সর্বনাশ করিবার পন্থা! খু'জিতে থাকেন। এই সময়ে হুগলী হইতে কয়েক 
লক্ষ যুদ্রা রাজন্ব হিসাবে মুরদিদাবার্দ সরকারে প্রেরিত হয়, কিন্তু পে 
নদীয়াস্্গত পলাশীতে দক্থযুগণ কর্তৃক উহা! অপহৃত হইলে বহু অনুসন্ধানেও 
রাজ। কষ্ণচন্দ্রের কণ্মচারীগণ উচ্বার উদ্ধার সাধন করিতে না পারায় 
রখুনন্দনের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিক্াছে বলির - মাণিকচন্জের ষড়যন্ত্রে 
রখুনন্দনকে প্রথষে গর্ধত পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করাইয়া পরে তোপমুখে উড়াইয়। 
দেওয়া হয়। রাজ কৃষ্ণচন্ত্র বিশ্বাসী দেওয়ানের এই বীভৎস পরিণামে 
মর্ঘ্াহত হইয়া রখুনন্মনের বংশাবলীকে পলাশী পরগণার চৌন্দ শত বিঘ৷ 
মহোত্রাণ জমি প্রদান করেন। অদ্যাপি তাহারা উহ! ভোগ করিতেছেন। 
বগী্গিগের দ্বারা ক্রমাগত দশ বৎসর কাল যাবৎ দ্রেশ এইরূপ পুনঃ 
পুনঃ লুন্টিত হইতে থাকে, এবং অমিততেজ! বৃদ্ধ নবাব আলিবনর্গ বার বার 
তাঞাদিগকে বিভাড়িত করিলেও প্রারখঃ গ্রতিবত্নর বর্ধাগমে শ্ুযোগ 
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পাইলে তাহার! দর্শন দিতে থাক। ইদানীং তাহারা আর সমবেত হইয়া 
সম্মখ যুদ্ধ করিত ন1; সুতরাং তাহাদিগকে আশু দমন করার কোন জাশ। 
না দেখিয়া রাঁঙ্গনীতিজ বন্ধ নবাব ১৭৫১ খ্বষ্টান্ছে তাহাদের সহিত সন্ধি 
স্থাপনা করেন। এই সন্ধির ফলে বগা! উড়িব্যার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও বাঙলার 
চৌথ অর্থাৎ বার্ধিক রাজস্থের এক চতুর্থাংশ বাবদ দ্বাদশ লক্ষ যুডা লাভ 
করিয়। সন্ধষ্চিতে চিরদিনের জন্ত বাছ্গলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া! বাক়। এই 
দীর্ঘ কালব্যাপী বর্গার হাঙ্গামার ফলে দেশে ভূর্দশ! দেখ। দিয়াছিল--শম্তাদির 
অবস্থা! শোচনীয় দীড়াইয়াছিল এবং বস্ত্র বয়নাদি সুশ্ম শিল্পেরঙ সবিশেষ 
ক্ষতি হইয়াছিল; তন্তবায়গণ যুদ্ধের অবকাশ কালে যে কিছু বস্ত্রাি বয়ন করিত 
তাহাও আশঙ্কা ও খ্যগ্রত। প্রযুক্ত তত উতকষ্ট হইত ন1&। এইরূপে এই সময 
হইতেই শান্তিপুর প্রভৃতির বন্ত্রাদি বয়ন ব্যবসায়ে ছুরবস্থার সুত্রপাত হুয়। 
ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ নবাবের স্বাস্থাভঙ হইয়া গেল। তিনি 
তখন তাহার আদরের ছুলাল, স্লেছের পুতুল দৌহিত্র পিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কবিলেন। দূরদর্শী বুদ্ধ নবাব ১৭৫৩৬ খষ্টাব্দে মৃডমুখে পতিত হইলে নবাব 
পিরাঙ্-উ-:ঙগীলা, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। ইতিহাসজ্ত 
পাঠকমান্ত্রেইে অবগত আছেন যে, নবীন নবাব নানাকারণে তৎকালিন 
রাভ্রান্থ বছ প্রধান প্রধান বাক্কতিবর্গের সহিত ও তীহার কতিপয় প্রধান প্রধান 
কর্মচারীর সহিত সন্ভাব রাখিতে সক্ষষষ হয়েন নাই; স্থুতরাং তাহাদের 
সকলেরই তাহার প্রতি বিরাগ জন্বিয়াছিল, এবং কিসে তাহার হত্ত হইতে 
পরিস্তরোণ লাস হয় সকলেই তাহার পন্থা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইহাদের 
ছুই চারিজন একত্র হইলেই এবিধক়ের গোপন পরামর্শ চলিতেছিল; এক্ষণে 
দৈবক্রমে স্তীহাদের মনোন্তিলাষ সিদ্ধ হওয়ার এক ম্ুযোগ উপস্থিত হইল। 
টাকার শাদনকর্ত। রাজা রাজবল্পভের পরিবারবর্গকে জাশ্রয় দেওয়। উপলক্ষে 
ও অস্কান্ত নানাকারণে ইংরাজ ই ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্িত নবীন নবাবের 
বিবাদ বাধিয়। উঠিল। + এই জ্থবযোগ অবলম্বন করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে 
চক্রাস্থকারীগণ ইৎরাজগণের সঙ্ায়তায় নঝাবকে পদচাযুত করিয়। মীরজাফরকে 
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লিংহাসন দেওয়াইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কথিত জাছে জগংশেঠেক 
ফুরশিদাবাদ ভবনে এই গোপন সভার অধিবেশন হয়। প্রবাদ এই সমক্ষে 
নদীয়াখিপতি রাজ! কৃষ্ণচন্্র পরিজন ও ভৃত্যবর্গ লইয়া! শিবনিবাসে বাস 
করিত্েছিলেন। নবাত সিরাজের পক্ষে যড়যন্ত্রকারী মীরজাফর, জগংশেঠ, রাজ! 
মহেন্্র (হলভ রাম) রাজ! রামনারারণ, রাজা রাজবললত, লাজ! কৃষ্দদাল 
প্রমূখ ব্যক্তিগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াও কোন স্থির পিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
না পারিয়া নদীয়াধিপতিকে তাহাদের সছিত যোগ দিয়া! সংপর়ামর্শ দিবা 
ঘন্টা এক পত্রিক! প্রেরণ করির। মুরশিধাবাদে আহ্বান করেন। মহারাজ! 
কুষণচচ্জর পত্রিষ্কার্থ অবগত হুইয্লা এককালে হর্ষ ও বিষাদপ্রাণ্ত হইলেন । এই 
পল্রে নবাবকে পদ?ীত করিবার কথা লেখা ছিল । বাপ্তা! সেইদিন নিশীথসময়ে 
এক নিভৃত স্থানে স্বীয় মন্ত্রী কালীপ্রসাদ সিংহ ও অন্তান্ত বিশ্বপ্ত অমাত্যবর্ণাকে 
আহ্বান করিয়া পঞ্রেপাঠ পূর্ব্বক তাছাদের পরামর্শ চাহিলেন। পত্রার্থ এইরূপ )-_ 

“নবাধের খত্যাচারে মুরশিদাবাদের লোক সকল স্বন্ব ঘরু্বার ত্যাগ 
করিয়] পলাইতে উদ্ভত। নবাব কাছারও কোন কথ। শুনেন না। এবিষয়ে 
কি কর্তবা আমর! বুঝিতে ন1 পারিয়া! আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আপনি 
শীত্ব আপিবেন।” ন্থুচতুর কৃষ্ণচন্ত্র তাহাদের আহ্বানে প্রথষে স্বয়ং না বাইয়! 
নিজ বিশ্বস্ত দেওয়ান কালীগ্রপাদকে তাহাদের উদ্গেন্ট অবগত হইবার জন্ত 
যুরশিদাবাদে প্রেতুণ করেন। পরে, জাহার বাচনিক সমস্ত জ্ঞাত হুইয়! স্বয়ং 
যুবসিদাবাদ যাআ্া করেন। পুনর্বার জগৎশেঠের বাটীতে মন্ত্রণা-সভার অধি- 
বেশন হয়। এই সভার কেহ কেহ মুসলমানের পরিবর্তে হিম্ু শাসকের 
প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাতে দূরদর্শী বিচক্ষণ রাঙ্গা! কৃষ্ণচন্ত্র উত্তর করেন, 
“আমার মতে সেনাপতিকে সহায় করিয়া নববলম্বপ্ত ইংরাজগণের সহিত যোগ 
দিয়! বর্তমান নবাবকে পদচাত কর! সহজলাধ্য হইবে । বিশেষতঃ ইতরাজগণের 
সহিত আমার বিশেষ সম্ভতাব আছে, সুতরাং এ বিষয়ে আমি বিশেষ চেষ্ট। 
করিতে পারিব।” পরিশেষে কথকঞ্চিৎ বাকবিতগ্ডার পর রাজা কৃষণচন্জ্রের মতই 
সর্ধদন্মতিক্রঘ্ে গৃহীত হয়। কোন কাগজপত্রে প্রকাশ ন! থাকিলেও ইজ 
বাঙ্গলার জনলাধারণের বিশ্বান যে স্বয়ং রাজ] কৃফচন্্র কালীঘাটে মায়ের পৃ! 
দিবার ছলে কলিকাতায় গমনপূর্ধক ইংরাজদিগের লছিত পরাণ করিকস! এ 
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বিষয়ের কর্তব্য নির্ধারণ করেন। এইবনধপে নবাবের নৃশংস হপ্ত হইতে অপহায় 
প্র্জাবর্ের নিষ্কৃতি লাভ ও বাঙ্গালায় ইংরাজ্াধিকার বিস্তার এই উত্তয় ঘটনাই 
নদীয়াধিপতি মহারাজ কষ্ঃচন্জ্রের পরিপাষদর্শাতার ফল বলিতে হইবে । 

এইরূপে উদ্ভোগ পর্থ শেষ হইলে ইংবাজগণ সেনাপতি মীরজাফরের আশ্বাসে 
আশ্বাপিত হইয়। প্রায় ৩লহত্্ সৈশ্ত সংগ্রহ করির1 পলাশীস্ক সিরাজের বিপুল বাহিনীর 
সন্পুখীন হইয়াছিলেন। ২২শে জ্কুন অপরাহ্‌ ৫ ঘটিকার সময় সমগ্র বুটিশবাহিনী 
পলাশী অভিমুখে অগ্রমর হইল, এবং গভীর নিশীথে ভাগীরথী তীবস্থ বিশাল 
আত্তকুঞ্জে আশ্রয় করিয়া সে রাঝ্জি অতিবাহিত করিল। * এই আত্রকানন 
তখন “লকাবাগ”নামে অতিহিত হইত, কখিত আছে এই বাগানে লক্ষ্য আমবৃক্ষ 
থাকাতেই উহার এরূপ নামকরণ হইয়াছিল-_কেছ কেছ বলেন &ঁ স্থানে বন্থ 
শত পলাশ ব্ৃক্ষথাকায় এ স্থানের নাম পলাশী হইয়াছিল। নবাব চালিত নবাক 
সৈন্গণ মুর্শিদাবাদ হইতে মানকরা তৎপরে দাদপুর পরিশেষে পলাশী ক্ষেত্রে 
ইংরাজের। আপিবার দ্বাদশ ঘণ্টা অগ্রে শিবির সন্পিবেশ করিয়াছিল । নবাব 
পক্ষে ৩৫ হাজার পদাতিক পঞ্চদশ সহজ অশ্বারোহী ও ৪*টী কামান ছিল। 
কিন্ত হইলে কি হয় এই, বিপুলবাহিনীর অধিকাংশই যড়যন্ত্রকারী মীরজাফর 
ইয়ারলুৎফ ও ছর্লভরামের অধীনে চালিত হইতেছিল। ২৩শে জুন বুহস্পত্ি 
বার প্রাতঃকালে এই অগণিত নবাব বাহিনী ইৎরাজের সম্মুখে প্রতিভাত হুইল ) 
বিপর্যয় চক্রৰহছ বিশাল কায বিচিত্র গতি রণহন্তী, রণকুশল সুসজ্জিত বিপুল 
অস্বসেনা, ভীমকায় হ্দক্ষ পদাতিক ও তাহাদের হস্তস্থিত বালার্ক কিরণ 
প্রতিভাত ফরাল করবাল, কঠিন গিরিতেদী হুর্জয় কামান ও প্রভাত সমীরে 
উড্ভীরমান অর্ধচস্ত্রাক্কিত ষবনের অরপতাকা ও রধধবজ সমূছ মুটটিষের ইংরাজ 
দলের হৃদৃকম্প উপস্থিত করিল। অমিততেজা! অসমসাহসী দলপতি মনেও 
আসের সঞ্চার হইল। মনে হুইল হদি মীরজাফর প্রমুখ নবাবের সেনাপতিবর্গ 
হর্ভাগ্যক্রমে প্রন্কতই যুদ্ধে অগ্রসয় হয়--যদি তাহাদের আশ্বানবাক্য হবনেন্ 
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চক্রান্তমান্্রই হয়, তবেস্ত একটা প্রাণীও সংবাদ দিতে ফিরিবে না। তাহাদের 
আম্বীসবাক্ো বিশ্বাস স্বপন করিয়া ইংরাজ এতছুর অগ্রসর হইয়াছে; এখন 
হয় যুদ্ধ নয় কাপুরুষের স্বীয় পলায়ন ব্যতীত উপায়াস্তর ন। ছেখিয়া ক্লাইব 
সৈল্তসমাবেশে মন দিলেন এবং আক্রমনের নিষিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই 
সময় ফরালীগণই প্রথম কামান মাগিল। অতঃপর নবাধসৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব 
হইতে বর্ষার বারি বরিষণের ন্যায় অজল্র গোলাবৃষ্টি আরস্ভ হইল, কিন্ত 
বিজযলক্্মী সেদিন ইংরাজের প্রতি অনুকুল, দ্ুতরাং অধিকাংশ গোলাই হয় 
উর্দে উৎ্ষি হইয়া ইংরাজের পশ্চাতে পড়িতে লাগিল ব1 আত্রবৃক্ষে লাগিয় 
বিধ্বস্ত হইতে লাগিল । কচিৎ ২1৪ ভ্রন মৃতামুখে পতিত হইতেছিল; কিন্ত 
এই স্বল্প মৃতু সংখ্যাই ইংরাজের সংখ্যা হিসাবে অতি তয়ের কারণ হইয়! 
ঈলাড়াইল। এই সময়ে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদনের পদদ্থয় গোল! 
লাগিয়! উড়িয়! যাওয়ায় তাহাকে নবাব শিবিরে আনয়ন করা হইল; তথায় 
প্রতৃর সাক্ষাতে অন্যানা দেনাপতির ছৃরতিসন্ধির কথা বলিতে না বলিতে তিনি 
স্বর্গগত হইলেন? এডদ্দিনে নবাবগু তীঁভার সেনাপতিগণের ছুরতিসন্ধি বেশ 
বুবিয়্াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উপায়াস্তর ন! দেখি! তাহাঙ্গের হস্তেই আত্মসমর্পণ 
করিলেন এবং মীরজাফরকে স্বীয় পষ্টাবাসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরঙ্জাঞফকর 
এতক্ষণ স্থিরভাবে সসৈন্যে যুদ্ধক্রীড়া পরিদর্শন করিতেছিলেন) এক্ষণে 
মীরমদনের মৃত্যুর পর বাঙ্গালী বীর মোহনলালকে অমিত বিক্রষে শক্রসৈন্যের 
দ্রিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইংরাজের প্রমাদ গণি অস্থির হইয়া উঠিলেন। 
নকাবের আহ্বানে স্বর প্রাণের আশঙ্কায় মীরজাফর, পুত্র মীরণ ও হোসেন খা 
প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ সমভিব্যহারে সসম্ত্র নবাব শিবিয়ে প্রবেশ করিলেন। 
কথিত আছে পিরাজ তথন আপনার ও প্রিয় জনের প্রাপভয়ে ব্যাকুল হইয়। 
স্বাগত নবাব আলীবর্দির পুণ্য নামস্মরণ করতঃ মীরজাফরের সম্দুখে 
রাজমুকুট রাখিয়া! স্বীয় সম্মান ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা করিলেন; 
কিন্ত মূট়ের মন তখন রাজ্যলাতেচ্ছার মত্ত-সে বধির কর্ণে নিরাজের 
কাতবোক্তি নিবেদন জাদে প্রবেশ লাত করিল ন1। বয়ং এতাবৎ যে সুযোগ 
জন্গসন্ধান করিতেছিল তাছ! মুলাধনের উপায় দেখিয়া মীর জাফয় নবাবকে সে 
দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিলেন। তাহার এই কপট বিজ্ঞতায় 
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সরল গ্রকৃতি কিংকর্তব)বিষূ় নবাৰ প্রতারিত হইলেন এঘং মোহনলালকে 
ও ফরাদী গোলন্াজগণকে দে দিনের জন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুমতি 
পাঠাইলেন। মোহললাল প্রতিমুহ্র্তই বিজয়ের আশ। করিতেছিলেন দ্ুতরাং 
মে সময়ে প্রত্যাগমনের সমর নছে বলিক্! নবাবের নিকট যুদ্ধ চালাইবার 
অনুমতি চাহিয়া পাঠান কিন্তু মীর জাফরের চক্রান্তে পুনরায় যুদ্ধ করিতে 
নিষেধাজ্ঞা পাইর! অগভ্যা অনিচ্ছান্বত্বে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন । 
দেনাপতির প্রত্যাবর্তনে সৈন্যগণ ভর়াকুগ হইল। ওদিকে চক্রান্তকারীগণের 
দৈন্যদের পলারনপর দেখির। তাহারা আরও নিরুৎসাহ হইয়া রণে ভঙ্গ দিল। 
নবাৰ সৈল্পগণকে এটরূপ পলায়নপর দেখিয়! তাহাদের পশ্চান্ধাবন করিবার 
মানসে ইংরাজদলের মেজর কীলপ্যাটরিক আন্মকু্জ হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা! 


অষ্টাদশ শতা্বীর পলাসীক্ষেত্্েয় এক্ষণে ধনু পরিবর্তন সংখটিত হইয়াছে । পলাসী যুদ্ধে 
ইংরাজসৈন্তের আপ্রয়ক্ষেত্র সেই জান্রকপ্জ এবং এই কুঞ্লের উত্তর দিকে স্থাপিত নবাবের সেই 
শিকার মঞ্চ, যেখানে ভাগীরথী অত্যন্ত বক্ততা! অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই বেগবতী শ্রোতম্বতী 
ভাগ্নিপধী, মেই তাশিরথী তীরঙ্থ ত্র ক্ষুত্র গ্রাাদি সকলেরই পরিবর্তন অথবা! ধ্বংস সাধিত 
হইয়াছে । সেই বিশাল আত্ম কুপ্রের মমন্ত বৃক্ষ ধ্বংস হইলেও একটী বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত 
ছিল এবং অঙ্গে গোলায় চিক ধারণ করিয়! বহুদিন একাকী পলাশী বুদ্ধের শেষ স্থাক্ষীম্বরূপ 
দণায়মান ছিল । ১৮৭৯ জব উহা শু্কাবস্থায় পরিণত হওয়ায় তাহার মূলদেশ পধ্যস্ত খমন 
করিয়া পলাশী বিজয়ের শ্বতিষ্বরূপ ইংলগে প্রেরিত হয়। পলাশী প্রবাহিত ভাগীরখীও 
স্বাভাবিক চঞ্চলত হেতু বহুল পরিমাণে গতি পরিবর্তন করিয়াছেন। এবং ১৮১ সালে উহ! 
পলাসী উদরস্থ করিয়! পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় বহু গ্রাসাদির স্থান পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। বিধুপাঁড়া গ্রামখানী বাহ। পূর্বে ভাগীরখীর পূর্ববকূলে স্থাপিত ছিল তাহা এক্ষণে 
বাকের মধাস্থ সংকীর্ণ ভূমি ধ্যংস হওয়ায় নদীর পশ্চিম তীরবর্তী হইয়াছে। এক্ষণে একটা 
বিস্তীর্ণ বাধ ভাগীরথীর প্লীবন নিবারণার্থ পূর্বক দিয়া বরাবর মুশিষ্দাবাদ অতিক্রম করিয় 
চলিয়া গিক্নাছে। পলাশীর যুদ্ধকালে যে ছুইটী বৃহৎ বাক বিদ্যমান ছিল এক্ষণে তাহাদের 
বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এবং প্রশস্ত বাকটা একেবারে অস্তপ্ধান করিয়াছে। এবং অর্থ 
চশ্তাকার বাটা থেষ্টনকারী ভাগীরখীয় ছুই মুখ এক হইয়া! বাকটি এক্ষণে একপ্রকার বিলে 
পরিণত হইয়াছে । কৃ ফনগয় হইতে মুর্শিদাবাদ পধাত্ত ফে প্রশত্তব সাজবত্)ট বিদ্যমান আছে 
তাহা যুদ্ধকালীন জান্রকুপ্নের অতি সন্গিহিত ছিল। এক্ষণে উদ্ত স্থান হইতে অর্থধক্রোশ উত্তরে 
লোকনাথপুর গ্রামের পাদদেশ দি পূর্ববাতিমুখে গমন করিয়াছে। এই হবিস্ীর্ণ ক্ষেত্রের 
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ক্রিয়া সেনাপতির আজ্ঞা চাহিক্া! পাঠান । ক্লাইব এই সমক্কে মবাবের 
স্বগয়াকুঞ্জে ছিলেন। লংবাদ গুনিয়] সোৎসাহে সানন্দে তিনি বাহিরে আসিলেন। 
আছ্িকে নবাব-শিবির হইতে প্রত]াগমন করিয়াই মীর জাফর ক্লাইবকে 
ভতক্ষণাৎ নবাব-শিবির আক্রমণের পরামর্শ দিগেন, এবং অন্ততম বিশ্বাসঘাতক 
লাজ ছলভরাম বিরাজকে রাজধানী প্রত্যাধর্তনের পরামর্শ প্রদান করিলেন 
এইরূপে সেই দিন পলাশী ক্ষেত্রে মুললমানের সৌভাগ্যরধি চিরতদ্গে অন্তমিত 
হইল । এদিন নদীয়ার আর একটী ন্রণীয় দিন । 


বাঙ্গালার ইতিহাল পাঠকমাঝেই হতভাগ্য পিরাজেক্স পরিণাম অবগত 
আছেন-_পলায়নপর সিরাজ কিন্ুপে মীরজাফর পুত্র মীরণ কর্তৃক ১৭৫৭ 
খষ্টাবের শা! স্ধূলাই জাফরগঞ্জের প্রাসাদ্দে নৃশংসভাবে নিহত হইরাছিলেন 
তাহ। কাহারও অবিদ্ধিত নাই । এইক্পে এই নিদারুণ বিম্বোগান্ত নাটকের 
ঘবনিকা পতিত হইলে, ক্লাইব মীরঞ্জাফরকে বঙ্গ, বিহ্বার। উড়িষ্যার নবাৰ 
বলিয়া! অভিবাদন কন্সিলেন। 


এই সময়ের ইংরান্ কোম্পানীর দপ্তর অনুসন্ধান করিলে দেখ। বাক্স-_- 
যে তদানীত্তন নদীর়াধিপতি বাজ! কুষ্ণচন্্র সমলাময়িক ইতরাজগণ কর্তৃক 
অতীব সম্মানিত হইতেন কিন্তু সেই পময়ে বথাকালে রাজন্ব দ্রিতে ন। পারার 
কোম্পানীর কর্মচারীগণের নিকট বিশেষ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হুইর! 
ছিলেন। ফোন কোন হংরাঞজ কর্মচারী তাহার জাতি নাশের ব্যবস্থ। 
২ তদীর পুত্র শিবচন্ত্রকে জামিন শ্বরূপ করেদ রাখিবার এবং তীহছার হস্ত - 


পর 


স্থানে স্থানে অনেক সমাধি জদ্যাপি বিজ্বামাস আছে। ইহাদের মধ্যে করীদতলার ফকীর করীদ 
সাহেবের সঙগাধির পশ্চাতে পিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমঙ্নের সমাধি উল্লেধযোগা। 
ইংরাজের এই অষ্টাদশ শতান্সীযর় যহ1 ধিজন্বের শ্মতি চিহুত্বরপ পলাশীক্ষেত্রে প্রথমে বেঙ্গল 
গবর্ণষেন্ট কর্তৃক ১৮৮৩ খৃষ্টাবে একটা ক্ষুত্রকায় বিজয়ন্তত্ত স্থাপিত হইগলাছিল, পরে বড় লাট লর্ড 
কর্জনের শ।সনকালে তিনি পলাসীক্ষে তর দেখিতে আপিয়! এই কুঞ্জ তত্তটীকে পলাসিয় জনুপ- 
ভুক্ত ত্ত্ভ মনে করিয়া! একটা বৃহদাকার প্রস্তর ত্স্ত গ্বাপদ করিয়াছেন এবং তাছায়ই সন্িকটে 
পলাশী দর্শনেষ্চু জনসাধারণের থাফিবার জন্ত একটী ডাক বাঙলা স্থাপিত হইয়াছে । পলাশী 
এক্ষণে রাঁণ।ঘাট মুর্শিদাবাদ য়েলগয়ের উপর একটা ফেল ষ্েসন। 


নদীয়া-কাহিনী। ৫৩ 


হইতে নদীর! শাসনের ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাব করেন * । ১৭৫৯ খষ্টাৰে 
২*শে আগষ্ট তারিখের গবর্পষেপ্টের মন্তব্যে দেখ। বায় যে তদ্গানীত্তন 
নদীয়ার রাজন্বয ৯ লক্ষ মুদ্রা ধার্য ছিল । এই ৯ লক্ষ মুদ্রার মধ্যে 
শ৪ ৩9৮ টাকা কোম্পানীর বাঁজনত্বের অন্ততূক্তি চওয়ার় ৮৩৫,৯৫২ টাক! 
নদীর রাজকে মুসলমান সরকারে রাজশ্ব দিতে হইত । নদীয়। পূর্ব হইতেই 
মীরজাফবের অঙ্গীকৃত তন্থার নিমিত্ত ইংরার্জ কোম্পা নী বাহাদুরের নিকট বন্ধক 
থাকায় শেষোক্ত খাজানাও ইত্রাঞজ কোম্পানীকে দিতে হইত। সে সময়ে 
রাজোর আত্যন্তরিক গোলযোগের জন্য কুষ্চচজ্জ্রের পক্ষে যথা সময়ে 
রাঞ্জস্ব সংগ্রচ করা একবপ অসম্ভব হুইন) উঠে। সেকারণ তিনি 
ক্রগাগত নান! ওজর করিয়। মালগুজারি দিতে বিলম্ব করিতে থাকেন। 
্মতরাং কোম্পানীর প্রাপ্য আদার করিবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় কোসম্পা- 
নীর রাজস্ব সংগ্রাহকগণ নদীয়। বাঞ্য নপীয়াধিপতির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়] 
শোভাবাজারের শ্বনামখ্যাত জাজগণের পূর্বপুরুষ রাজা নবকিশন বাছাহর 
প্রড়ৃতি কতিপর বাক্তিয় সহিত ভিনবতসর মেয়াদে ইঞ্জারা বন্ধনস্ত করেন, কিন্তু 
কাভাদের ত্বারা আদায় সন্তোষজনক ন1 হওয়ার এবং রিচার্ড বিচিপাছেবের 
রিপোর্ট অনুযায়ী 1 সদদাশয় কোম্পানী বাঞাছুর বাঙ্গালার এক অতি সন্ত্রস্ত বংশের 
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মর্ধ্যাদ। ছানি ন! করিয়া! পুনয়ায় রাজ! ক্ুষণচন্ত্রের সহিত নদীয়ার মালগুজারি 
বঙজ্জবন্ত করেন এবং রাজ! কৃষ্ণচক্্র বাকী রাজন্ব কিম্তীবন্দী অনুযায়ী বিন! 
গুঙ্গরে কোম্পানীর কুগীতে চালান দিবেন জঙ্গীকারে এক চুক্তি পত্র লিখিয় 
দিয়! সে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন ।& | 
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নদীয়া-কাছিনী: ৷ ৫৫. 


প্রইকালে খন লর্ড ক্লাইৰ বাঞাছুর দিশ্লীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গঙ্গন, 
করিয়াছিলেন তখন মিঃ সামনার বদ্ধষানাধিপতির হক্ত রাক্ষাধিরার্দ উপাকি 
ও বঝালরদার পালকী শিরোপ। প্রার্থনা করিলে, রাজ। নবকিশন- বাহাদুর * 
আপনার নিগ্ধ তছবিল হইতে দশ লহত্র মুদ্রা! নজরানা দিয়া রাজা রুষ্চচত্ত্রেক 
নিমিত্তও এন্ধপ শিরোপা ও রাজ রাঞ্েজ বাচ্ছাদুর উপাধি প্রার্থনা করেন।, 
রাজ। কৃষ্চজ রাজ রাজেজ্া বাহার এই উপকারের বিনিময়ে বাজ! নৰ- 
কিশনকে ১১৭৩ বজাবে শ্রীগ্ামপুর বনাষ মূলাফোড় গ্রামখানি মহোত্রাণ স্বরূপ, 
প্রদান করেন। কিন্তু তদানীস্তন রেভিনিউ বোর্ডের নির্দেশমতে নদীয়ার 
কালেক্টর মিঃ রেডফারনের আদেশে নদীঘ্াধিপতির এপ দানের ক্ষমতা না. 
থাকা অজ্ুগাতে উক্ত মূলাযোড় গ্রাম গব্ণমেপ্টের থান দখল তৃক্ত হুয়। 

১৭৬* থুষ্টাবধে ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রতাগমন করায় ভান্সিটাট সােক 
বাঙ্গালার কোম্পানীর কুঠির গভর্নর ও অধ্ক্ষ হয়েন। এই ভান্সটাট বাহাছুর, 
কিছুকাল নদীয়ার কালেকউর পদে অর্িষ্টিভ ছিলেন। ইংরাজদিগকে, 
অঙ্গীকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে না! পারায় সকৌন্সিল তান্সিটার্ট সাছেব, 
মীরজাফরকে পদচযুত করির। তাহার সুচতুর জামা মীরকাশিমকে নবান 
মনোনীত করেন। মীরকাশিস সন্পিগ্ধমনা, কোপন ন্বভাব ও কঠোর হৃদয় ও 
স্বাধীনচেতা, কর্খদক্ষ শাসন কর্ত। বলিয়া খ্যাত। তিনি যেরপ প্রকৃতির লোক 
ছিলেন তাহাতে কোম্পানীর সহিত তাহার অস্তাব যে স্থায়ী হইবে না তাহ 
তিনি পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন। সেইঞ্জস্ত হিনি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন এবং সেই উদ্গেস্টে সুঙ্গেরে রাজধানী স্কান/স্তরিত করিলেন। তিনি 
মসনদে উপবিষ্ট হুইন্থা কোম্পানীর দাণী পরিশোধের নিষিত্ধ বাঙ্গলা বিছারের 
ভূষ্বামীগণকে বন্দী করিঝ। তাহাদিগের ছর্দশার একশেষ করিয়া ছলেন। 
সপুজ কৃষ্ঠচ্রও বন্দীগণের মধ্যে ছিণেন। এবারও রাজস্ব বাকীর দায়ে 
তাহার এই ছুদ্দণা নংঘটিত হুইয্াছিণ। ইংরাঙের অঙ্গীকৃত তন্থা পরিশোধ 
হওয়ায় নদীয়া রাজা পুনরায় নবাবের এলেকাধীন আসিযর়াছিল। এক্ষণে নব 


*. নবকিশন বাহাছুর বঙ্গে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পক্ষে ঘে বিশেষ সহারত| করিয়াছিলেন 
৫ তাৎকালীন গবর্ণমেন্টের কাগজপত্র দৃষ্টে বেশ বুধ! যায়। এ সন্বন্ধের বহু প্রমাণ নব 
কণণ বাহাদুরের উপযুক্ত বংশধর রাজা বিজয়কৃফ দেখ বাইাছুরের দিকট বিদ্যমান, আছে। 
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নবাব মীরকাশিম রাজ। কৃষ্ণচজ্রের নিকট বু অর্থ বাকী দেখিরা বারদার 
ভীহাকে রাজধানী মুরলিদাবাদে আহ্ফান করেন? কিন্তু রাজ।, আজ দশহর।--" 
কাল দেওয়ালী--তৎপর স্ত্রীর অন্থখ ঈত্যা্দি নান বঅছিলায় রাজন্ব প্রানে 
বিলম্ব করিলে, নবাব, ইংরাজ গভর্ণর ভান্দিটর্ট বাহাছরকে রায় বাঁরানের দ্বার 
রাজাকে মুরশিক্গাবাদে প্ররণ করিবার নিমিত্ত এক লিপি প্রেরণ কণেেন। রাজণ 
রুষ্ণচন্্া সদাশর ইংয়াজ পক্ষের শরণ লইয়া] নজর ও য়াজন্ছের কিরদংখ প্রমান 
করিয়া এবং নিজ মালগুজারী ১২৮,৭৫৫ টাকা বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া লইলে 
কিছুদিনের অন্ত পরিজ্রাগ লাভ করেন। কিন্তু আবার অল্পদিনের মধ্যেই বন্দী 
হয়েন। নবাব, বাজালার প্রধান প্রধান ভূষ্বামী ও ধনধান ব্যক্িদ্িগকে বিশে- 
যতঃ বাহাদিগকে তিনি ইংরাজবাহাছুরের পক্গতৃক্ত বলির! সন্দেহ করিলেন--তাছা- 
দিগকে মুজের ছুর্গে অবরুদ্ধ করিসা পরিশেষে নৃশংদতাবে হৃত্যা করিলেন। 
এইকালে নবাবের আদেশে গ্গগংশেঠ, রাজবল্পভ প্রভৃতি অঞ্জান্ত বন্দীর সহিত 
সপুত্র কষ্টচন্দ্রেরও প্রাপদণ্ডে॥ আদেশ হয়, কিন্ত কৌপলী কৃষ্চচন্ত্র “যতক্ষণ শ্বাস 
ততক্ষণ আশ" মনে করিয়া নবাবের বর্খচারীগণকে যিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া 
তৎকালোচিত এক হজ্জের আয়োঙ্গন করেন এবং পুরান্তে তাহাদের প্রাণ 
গ্রহণের নিমিত্ত লনকাতরে প্রার্থন। করেন। সেজন্ঠ তাহাদের প্রাণদণ্ডে বিলম্ব 
ঘটে। এদিকে ইংরাজের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং বিজ্ব 
লক্ষ্মী ইংরাজ বাহাদুরের সহায় হওয়ার নবাব পরাজিত হইয়া যুগের ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হয়েন; স্থুতরাৎ সপুজে কৃষ্চচজ্র সে বাত! রক্ষা পান। মীরকাশিম 
গুরগণ খা। গ্রভৃতি লেনাপতিবর্গের অকর্মপ্যতার পলাশখি, অগ্রন্থীপ প্রভৃতি স্থানে 
বার বার পরাজিত হুইর! পরিশেষে অযোধ্যায় পলায়ন করেন; পরে 
অযোধ্যার নবাব ও দিশ্লীশ্বর সাহু আলছের সহিত মিলিত হইয়া ইংর়াজদিগকে 
আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৬৪ খৃষ্ঠাকে বকলারের যুদ্ধে পরাদিত- হন এবং 
অল্পদিন মধ্যেই মানবলীল! সম্বরণ করেন। 

এইকপে দেশব্যাপী রাষ্ট্র বিপ্লবের উপসংহার হইলেও দেশে শান্তি 
ফিরিয়া আপিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। এ সঙ্গয়ে নদীয়া রাজ্যে একরপ 
অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। দেশ মধ্যে দন্যু ও তন্কর ভীতি অলভ্ভব 
ল্ধি প্রাণ্ড হয়; তাহাদের দারুণ অত্যাচারে কত সোখার সংসার শ্মশানে 
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পরিণত হইয়াছিল তাহার ইর়ত্। নাই। সাঁমান্ত ধনশাপী ব গৃহস্থ লোকের 
কথ। দূরে থাকুক, এই সকজ অসমসাহপিক দস্থানিচর গোর্দওড প্রতাপ 
কোম্পানীর কুঠীও নুষ্ঠন করিতে পশ্চাৎপ্গ হুইত্ত না। এই সকল লুঠন 
কাছিনীর ছুইটী ঘটন! জগত্ত অক্ষরে ইতিজাসে স্কান পাইক়ীছে। একটা 
তদানীন্তন কোম্পানীর শাস্তিপুরের কাপড়ের কুঠী লুঠন করি! কোম্পানীর 
গোষস্তা মনোহর ভঙউীচাধ্যকে লইয়া ধাওয়া এবং অপরটী সার়েস্তা খা 
নামক সুরসিদাবাছের জনৈক মুসলমান সওদাগরের কর্্চারী মহম্মদ 
মোকারিক ও ম্ক্ষা বদলু প্রভৃতির নিকট হইতে নদীয়ার সীমানায় ভ্রয়ো- 
দশ সহত্র মুদ্রা লুষন কর; শেষোক্ত ব্যাপারটী লইয়া দেশ মধ্যে হুলনুল 
পড়িয়। বাযর়। সায়েস্তা খা! বাদলাহ সরকারে বাইর! এ বিষয়ে জানাইলে 
তথা হইতে তাদানীস্কন কোম্পানীবাহাছরের গভর্ণরের উপর এ বিষয়ের বিচারের 
নিমিত্ত এক পরোর়ান। জানি হয় এবং গভর্ণর সাঞ্কেব তাৎকালিক নদীয়ার 
মুসলমান কালেক্টঃকে এ বিষয়ে সম্যক তদন্ত করিয়া দোষীর শান্তি বিধান 
ও নবীয়া রাজের গোমত্ত! প্রভৃতি ষে কোন বক্তির অমনোযোগিতার এ 
কাধ্য সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের সকলের শান্তি বিধান ও অগহ্ৃাত্ত 
অর্থ আদ্দায় পূর্বক অভিষোগকারী সার়েন্তা খাকে পুনপ্রঙ্গানের্র অনুমতি 
প্রদান করেন। 


তাৎকালিক নদীয়ার দন্থ্য দলপতিদিগের মধ্যে একজনের নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সে ব্যক্তি বিশ্বনাথ বাবু। বাড়ী গাড়রা, ভাতছাল। থান। 
চাপড়ার ৪ ক্রোশ পূর্বদিকে । বিশ্বনাথ জাতিতে বাগদী এবং বাবসায় ততো- 
ধিক হীন হইলেও তাহার উদার চরিত্র ও বীরোচিত ক্ষুন্দর গঠন, ভদ্রোচিত 
দানশোৌগুত1 তাহাকে “বাবু” আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাহার জীবনের 
প্রধান উদ্দেশ ছিল-_-দরিদ্র অসহার গ্রজ্জাকুলকে অত্যাচানীর হস্ত হইতে রক্ষা 
কর]। বিশ্বনাথ রূপণ ধনীর যষ ছিল। ব্যরকু্ কুপণের ধনে দরিদ্র পোষণ 
তাহার বড় আননের কাধ্য ছিল। বিশ্বনাথ কত কন্তাদারগ্রস্থ দরিত্রের 
বিবাহের ব্যয় কুলান করিয়াছে, কত অসহায় পরিবারের সংসার প্রতিপালন 
করিয়াছে তাহার ইয়স্বা নাই। বিশ্বনাথের পুঞজাদি না হওয়।য় বৈগ্তনাথ নামক 
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এক গোপ বালককে মে পালক পুত্রবূপে গ্রহণ করিয্াছিল; এই বৈদ্তনাথ 
হইতে শেষ জীবনে বিশ্বনাথকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে প্রাণত্যাগ 
ফারতে হইয়াছিল। বিশ্বনাথের যে সকল সহযোগী ছল তাহাদের বধ্যে মেখা, 
কফসর্দার, নল এবং নক্ন্যালী, প্রধান ছিল। ইহাঙ্গের প্রত্যেকের মধ্যে এক 
একটী বিশেষত্ব বিস্তনান ছিল। নলদ! ডুব দিয়! জলের ভিতর বহুক্ষণ শ্বান 
গুশ্বাস রোধ করি থাকিতে পারিত। বিশ্বনাথ স্বস়্ং দস্থ্যচিত বছগুণে 
শোভিত ছিল। রণ্পা নামক দীর্ঘ বংশ বহ্ী অবলম্বনে সে এক রাজে 
বিংশতি ক্রোশ পথ গমন করিয়া জবার তৎক্ষণাৎ গ্রত্যাগমন 
করিতে সক্ষম ছিল। বিশ্বনাথের নুবৃহৎ দলে সহম্রাধিক বত্রবান ব্যড়ি 
পর্কাদা সশস্ত্র প্রস্তত থাকিত। এই সুবুহৎ দলের প্রত্যেকের উপর তাহার 
সাধারণ ক্ষত ও প্রতুত্ব বর্তমান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের ভউঁপর 
খিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল বেন কেছ কদাচ স্ত্রীলোক, শিশু ও 
পোঞ্জাতির উপর কোন অত্যাচার না করে। বিশ্বনাথ বাবু এই সুবিপুল 
দন্যুদলের সহিত প্রকাশ্ত তাবে পাঁলকী চড়িয়া দন্যুতা করিতে গমন 
করিত। বিশ্বনাথের আর একটী নিরম ছিল পূর্বে গৃহস্থকে পঞ্র দ্বারা 
সতর্ক করা। উক্ত পত্র এই মর্থে শ্রিখিত হইত “সদাশযর মহাশয়! 
যদি পত্র বাহক মারফৎ প্রার্থিত অর্থ প্রদান করেন বিশেষ বাধিত হইব, অও্থ। 
প্রস্তুত থাকিবেন শীত্বই আপনার শচরণ দর্শনে গমন করিব |” 


একবার বিশ্বনাথ কালী পুক্ার দিন অর্থ সন্কুলান করিতে 'না 
পারায় সমৃদ্ধি সহকারে মায়ের পূজা] হুর না দেখিক়' ছঃখিতান্তঃকয়ণে 
উপবিই আছে এমন সময়ে তাহার গুপ্তচর আসিয়। সংবাদ দিল বে কালনার 
গ্রদীতে বৈদ্তপুরের নন্দীর। এইমাত্র নগদ দশ সহশ্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছে। 
এই আগ্রত্যাশিত সংবাঙ্গে সবিশেষ পুলকিভ হইয়া বিশ্বনাথ তৎক্ষণাৎ মাত্র 
তিন জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে নৌকা যোগে কালনায় উপস্থিত হইয়। তত্র 
দ্ারোগার নিকট উপস্থিত হুইল এবং তাহাকে বাধ্য করিয়া এক একরার 
লিখাইয়া লইর়! তাহাকে সঙ্গে করিয়াই গদীতে উপস্থিত হইল। এ 
এক্করার এই মর্দে লিখিত হইল থে দারোগার বিশেষ যোগ লাঞ্গে এ 


ন্দীয়া-কাহিনী | ৫ 


কার্ধ্য সমাহিত হইল। এইকূপে সেই কার্যের ধখাবখ অঙ্গুসন্ধানের 
মুলোচ্ষেদ করিয়! বিশ্বনাধ স্বীর বিক্রমে গদী লুঠন পূর্বক সেই রাজ্রেই 
গ্রত্যাবর্তন করিস্নাছিল। 

শর একবার বিশ্বনাথের দল সংবাদ পায় যে নরদীয়ার ইনডিগে! 
কনদার্নের ফ্যাডি সাহেবের বাঙ্গালাপ্স সেই দিন কলিকাতা হইতে বহু 
সহ মুদ্রা রায়তদিপকে দাক্গন দিবার জন্ত প্রেরিত হইয়াছে । এই সংবাে 
উৎলাহিত হইয়া বিশ্বনাথের দল রাত্রে ফ্যাডির বাঙ্গাল! আক্রমণ করে। 
মিনেম ফ্যাভি রাজ্ির অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে 
কোনরূপে নিকটস্থ পুক্করিণীভে কাল হাড়ি মাথায় দিয়! দস্থাদলের দৃষ্টি 
বিত্রম ঘটাইয়1 প্রাণ রক্ষ! করেন। কিন্তু ফাডি সাঞ্েব শীত্রই ধৃত হইরা 
দলপতির সপ্নুখ নীত হইলে দূরদর্শী বিশ্বনাথ একজন সাহেবের প্রাণ নাশ 
করিলে সমগ্র সাহেব লোক ভাহান্র কিরূপ ভীষপ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে 
প্মতণ করিয়। দাঞ্থেবকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু দলস্থ সকলেই এক 
বাক্যে ফ্যাডি সান্থেবকে বিনাশ করিতে ষত প্রকাশ করে এমন কি দলম্থ 
এক জন সবিশেষ উত্তেিত হইর1 ফ্যাডিকে লংহার মানসে তরবারি উত্ো- 
লন করিলে বিশ্বনাথ ক্ষিগ্র হস্তে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়! সাছেবের 
প্রাণ রক্ষা করেন। পরিশেষে বহু বাঁকবিতগ্ডার পর সাহেবকে মুক্তি 
দেওয়াই স্থির হইলে বিশ্বনাধ পাছেবফে তাহার ভগবানের নামে শপথ 
করাইরা অঙ্গীকার করাইয়। লন যেন মুক্ত হইয়া কিছুতেই তাহাদের 
বিপক্ষতাচরণ না৷ করেন। ফ্যাডি সাছেব এইরূপে যুক্ত হইর] দশ্যুর নিকট 
প্রতিজ্ঞা গুতিজ্ঞাই নহে মনে করিয়া! বরাবর তাৎকালিক নদীগ্ার ম্যা্জিষ্রেট 
ইলিয়ট সাহেবের নিকট গমনপূর্ব্বক আম্ুপূর্বকি সমস্ত ঘটন! বর্ণন কয়েন। 
ইলিয়ট সাহেব কলিকাতা হইতে ব্যালকুয়্ার সাহেবের অধীনে কতক- 
গুলি বলিষ্ঠ ইউরোপীয় গোর! আনাইর়া ও শান্তিপুর হইতে বহস্ংখ্যক 
প্রসিদ্ধ গোড়ো উপর গোস্ট্রী সংগ্রহ করিয়া বিশ্বনাথের পালিত পুত্র বৈদ্য 
নাপের সাহায্যে শীত্বই বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার 'করিতে সক্ষম হুন। বিচারে 
বিশ্বনাথ ও তাহার দ্বাদশ জন সঙ্গীর'প্রাণদণ্ডের আদেশ তয় এবং নঙগীয়। 
ইগবগের খালের মাঠে বাশবেড়িক। কুহীর দক্ষিণে নদীতীবিশ বটে 'এাছাদের 
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ফাসি হয়।* বিশ্বনাথ মৃড়ার পুর্বে মাত্র ছুই জনের উপর বিশেষ কোপ 
প্রকাশ করে। প্রপম তাহার বিশ্বাপধাতক পালিত পুর 
বৈস্ত নাধ, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ফ্যাডি সাছেব। 

রাজ্যের যখন এরূপ অরাজক অবস্থা তখন ১৭৬৫ খৃষ্টাযে মে মানে 
ফ্লাইব ইংলগ্ে্বরের নিকট হইতে লতা" উপাধি ভূষিত হুইয়] মুসলমানের 
সঞ্চিত বিবাদ নিষ্পন্তা করিবার নিষ্ির. কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কর্তৃক 
এদেশে পুনঃ প্রেরিত হন । তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে 
চডুর্টিক কইতে নবাব ও জমিদারগণ তাহাকে সম্বর্ধনা! করিতে নজর 
প্রেরণ কৰবিতে লাগিলেন । নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচম্ত্রও পঞ্চ মোহর ও 
তৎকাঁলোচিত সৌরন্তপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিয়া! ভাগ্যবান ক্লাইবের সম্থর্ধন! 
করিলেন। ক্লাইবের আগমনের পূর্বেই মীরকালিষের মৃত্ভা হয় এবং 
ধীরজ্জাফর দ্বিতীয় বার নবাবী পঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্ত অল্প দিনের 
মধ্যেই গাহারও মৃত্যু হওয়ার ততপুত্র নাজিমদ্দৌল! ইংরাজগণ কর্তৃক 
নবাবী পদে প্রতিষ্ীত হল। ক্লাউব মুরশিদাবাঁদে যাইয়া! মৃ্ন নবাবের সহিত 
নাক্ষাৎ করিয়া বন্দোবস্ত করিলেন যে সৈন্ত সংক্রান্ত ও রাজা রক্ষা সম্বন্ধীয় 
অন্ান্ত ভার ইংরাজ কর্মচারীগণের হস্তে থাকিবে; কর সংগ্রহ, শাসন 
গু বিচার প্রভৃতি কার্য নবাবের কর্পাচারীগণ কর্তৃক সম্প হইবে এবং 
গর সকল কার্ধা ও সাংপাঞ্িক বার নির্্মাহার্য নবাব বার্ধিক ৫৩ লক্ষ টাক! 
পাইবেন । অনন্তর ১৭৬৫ ধৃষ্টাকে ১২ই আগষ্ট তারিখের প্রবত্ত বাদসাহীলজন্দম বছে 
প্রচ্ধাপালক উংয়াজ বাছাছুর বাঙ্গালা বিকার উড়িবার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। 


* অদীয়ার প্রার প্রতি গ্রামেই দত চারিজন চৌর যা ডাকাতের বাস ছিল, তন্মধ্যে হত্তীদার! 
জাঞগ্ুলী, ডাকাতের কুলষেড়ে প্রভৃতির ভাকাতগণের মাষ গুনিলে লোকের ভৃংকম্প 
হইত । এই কুলবেড়েকে লেকে বিষম কুলবেড়ে বলিচ। মূরশিঙ্গ।বা হইতে কলিকাতায় 
ধাইতে তখন এই গ্রামের উপর দিয়! বাইতে হইত । ইহাই নিকট গোছা] সয্ালীর মঠ) 
শুন! ধাঝ মশার লিরাজউদ্দৌধা| জঠের সঙ্ত্যানীর উপর সন্ত হইয়া] এই মঠ বির্াপ করিম 
দিয়াছিলেন। বিশ্বদাথের সমসাযয়কফ জলাগণের মথো কড়র সর্দার ও বজয়াম 
সর্দায়ের জতাচার কাহিনী শ্রধণ করিলে রোমাফিত হইতে হয়। অমানুষিক 
জভ্যাচার ও নৃশংসতা তাহারা বিশ্বনাধকেও পয়াত্ত করিয়ছিল তাহারাও কেক 
মাস মথো সঙ্গলে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে ঘতিত হয় 1110) ৩১০1 01 096 961601 
(09881971656 05 0 817-20, 
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চিনি 





হহামান্য ইতরাজ কোম্পানী লঙ্াট সাহ-আলম দত বঙ্গের দেওয়ানী সন 
প্রাপ্ত হইলেতদানীস্তন গভর্ণর লর্ড ্লাইব বাহাদুর যুরপিদাবাদ-সন্লিকটন্থ মতি 
ঝীল গ্রানাদে ১৭৬৬ অকে পুণ্যাহ দিনে কার্য্যতঃ বঙ্গের শাসনভার কঙ্গে লইয়া 
এতদ্দেশের রাঙ্গশ্বের উন্নতি বিধানে মমঃসংযোগ করিলেন; কিন্তু থ সকল 
বিষয়ে কোম্পানীর কর্খচারীগণের সম্যক অভিজ্ঞতা না থাকায় সমপ্ত বিষে 
প্রথম প্রথধ বিশেষ বিশৃঙ্খল ঘটিতে লাগিল। রাজন্ব আদার সম্বন্ধে 
বাধ্য হইর়। কোম্পানী বাহাদুর কঠোর মূর্তি পরিগ্রঘ করিলেন এবং তংকাল 
প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিপাহী দ্বারা কর আদায় করাইতে লাঙগিলেন। & 
বিশেষতঃ এই সময় লর্ড ক্লাইব পুনরায় বিলাত যাওয়ায় কোম্পানীর কর্ধচার- 
গণের এবং রাজকার্ষ্যে নানারূপ গোলঘোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাৎকালিক 
জমিদারগণও কি জানি কিন্তুপ দাড়ায় হনে করিয়া নিব্নীহ প্রঙ্গাকুলের নিকট 
স্বীয় স্বীর গ্রাপ্য আদায় করিয়। লইতে লাগিলেন। রাজপরিবর্তনের অনিবার্ধ্য 
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ফলে কিছুদিন দেশের এইরুশ অবস্থ! হইল, ইহারউপর আবার১৭৬৮__-৬মখৃষ্টাবে 
অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শঙ্কর সমূহ অনিষ্ট হওয়ায় দেশে করালমূর্তি ছূর্ভিক্ষ-রাক্ষসী 
ভরঙ্কর বেশে দর্শন দিল। এই হুর্ভিক্ষে দেশের এক তৃশীন্াংশ অধিবাসী মৃতামুখে 
পতিত হয়। * শুনা যায় অট্টালিকায়। পূর্কুটীরে, পণে, প্রান্রে লাটে, হাটে, 
মাঠে, লোকালয়ে, যেখানে সেখানে দলে দলে মানুষ ও “গৃহপালিত পশ্থাদি 
মরিয়! পড়িয়া! থাকিত, কেছ কাহাকফে ও দেখিবার বা কেহ কাহাকে ফেলিব'র 
ছিল না। এই দ্দারুণ- ঘটন1 বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে সংহটিত হওয়ায় ইহ! 
"ছিয়াতত,রে মহস্তর” নামে খ্যাত। 

ইংরাজরাজ নবল্করাছ্োর রাজন্ব ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে মনোধোগা 
হইয়! পড়িলেন ও ব্গদেশকে নান1 ভাগে বিভক্ত করিয়! জমিদার গণের ₹হিত 
মতন মের়াদী বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন | এই সময়ে সুযোগ পাইয়া 
নদীয়াধিপতি কুষচন্ত্র তাহার সমগ্র বিষয় হ্বীয় জেষ্ঠ পুত্র শিবচ্জের লামে 
তন প্রথান্গুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া! লন এবং ১৭৮ খষ্টান্দে এক “অভিলধিত 
ব্যবস্থাপত্র” দ্বারা শ্িবচন্দ্রকেই তাহার উত্তরাধিকারী যানানীত করেন। 
ইংরাজের সুশাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফল স্বরূপ আমর] এতদ্দেশে মৃতুার পূর্বে 
বিষয়ার্ির বিধিবন্ধের জন্ত এই প্রথম “উইল” পঞ্জ্রের স্থ্টি দেখিতে পাই। মহা- 
কাজ রাজেন্দ্র জগ্নিহোর্রীবাজপেনী কৃষ্ণচন্দ্র তৃপ এই দময়ে অতি বুদ্ধ হইয় 
ছিলেন। তীছার সমগ্র জীবন ব্যাপী ধারাবাহিক কর্ম নিচম তাহার 
স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি করিয়াছিল। এক্ষণে কর্শাবীর মহারাজা নিজের 
অস্তিমকাল নিকটবর্তী বুঝিতে পারিয়! কৃষ্ণনগর হইতে ক্রোশৈক পূর্বে 
স্থিত অলকনন্দা তীরে ১৭৮২ খষ্টান্বে ৭৩ বৎসর বরদমে তন্ৃত্যাগ করেন। 
এই প্রাতঃশ্মরলীর় মহাত্মা! কৃষ্চন্ের সহিত অলকনন্ফার ভ্তায তাহার 
বংশের অবস্থাও পরিবর্তন আরম্ত হয়। এইকাল হইতেই 
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লদীয়া-কাছিনী। ভগ 


ভারতবর্ষের সহিত সদাশয় ইংরাজের স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রাজ! 
কৃষণচন্ত্রের পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ! শিবচন্ত্র ১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব 
পর্যযস্ত নদীয়ার রাজত্ব করেন। রাজ! শিবচন্্র পিতৃ-গদদীতে অধিষ্ঠিত 
হইলে তীাছার নিআাধিকারে তাহার ক্ষমতায় কোম্পানী কর্তৃক হাস কর! 
হয়। এমন কি কোম্পানীর তদ্ানীস্তন কর্মচারী জন্‌ শোর সাহেব 
নদীয়া রাজের শিথিল হস্ত হইতে রাজন্ব আদায়ের ভার পর্য্যস্ত অপশ্যত 
করিয়াছিলেন । * কিন্তু নদীয়া-রাজ এ বিষয়ে তদানীন্তন সকৌচি,ল 
গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংশ সাহেব বরাবর এ বিষয়ে আবেদন করেন, 
তাহাতে প্রাথন। থাকে যে, বর্তমান সন তাহার সহিত রাজন্বের বান্দাবস্ত 
স্থির হইলে তিনি প্রথান্ধায়ী কিন্তীবন্দী হিসাবে কোম্পানীর সরকারে 
বর্তমান সনের রাজস্ব দাখিল করিবেন এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর বাকণ 
বকেয়াও পরিশোধ করিবেন। যদি এ বিষয়ে সক্ষম না হয়েন, তাহা 
ছইলে তখন যেন তাহাকে অধিকার-চ্যুত করা হয়।1 ইহার উপর কি 
আদেশ প্রদত্ত হয়, তাহা পাওয়া ধায় নাই কিন্তু ১৭৮২ খুঃ২৪কজুল 
তারিখের মিঃ ম্যাক্ভাইয়েল সাহেবের রিপোর্টান্যামী দেখা যায় যে সেই 
ৰংসর নদায়া-রাজের কর্ধচারীগ্ণ কর্তৃকই রাঞ্ন্য সংগৃহীত হুইয্বাছিল। $ 
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৬? নদীয়া কাহিনী । 


মহামান্ত হেষ্টিংস বাহার ১৭৫২ অন্দে রাজন্ব সংগ্রাহর নিমিত্ব 
কালেউর-পদ স্য্টি করিয়া ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন এবং নবী্রা- 
তেই সর্ব প্রথমে জেল! স্থাপিত করিয়া ইংরাজ কালেউউরের অধীন করি- 
লেন। বর্তমান কালে প্রেসিডেন্সপী বিভাগ বলিয়া যে ভূভাগ আখ্যাত, 
মুরসিদাবাদ বাদে তাহাই এই সময়ে নদীয়া বিভাগ বলিয়। থ্যাত হয়। 
হেষ্টিংস সাহেব কলিকাতা কাউন্সিলের চারিজন সদস্তকে জমিদারগণের 
সহিত পাঁচ বৎসরের জন্ত খাজনার বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলেন, ও 
সুরসিদাবাদ হইতে খাজনা-দপ্তর নদীয়ান্তর্গত “ম্থুখসাগরে* * এবং অন্থান্ত 
যাবতীয় সরকারী কাধ্যালয় সুরপিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানাস্তরিত 
করিলেন। বিচার কার্ধোর সুবিধার্থ প্রতি জেলার এক একটা দেওয়ানী 
এবং ফৌজদারী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। রুষ্চনগরের সন্িহিত 
গোবিন্মসড়কে ( গোয়াড়ীতে ) নদ্ীরার এই সকল আদালত স্থাপিত হইল। 
কালেকউররাই দেওয়ানী বিচারালয়ে বিচারপতি হইলেন, কিন্ত ফৌজদারী 
বিচার সুসলমান কাজী ও মুক্তির হুন্ডেই রহিল। আপিল গশুনিবার নি'মত্ত 
কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামে দুষ্টটা আদালত স্থাপিত 
হইল। পরিশেষে ইংরাজদিগের অপরাধের এবং রাজধানীর মকর্দিম! 
বিচারের নিমিত্ত কলিকাতায় মহামান্ত ইংলগ্ডেশ্বরের ব্যবস্থানুযায়ী ম্তপ্রিম 
কোর্ট নামে এক নূতন আদালত সংস্থাপিত হইল এবং ভারতবন্ভু সংস্কতানু- 
রাগী পণ্ডিত ম্থবিখাত সার উইলিয়ম্‌ জোন্স সাছেৰ উক্ত বিচারালয়ের 
প্রধান বিচারপতি মনোনীত হইয়া! অসালন। সংস্কৃতান্ুরাগী জোন্স 
সংস্কৃত জামাধায়ানের নিমিত্ত ১৭৮৪ আবে গোষাভীতে কয়েক মাস অবস্থান 
করেন এবং তাৎকা।ণক নপীগ্ারাপ্দ শিখগ্রেপ নিকট একজন উপযুক্ত 
অধ্যাপকের প্রার্থনা করেন। তখন দেশষমধো পাশ্চাত্য সভ্যত। প্রবেশ 
করে নাই ম্ুতরাং ম্লেচ্ছকে সংস্কত শিক্ষা দেওয়। নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া কোন 
ব্রাহ্মণ অধ্যাপ্রক একার্ষো স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে মহারাজের 
প্রকান্তিক যত্বে ও চেষ্টায় বৈস্ত-কুলোস্তব রাম'লাচন কবিভূ্ণ সাহেবকে 
স্কৃত শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হয়েন। এই রামলো৮ন সংস্কাত, এবং চিলিতসা 
* (38:005.0 19516. $0]. ৬4, 186. 155৩ ৫9 
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মদীয়া-কাহিনী। 


মধ্ধীয়া-কাহিনী। ৬৫ 


শাস্ত্রে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে একবার কোন ব্রা্মণ- 
কুমারের ব্যাধি ও বধ নির্ণয়ে তাহার ভ্রম হয় এবং ওভ্রম হেতু বাহ্ষণ- 
পুজ্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত অধ্য- 
পনায় ব্রতী হয়েন। | 

রাঁজা শিষচন্ত্র পূর্বের জঙ্গীকারানুষাদী নদীয়াররাজন্ব বখা সময়ে 
ইংরাজ সরকারে দাখিল করিতে না পারাম্ম ১৭৮৩ ধৃতাবে বিজ্ঞাপন ত্বার! 
নদীয়া-রাজ কর্তৃক্চ নদীয়ার রাজত্ব আদায় পুনর্ব্বার সর্বতোভাবে রহিত 
কর! হয়। * কিন্তু পরবর্তী কালে মহামান্ত সকৌনন্লিল গবণণর জেনারল ব্বাহাছুর 
পুনরায় নদীয়া রাজকে তাহার অধিকারে রাজন্ব আদায় ও অঞ্তান্ত ক্ষমত] 
প্রদান করেন। ? 

১৭৮৫ আন্দের প্রারস্ভে লর্ড হেইিংস শ্বদ্দেশ যাত্রা করেন। এবং পর বৎসর 
লর্ড কর্ণওয়ালিশ গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হুইয়! কলিকাতায় পদার্পণ করেন। 
১৭৮৮ অন্মে রা! শিবচজ্্র পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়া- 
রাজোর জধিকারী হয়েন। . রাজা! ঈশ্বতচন্্র অত্যন্ত বিলানী এবং অমিত- 
ব্যয়ী ছিলেন। ইনি ক্$নগর হইতে এক ক্রোশ পূর্বব-দক্ষিণে অঞ্জন! 
নামক অধূনা বন্ধ-সলীল! নদী-তীরে প্ীবন নামে এক প্রমোদ-উদ্ভান 
স্থাপন করিয়া নদীতটে একটী স্ুুরম্য অট্রালিক। নির্দাণ করেন। এই 
অটালিকার দক্ষিণ দিফেযে কানন অধুনা বন্ত বনম্পতির গাঢ় ছায়ায় 
আবৃত থাকিয়া ব্যাস্ত্রা্ছি ছিংশ্র পণ্ড বা ততোধিক হিং দন্যু তস্বরের 
আশ্রয়-স্থল হইয়াছে, তাছ। পূর্বে বিবিধ শ্গন্ধী পুম্পের ও সুন্বা্থ ফলের 
বৃঙ্গাদিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং ইহার জাদরের নাম ছিল মধুপোল। এই 
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৬৬ নদীয়া-কাহিনী। 


অপূর্ব খানম কাননে ঈববরচন্ত্র সর্বদা! আমোদ আহলাদে কালাতিপাঁত 
করতে খাকেন। তাহার বাজকার্ধে অমনোযষোগ বশত: রাজকাধ্যের 
সমূহ ক্ষতি হইতে থাকে । 


এই সময়ে প্রজাহিতৈষী লর্ভকর্ণওয়ালিশ বজদেশের রাজন্ব আদায়ের হ্থৃবাবস্ধ 
বিধান, কৃষিকার্ধোর উন্নতি লাধন প্রভৃতি দেশের হিত কামনায় নিিষ্ট 
রাজন্বে জমিদারগণের সহিত “দশশালা” বন্দোবস্ত করেন। এবং পরে 
১৭৯৩ খ্বঃ অন্ধে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয় এবং এতদ্দ।ার| অবধারিত হয় 
যে জমিদারের! নিদিষ্ট রাজস্ব দিয়! অধিরুত ভূঙ্ি পুকুষাস্থক্রমে ভোগ দখল 
করিতে পারিবেন। কিন্তু বৎসরের মধ্যে কতিপয় নিরূপিত দিনে রাজস্ব 
দিতে না! পারিলে তীঙ্কাদের জমিদারী নিলাম হইবে। 


বখাকালে কর দিতে লা পারিলে জমিদারী নিলাম হইবার প্রথা প্রবর্তিত 
হওয়ায় বন্ধ অক্ষম জঙগিগগারেয় জহ্গিদানী হস্তাত্তর হইতে আরম্ভ হইল বটে 
কিন্ত মুসলমান অধিকারে ভূম্যধিকারীগণ বার্কী খাজনার দায়ে কারারুত্ধ হইয়া 
যেরূপ বর্ধরোচিত অকথ্য শান্তি প্রাপ্ত হইতেন, গ্তাহ! এই হ্ুসত্য বিধানে এই 
সময়ে রঞিত হইয়া গেল। নদীর. রাজ ঈশ্বরচন্্রের বিষয়কার্ধো অঅনোযহোগিত! 
নিবন্ধন ব্াজকার্ধ্যে প্বতই বিশৃষ্ধল। ঘটিতে ছিল) এক্ষণে আবার ১৭৯৬ জবের 
সেপ্টেম্বর দাসে ভাগিরথী ও অন্ঠান্ত নদীর জল অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে, 
নদীয়ার এক মহাপ্রাবন সংঘটিত হয়। ৬ গুএই প্লীবনে লোকের কষ্টের 
অবধি ছিল না, দেশে ভাজা ছিল না, ডাঙ্জায় ঘর ছিল না, ঘরে 
লোক ছিল না; কাজেই রাজ আদায় কষ্টকর হুইগ্না পড়িল। 
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নদীয়া-কাহিনী । ৬৭ 


নদীয়া রাজ গবর্ণমেপ্টকে দেশের আহ্থপূর্বিক সমত্ত অব বর্ণন কার! 
রাজস্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অস্থরোধ করেন।* কিন্তু তখন পূর্বক 
নিলামী আইন সর্ধত্র প্রচারিত হওয়ায় এ আবেদনে কোনই সুফল হর 
নাই এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত যে নদীয়া রাজ্যের ব্রমিক উন্নতি পরি- 
লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এই সময় হইতেই নিলামে বিক্রয় হুঠতে আস্ত 
করিল। বিধির নিয়ম এক ভাঙ্গে, আর গড়ে । এদিকে নয়৷ ব্াজের 
যেমন অবস্থা হানি হইতে লাগিপ, ওদিকে তাৎকাঁলিক উদ্দীরমান ম্থবিখ্যাত 
ধনপতি রাণাঘাটের কৃষ্ণপান্তি নদীয়া রাজের নিলামী জম্দারি সকল 
ক্রয় করি! ধনে ও মানে অ্থিতীয় হইয়া! উঠিলেন। 

নদায়াধিপতির এইরূপে দিন দিন আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িলেও 
তাহার অধিক্ারস্থ নবদ্বীপে তখনও জ্ঞান-চষ্চ। একেবারে লোপ পায় নাই। 
ছুই একটী ক্ষীণ জ্যোতি, তখনও পূর্ব গৌরবের সাক্ষা দ্িতেছিল। রাজ 
কার্যে তখনও দেশীয় তারিখের সমধিক প্রচলন ছিল অথচ বিশুদ্ধ পঞ্জিক? 
সাধারণভাবে দেশ মধ্যে প্রচলিত ন! থাকায় জন সাধারণের বিশেষতঃ 
রাঞ্জকার্য্যের অনেক সময়ে গোলযোগ সংঘটিত হইত । এই অভাৰ দৃরী- 
করণ মানলে গবণমেপ্টের যত্ধে ১৭৯৯ থৃটাবে নদীয়ায় পণ্ডিতগণ কর্তৃক 
দেশীয় প্রচপিত জ্যোতিষের মতে সমগ্র পণ্ডিত মগুলীর অন্থমোদিত এক 
বিশুদ্ধ পণ্রিক! প্রণীত হয়। 8 ইহাই বর্তমানকাল প্রচলিত "নব পঞ্রিকার” 
মূল ভিস্তি। 
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৬৮ নদীয়া কাহিনী। ৫ 


এই ১৭৯৯ অক নদীযার নদী সকল অসম্ভব স্ফীত হইয়া আবার দেশে 
বন্তা আনয়ন করে। তদানীন্তন নদীয়ার ম্যািষ্রেট বাহাছুর প্রজার 
দুরবস্থা প্রতাক্ষ করিয়া সে বৎসর রাজস্ব আদায়ে শিথিগতা প্রকাশের 
জন্ত গবর্ণমণ্টকে অনুন্রাধ করেন। * 

এই দাঁকপণ দুরবস্থা হাতে দেশ উদ্ধার হইাতি না হুইাতে ১৮*২ অন্দে 
রাজা ঈশ্বব্রচন্ত্ব প্রাণ ত্যাগ করেন এব" গিরিশ্ন্্র লদিয়ায় ব্রা্জগী প্রাপ্ত 
হন। এই সময় মাকুইল্‌ অব্‌ গায়লেসলী গবর্ণর জেনারল্‌ পদে অপিঠিত। 
পূর্ব লর্ড কর্ণওয়ালীশ রাজন্ব বিভাগের স্ঠায় শাসন ও বিচার বিভাগেও 
বছ পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন । প্রতি জেলায় এক ভন জজ্‌ ও 
তাহাদের প্রতোকের অধীনে একজন রেজিস্্রার ও কয়েক জন মুন্দেফ 
ও তাহাদের লকলের বিচাত্িত মকর্দমা আপিল শুীনিবার নিমিত্ত 
কলিকাতা, মুরসিঙাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় চারিটী গ্রতিনসিয়াল কোর্ট 
স্থাপন করেন এবং দেশের শান্তি রক্ষার জন্ত কয়েক ক্রোশ অন্তর এক 
একটা থানা স্থাপন করিয়া প্রত্যেক থানার একজন করিয়া দারোগা 
নিষুক্ত করিয়া ধান। যদিও নদীয়! বিভাগেই সর্ব প্রথমে এই লকল 
বুটাশ নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এতাবৎ এ সকল রাঁজ-ব্যবস্থ। 
জন সাধারণের বিশেষ অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং কি 
ফৌজদারী কি দেওয়ানী, কি সামাজিক সকল বিষয়ের মীমাংসাই 
নবন্বীপাধিপতি অথবা জমিদ্লারবর্গ কিন্বা গ্রামস্থ প্রধানগণ কর্তৃক সমাহিত 





9. 82117 (0. 7১. 3. ৩৭, 1%90018, 
€00116010হ (গাও 00৮ /05 80008691600, 
1০. 8205, 0101165175 ডি, 858. 75০০0105, 
পঞ্জিক। প্রণপংন কালেটরের প্রতি উপদেশ ও কালেক্টরের কতৃক পঞ্জিকা প্রেরণ 
এই উভয়ের মধ্যবর্তী কাল অতি সংক্ষেপ, সে কারণে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, এইরগ 
পঞ্তিক1 পুর্্ঘ হইতেই প্রস্কত ও প্রচলিত ছিল, কালের কেখল তাহা প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন মাত্র । 
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নঙগীয়াকাছিনী। ৬৯ 


হইতেছিল। 6 অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১২২*--২৫ সাল) 
নদীয়ার় “দশ ঠাকুরী” প্রথা! প্রচলিত ছিল দেখাযায়। গ্রামস্থ দশজন 
নিরপেক্ষ প্রধান ব্যক্তি এক যোগে সর্ধবিধ মকদ্দমাই নিষ্পত্তি করিতেন । 
সুতরাং এখনকার ন্তায় বিচার-কার্ধ্য তখন এত ব্য়-সাপেক্ষ ছিল না। 
কিন্ত ইংরাজী ভাব দ্ধেশে তখন শনৈঃ শটনঃ প্রবেশ করিতেছিল এবং ঘাহ 
কিছু প্রভীচ্য, তাহাই আদরের সহিভ গৃহীত ও যাহা প্রাচ্য তাহ। সর্ব 
প্রবন্ধে উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল ; সুতরাং এ সকল সনাতন প্রথা 
শীপ্ই পরিবন্তিত হইতে আরস্ত করে। 

পূর্বেই উদ্ত হইয়াছে এই সময়ে নদগীয়া-সিংহ্াসনে রাজা গিরীশচজ্র 
অধিঠিত। ইহার জীবদ্দশায় নদীয়া রাজা, যাহা কষ্ঃচন্দ্রর সময়ে সুবিশ্থীণ 
চৌরাশী পরগণায় বিস্তৃত ছিল, তাহ] মাত্র ৫ | ৭ খানি পরগণা ও কয়েক- 
খানি নিষ্র গ্রামে দীড়াইয়াছিল। ইছারই সময়ে নদীয়া-রাজের সর্ব্ঘ- 
প্রধান স্থুবিস্তীর্ণ ও স্থবিখ্যাত “উখুড়া” পরগণা। নিলাম হইর| যায় এবং 
পরে ১৮৬ অবে ২* সেপ্টেম্বর তারিখে তাহার সমস্ত জমিদারী বাকী 
খাজনার দায়ে নিলামে উঠিয়াছিল। $ 

এই সময়ে কোম্পানীর স্থুবিখাত শাস্তিপুরের কাপড়ের আড়ং এর 
শ্রী পৃর্ধের ন্যায় না খাকিলেও বহু পরিমাণে বজায় ছিল।1 তখনও বিলাতি 


8 4৮ 05 900912)91008776206 96 086 [6710 09%16 08 (1782-- 
1807) ৮06 2211175 5৫ ৮০11৮০%] 89091106110 01 61১০ 1989 17108 
(0০770605105 6৩0. হাতে] 95৮50113109 17 79108511109 0০00০ 
[80 ৪৪ 106 11501310650 08008] (90%920105 0০৮7 ১০ 2 
150 0০৮ 36৮ ৮৪৪) ৪০1৪ ৮০ 90708600৮ ৪2 ০092] ০7909০01508 
৪47071019685800 007 075 01505051010) 05010855550 00097 18 
019, জ * 10801) 18750-1)01991 1১910 1019 ০0, 08৮11 0০০4 
800 1090 010 & 7075%869 09190015৪ [৯০1০৩, 

1000৫508000 75028] 88৪. 79০০৪ 088৩ 14--15. 

$ 10৩ 15৮৮৪: ০. 18440 চা 0006978 739778%1 8158, 16০০7৫, 

1 এই শাস্তিপুরের আড়ং হইতে হাৎসন্িক্ ১৫০,০৯০ গান মুল্যের দস্লিন ফোম্প!. 
নির কমারসিয়াল এজেন্ট কুক বিলাত্তে প্রেত হইত । 

7৫৩ 12009, 05296891 01 177978 ড৩1. সূ. 


৯১ 


ণ্ও নদীয়া-কাহিনী। 


কাপড়ের আমদানী আরত হয় নাই; তবে এ বিষয় তখন ইংলভ্ীন্গগাণের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং কিসে ভারতের স্তায় সুশ্ বসত গ্রস্তত 
করা যায়, সে সম্বন্ধে জালোচনা ও গবেষণা! আরম্ভ হইয়াছিল। তখন 
শাস্তিপুরে কোম্পানীর একজন কমারসিয়াল রেসিডেন্ট বাস করিতেন । 
১৮*৬ অব কমারসিয়াল এজেন্ট শাস্তিপুরে দেশী মদ প্রস্তত করিয়া 
রপ্তানীর জন্ত গবর্ণমেপ্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এক সুবৃহতৎ মদের 
ভাটী স্থাপন করেন। * 

১৮*৭ অবে লর্ড মিন্টো বাহাছুর গবর্ণর জেনারল হইয়া এদেশে 
আগমন করেন। তিনি নদীয়্ার সংস্কত-চ্চার সমূহ অবনতি দেখিয়া 
গভীর চিন্তাপুর্ণ এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং সংস্কৃত-চচ্চার হুঝ্সবস্থাদির 
কারণ নির্ণয় করিয়া পরিশেষে বাণীর প্রিক-নিকেতন নবন্বীপে ও ত্রিছুটের 
অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে ছুইটী সংস্কৃত কলেজ ও তৎসংলগ্ন পাঠাগারাদি 
স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন এবং তদনুসারে ১৮১৩ খুষ্টাবে ইট ইয়া 
কোম্পানীর সনন্দ পুনগ্রহণের সময় কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভযগণ ভারত- 
গবর্ণমেন্টের প্রতি ভারতীয় প্রজ্াকুলের মধ্যে বিভার উন্নতি ও পণ্ডিত- 
গণের উৎসাহদান-কল্পে অন্যান এক লক্ষ টাকা বাংসরিক ব্যর করিতে 
আদেশ দেন।1 এইটাকায় নদীযর়ায় কোন সংস্কৃত কলেজাদি স্থাপিত 
হয় নাই বটে, কিন্ত ১৮২৩ সালের ১৭ জুলাই “কমিটী-অব পাবলিক ইন- 
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ফ্রীকশন” নামে -একটী সভা গঠিত হয়। তরী সভা উক্ত অর্থ প্রাচীন 
সংস্কৃত ও শারবী গ্রন্থের সুদ্বাঙ্কণ ও পণ্ডিত্গিগের বৃত্তি মা্দিতে বায় করিতে 
থাকেন | 

মুসলমানদিগের হস্ত হইতে দেশ সর্বফতোভাবে ইংরাজদিগের হস্তে 
গিয়া নিরুপ্দ্রব হইয়। আণসাতিছিল, কিন্তু নদীম়্ার ভাঁগো বনু 
দিন ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-শুথ বিধাত। লেখেন নাহ । এই সমফ্জে_- 
এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নদীয়ার রাজনৈতিক গগনে একটী 
অশ্তডকর জ্যোতিক্ষের আবির্ভাব হয়; সেটী তিতুমীর নামে খ্যাত 
জনৈক ধার্শোন্মত্ত বণদৃপ্ত সুমলমান। কিছু দিন তিতৃর দৌরাত্মো নদীয়ার 
শাস্তি বিদূরিত হইয়াছিল। খলদৃপ্ত তিতু তাহার মূর্খ অন্ুচরগণের সাহায্যে 
কেবল যে নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণার জমিদারগণ ও নিঃসহায় গুজা- 
কুলের উপর অত্যাচার কনিয়াছিল, তাহা! নহে; সে তাহার প্রায় নিরম্, 
নিরক্ষর সক্ষীগণের লা$সের ও আপনার অদ্ভূত শক্তির উপর অন্ধ বিশ্বাস 
স্বাপন করিয়া পরাক্রান্ত বৃটীশ-রাজের বিপক্ষেও দণ্ডায়মান হইতে পশ্চাদ্‌- 
পদ হয় নাই।শ তিতূ ১৭৮২ থুষ্টাবে বর্তমান বেঙ্গল সেপ্ট,াল রেলওয়ের 
গোবরভাঙ্গ1 ষ্রেসান হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে হায়দারপুর 
গ্রামে জন্ম প্রহণ করিক্জাছিল। গোবরডাঙ্গ। প্রভৃতি স্থান তখন নদীয়া 
জেলার অন্তগত ছিল। এষ চায়ঙগারপুর গ্রাম খানি জেলা নদীয়া ও ২৪ 
পরগণার সন্ষিস্থলে ইচ্ছামতা নদী, যাহ। নদীয়া ও ২৪ পরগপার সীমা 
নির্দেশ, করিতেছে তাহারই দক্ষিণ কুলে কিয়্রে অবস্থিত ছিল। 
এক্ষণে ইহ! জেলা ২৪ পরগণার বাছুড়িয়া নামক খানার অজর্গত । শিপু- 
কাল হইতেই তিতুর মুসলমান ধর্পটের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত 
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হইত । ক্রনে বনোবৃদ্ধি লহকারে এই ধর্শভাব ধর্পোম্মাঙ্জে দীড়াইসাছিল। 
১৮২৯ খৃষ্টাবে তিতু মন্ধা বাজ করে। তথায় ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নেতা 
সৈরদ্গ আহদ্মন্দের সহিত তাহার পরিচয় হয়। মতাস্তরে ফরাজী সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক ফরিদপুরের অন্তর্গত দৌলতপুর নিবাসী হাজি সরিতুল্যার ধর্মমত 
গ্রহণ পূর্বক তিতু দেশে প্রত্যাগমন করে এবং শ্বদেশীয় হীন জাতি 
মুসলমানগণেক ভ্রষ্টাচার ও স্থানে স্থানে হি্ছুবৎ আচার করিতে দেখিয়! 
তাহাঙ্গের মধ্যে নবমত প্রচার ফরিতে আর কয়ে। তিতৃর নৃদ্ভন মত 
সর্ধতোভাবে ফোরাণের সহিত এঁক্য না হওয়ার, কোন সন্ত্রান্ত মুসলমান 
তাহার ধর্ম হতাবলম্বী হয়েন নাই। কেবল কতকগুলি সুসলমান জোল! 
প্রভৃতি নিকট জাতীয় লোক তাহার হতাবলম্বী হুইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির বাস নদীয়া জেলা । তিতু ইহাদের স্বংর্শে 
দীক্ষিত করিয়া, টাক কর্জ দিয়া সুদ লইতে, আনন্দোৎসবে বাভোদ্দাম 
করিতে, ও কাছ! দিয়া কাপড় পরিতে নিষেধ করিল এবং সকলকেই 
ছাড়ী স্বাথিতে অনুমতি ফরিল। যক্। হইতে আসিবায় কালীন একজন 
ফকীর ভিতুয় সঙ্গে এদেশে আসির়াছিল। সে এই সময়ে নানারূপ বুজরগ 
দেখাই তিতুয় মুর্খ শিল্চষগণকে মুগ্$ করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে 
ভিতৃর দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং এই অন্ঞ, ধর্মান্ধ মুসলমানগণ হিন্দুগণের 
প্রতি, এবং যে সকল মুসলমান তাহাদের মতাবলন্বন করে নাই, তাহাদের 
উপর অত্যাচার করিতে আর্ত করিল। বিশেষতঃ এই সময়ে তিতুর দল 
পুষ্ট হওয়ান্ছ তাহার এখন দল বজায় রাখিতে অর্থের প্রয়োজন হুইয়াছিল। 
কিন্তু আয়ের ফোন নিচ্ছি পন্থা ন। থাকায় সে হই এক সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাটা 
লু$ন করিতে আরম্ভ করিল। 

তিতুর এই সকল অত্যাচারে উত্তেজিত হুইয়া পুঁড়! গ্রামের জমিদার 
স্ক্চদেব রার সাহার জযিদারীর যধ্যে তিভুর দলের প্রতাপ হ্রাস করিবার 
মানসে উক্ত সম্প্রহ্গায়-ভূক্ত বাক্তিগণপের প্রতোকের ছাড়ীর প্রতি ১।* পাচ 
শিক কর খার্ধ্য করিলেন। জনিদায়ের এইরূপ নধিকার চর্চার তিতু 
হৎপয়োনাস্ি কুদ্ধ হইল; তখন তাহার দলে সহত্রাথক লোক যোগ 
দিরাছল স্থৃতরাং এই অপমান নীপবে লহ না করিক) পু'ড়া আক্রমণপুব্বক 
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উক্ত রায় মহাশয়ফে লাঞ্ছিত করিয়। মুললমান করিবার মানসে তিতু সদলে 
১৮৩১ খুষ্টাবের নতেম্বর মাসের এক দিন বাত্রা করিল। পথে খাসপুরে 
যে সন্ত্রস্ত মুসলমান রাগ মহাশয়কে তিতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, 
তাহার বাটী লু£ন পূর্বক তাহার কুমারী কন্তার ধর্ম নাশ করিয়া তিতু 
পর দিন গ্রভাতে ইচ্ছামতী উত্বীর্ণ হইয়া পুড়া আক্রমণ করিল। সেদিন 
ক্ষার্তিকী পূর্ণিমা উপলক্ষে সেখানে বারোইয়ারি পূজা হইভেছিল ও তছ- 
পলক্ষে প্রাতেই যাত্রা বসিয়াছিল। সদলবলে তিতুমীর পৃ'ড়া আক্রমণ 
করিতে আসিতেছে শুনিয়া বারোইয়ার-তল! জনশৃন্ত হুইয়৷ পড়িল। 
পুরোহিত তখন পুজায় বসিয়াছিলেন, স্থতরাং পৃজ! ছাড়িয়া উঠিতে না 
পারিয়া তিনিই কেবল বারোইয়ারী মণ্ডপে উপস্থিত রহিলেন। এদিকে 
তিতু আসির। প্রথমে বারোইয়ারি তলায় একটা গোহত্য। করিল। পুজারত 
ধর্মপ্রাণ পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় এই নিদারুণ ব্যাপার ও বীভৎস দৃষ্ত 
সহ করিতে না পারিয়। মায়ের সম্ুখস্থিত দীর্ঘ কৃপাণ গ্রহণ করিয়া সেই 
নিষ্ঠুর ঘাতকগণের মধ্যে পতিত হুইয়! তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিলেন ; কিন্তু তখনই অগণিত পাষণ্ড কর্তৃক ধৃত হইয়। নিজেও হত 
হইলেন। এদ্রিকে জমিদারের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে লাঠী লইয়! 
বাহির হইলে তিতূ. গতিক মন্দ দেখিয়া, সে বাত্র। পলায়ন করিল। 
'বারালাতে তৎকালে জেল! ছিল ও একজন জয়েপ্ট ম্যাজিপ্রেট সেখানে 
থাকিন্ডেন। বসিরছাটে তখন মহকুমা ব! বাছভিয়াতে খান। ক্ষ নাই। 
এক কদস্থগাছিতেহ থানা ছিল। বারাসাতের জ্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই 
ব্যাপার অবগত হুইয়। বহুসংখ্যক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ও চৌকিদার লইয়! 
কদস্বগাছির ত্রাক্ষণ দার়োগাকে ভিতুকে গ্রেগডার করিতে পাঠান । কিন্ত 
তিনি কয়েক জন অন্থচরসহ তিতুর হুন্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তিতু এই 
ঈারোগা-জয-ব্যাপায়ে সাতিশয় প্রোৎসাহিত হুইয়। ত্আাপনাকে জসীম 
বলশালী বালর। নিষ্ধারণ করিল এবং হৃটিশ-শাসন উপেক্ষা করিয়া! আপ- 
নাকে ভারতের অদ্বিতীয় খধীশ্বয় বালর। ঘোহণ। করিল এবং টাকীর ও 
গোবরভাঙজার জমিদারগণের নিকট কর চা্চিরা পাঠাইল। গোবরভাঙ্গায় 
এ লমর কালী খসন্প মুখোপাখ্যা মহাশ॥ জযিদার ছিলেন। তাহার : 
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প্রতাপে তখন বাধে বখরিতে এক খাটে জল খাটত। অন্যান ছুই শত 
লাঠিয়াল, তিন চারি শত পাইক ও নগদী ও কয়েকটা হস্তী তাহার সর্বদা! 
প্রস্তুত থাকিত। তখনও দেশে চোর ডাকাতের তয় সম্পূর্ণ দূরীভূত না 
হওয়ায়, সকল জন্িদার ও ধনবান ব্যক্তিরই কিছু ফিছু লোকজনের 
ছলতানা রাখিতে হইত । এই সমন্ধে তিতুর দৌরা'্মা কালীপ্রসন্ল বাবু 
ছুই শত বেতন-তোগী হাব্সী আনিয়া! গোবরডাঙ্জার রাখায় তাহার নিকট 
কর গ্রহণ কষ্িতে আসিতে বা কর না দ্দিলে তাহার মস্তক লইতে আসিতে 
তিতুর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই | যাহা হউক এ সময় নিকটবর্তী 
গ্রাম সকল ভাহার পৌপাজ্তো একেবারে জনশন্ত হইয়! পড়িয়াছিল। 

তিতু তাহার ৰাসের নামত ও সঙ্গীগণর আশ্রয়ের জন্ত নারিকেল 
বেড়িয়া নামক স্থানে একটী স্ৃবৃহৎ আত্র-কাননের চতুন্দিকে গড় বাটিয়া, 
বাশ পুতিয়া, কেছ কেহ বলেন মৃত্তিকাত্যন্তরে তাহার ফেন্ল। নির্মাণ 
করিয়াছিল! এখনও কোন বিষয়ে ক্ষণ-ভঙ্কুরতা প্রকাশ করিতে হইলে 
লোকে “তিতুষিরের কেল্লা” উল্লেখ করিয়া থাকে । এই বংশ ও মৃত্তিকা 
নির্থিত ক্ষণভঙ্কুর কেল্লায় হপিয়া ভারতের স্ব মনোনীত নব বাদলাহ কবে 
ফোন্‌ গ্রাম ধংস করিবেন, কাহার অর্থ লুষ্ঠন করিবেন এবং কথন কাহার 
কি সর্বনাশ করিবেন, তাস্থাই ভাবিতে লাগিলেন । বে ধর্মপ্রাণতার উদ্বে- 
জিত হইয়া! তিতু প্রথমে ধর্স-সম্প্রদায় গঠনে মনে।নিবেশ করিয়াছিল, 
ছরাশার ছলনায়, থেক সধিতৃপ্ত পিপাসায় এক্ষণে তাহা পৈশাঠিক তাহ 
ধারণ করিয়াছিল; তাই নিত্য নূতন অত্যাচার করিয়াও তিতুর ডৃখি 
হইতেছিল না। 

মোল্লাহাটির কুঠীর ম্যানেজার ডেভিল সাহেব ছুই শত লাঠিয়াল ও 
সড়কীওয়াল! লইয়া তিতৃকে আক্রমণ করেন 7 কিন্ত তিতু কর্তৃক পরাজিত 
হইর1! কোনন্াপে প্রাণ লইয়! পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ৷ সাহে- 
বের সঙ্গীগণ কেহ কেহ ইচ্ছামতী তীরস্থ গোবরা গোবিন্দপুরে যাইয়া 
ব্াশ্রর লইলে, তাহাদের রক্ষা করিতে যাইয়া উক্ত স্থানের জমিদার রায় 
অহাশয়গণের সহিত তিড়র বিবাদ হয়। 

বারালতের ম্যাজিষ্ট্রেট লাহেব দিন দিন তিতুর এই অগ্রতিহনত প্রতাপ 


নদীয়া-কাহিনী। ৭৫ 


বন্ধিত হইতে দেখিয়, গবর্ণমেণ্টে ফিপোর্ট করিয়া! সৈশ্ত সাহ্াধা প্রাথন। 
করেন ) কিন্তু গবর্ণমেপ্ট মুষ্টিমেয় জনকতক উদ্মন্ত মুললমানের শাসনের জন্ 
প্রথমে সৈম্ত না! পাঠাইয়া বারালাতের নাজিরের অধীনে ককেক শত 
চৌকিদার, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল এবং কয়েকজন অনিয়মিত সৈন্য ও 
চারিজন গোরা অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। কিন্ত তাহারাও হখন এই 
বলদৃপ্ত মুসলমানদল কর্তৃক পরাক্ধিত হইল ও একটা ইংরাজ অশ্বারোহী ও 
কয়েকজন সিপাহী নিহত হুইল, তখন গবর্ণমেন্ট তাহাদের দমনের নিমিত্ত 
১৮৩১ থৃষ্টাবে লেফ্টান্তাপ্ট ইয়ার্টের অধীনে একদল ইংরাজ সৈম্ত, একদল 
দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় ফামান প্রেরণ করিলেন । লেফ্টান্াণ্ট 
ইয়ার্ট তাহার দলবল লইয়া ১৯ নবেম্বর রাত্রি থাকিতে আসিয়। তিতুর 
কেল্লা! ঘিরিয়া! ফেলিলেন। কিন্ত তিস্ ও তাহার সঙ্গীগণ তখনও পধ্যস্ত 
কিছুমাত্র ভীত ন৷ হুইয়। এই সুশিক্ষিত সৈন্তগণের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত 
হইতে লাগিল । তিতু তাহার ধন্ম্বান্মস্ত সৈন্তগণকে এই বলিয়া উত্তেজিত 
করিল যে, ধর্্বলে সে ইংরাছ্ের গোলাগুলী গিলিয়। ফেলিবে । লেফ্‌ 
টান্তাপ্ট ষয়ার্ট এই বংশ-ক্ল্লোবাদী বীরগণকে ভয় দেখাইবার ভন্য প্রথমে 
কতক গুলি ফাকা আওয়াজ করিতে আদেশ দিলেন ) কিন্তু মূর্খ যুসলমান- 
গণ ইহাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট হুইল ন! দেখিয়া “হজরত গুলি খা 
ডালা” বলির কেল্লা হইতে বাহির হইয়! সবেগে ইংরাজ-সৈস্তের উপর 
আদিয়া পড়িল। তখন বাধ্য হইয়া সেনাপতি গোলা গুলী ছাড়িতে আদেশ 
দিলেন। দেখিতে দ্বেখিতে বাশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল। তিতুমীর ও 
তাহার বনু শিষ্য কেল্লার মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল এবং তাহার ভাগিনেক 
নসিরদ্দি তিন শত মুললমানের সহিত বন্দী হইল। অবশিষ্ট যে যেমন 
পারিল, পলায়ন করিল । বারাসতে এই সকল বন্দীর বিচার হুইয়া নসিরদ্দি 
ও অপর দেড় শত লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল । এইক্পে তিতুর মল 
বিধ্বস্ত হইলে দ্বারুণ ভয়ে তাহার শিল্য সেবকগণ দাড়ী ফলিক হিন্দু 
সাজিতে আরম্ত করিল। কথিত আছে তখন পরাষাণিকগণ প্রতি দাক্ধী 
ফেলিতে ১।* পাঁচ লিফ। হিসাবে ম্ধুরি লইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তখন: 
অনেক ব্যক্ষ-ককিত। রচিত চ্ইয়াছিল। | 
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জোলানী উঠিয়া বলে উঠ্‌্রে জোলা ঝাট। 

হাজাষ বাড়ী গিয়া ঝাট মোচ দ্গাড়ী ফাট। 

কোখার হাজাম, কোথায় মোকাম কোথায় কার বাট। 

দ্াড়ী কেচ্ে গিয়ে কাট, দ্বাড়ী কেচ্চে দিয়ে কাট॥ 

তিতুমীরেক্স গল! ধরি নসরদ্দি কর। 

তোমার বুদ্ধিতে মামু ঠেকলাম এবার দার ॥ 

এসেছে রাঙ্গা! গোরা, উদ্দি পর। ব্যাতের টোপর যাথায়। 

একা ছাড়ছে গুলি, ভাঙছে খুলি, হজয়ত গুলি মানলেন]। 

সারলে ইংরাজে মামু! এবার আর জানে রাখলে না ॥ 

এইকপে তিতুর বিজ্রোহ দমন হইলে ন্ীয়ায় আবার শাস্তি ফিরিয়া 

আসিল। ১৮৪১ অন্দে রাজা গিরীশচজ্র লোকান্তরিত হইলে তীহার 
দত্তক পুত্র প্রীশচন্্র জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়! নষ্ট বিষয়ের পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা করেন। ইনি উদ্ভোগী হুইরা নদীয়া ভেলাস্মব অনেক ভত্রলোককে 
সমবেত করিয়া নিজ প্রালাদে এক সাধারণ ছিতফরী সভা স্থাপন করেন। 
এই সভার উদ্যোগে নদীয়াবাশীগণের একটী মাকাপকার সাধিত হুইরা- 
ছিল। যে সকল ব্যক্তির নিষ্কর ভূমি গবর্ণমেষ্ট সরকারে বাজেয়াপ্ত 
হইয়াছিল, এই সভ। তৃম্যধিকারীদিগের দ্বারা আবেদন কিয়া গবর্ণ- 
মেন্টকে উচ্হা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । 

১৮৪৪ অন্ে সার হেনরি হার্ডিঞ্জ সাহ্বে গবর্পর জেনারল মনোনীত 
হয়েন। ইনি সাতিশয় বিস্তোৎসাহী ছিলেন এবং এদেশে হার্ডিঞ্জ বিষ্ভালয় 
নাষে গবর্ণমেণ্টের বায়ে এক শত একটী বাঙ্গাল! বিস্তালয় স্থাপনা! করিয়- 
ছিলেন । ঈহারি রাজত্ব কালে ১৮৪৬ অবের ১লা জানুয়ারি মহাসমারোহে 
কৃফনগর কলেজ খোপা হয়। নুপ্রসিদ্ধ ভি, এল, স্িচার্ডসন সাহেব 
কলেজের প্রথম অধ্ক্ষ মনোনীত হয়েন। এই সময় হইতে নম্দীরায 
পাশ্চাতা শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতে আর হয়। এই সময়ে দেশময় 
শ্বিধর! বিবাহের” এক এরা আন্দোলন উপস্থিত হয়। স্বনামধন্য পর্ডিত 
ঈশ্বয়চন্্র বিভ্যাসাগর মহাশয় এ বিষে অগ্রণীরপে দঙাক়মান হন । বিধবা 
বিবাহের অর্দোলন পূর্ব হইতে আরম ছইলেও এই সময়ে ইছা দেশ মধ্যে 


নদীয়া-কাহিনী ৭৭ 


বুল পরিমাণে প্রচারিত হয় বিশেষতঃ এ বিষয় আইন বিধিবদ্ধ করিবার 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে রক্ষণশীল কিন্দুযাত্রেই মহা আপত্তি উত্থাপন. 
করেন; এই সময়ে বিস্কাসাগর মহাশয়ের নামে নদীয়। জেলাক় “বেঁচে 
থাক বিস্তাপাগর"* প্রতৃত্টি বু কবিত। প্রকাশিত হয় * এবং শান্তিপুরের 
তাতিগণ কাপড়ের পাড়ে & সকল গীত লিপিবদ্ধ করে | হিন্দু মাঝ্জেই 
তখন এ বিষয়ে কর্তব্যাবধারণের নিমিত্ত নবন্বীপের পশ্তিতগণের মুখাপেক্ষী 
হয়েন। কথিত আছে বিদ্াপাগর মহাশয় বালবিধবার পুন সংস্কার শাস্ত্র 
সম্মত কিন। এ বিষয়ে বিচারারা হইনা নবন্ধীপে আপিলে তত্রস্থ পণ্ডিত 
মগ্জলী তাহাকে সাদরে সম্বর্ধনা করিয়া গঙ্গাতীরে তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়। 
দেন এবং পাকার্থ তঙঁল ও অক্ঠান্ত দ্রব্য সজ্জিত করিয়া রন্ধনের নিমিত্ত 
গঙ্গাতীর হইতে এক উচ্ছিষ্ট মুংপাজজ আনিয় প্রদান করেন। বিদ্তাদাগর 
মহাশয় ইঙ্গিতে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ভাভিমতের আভাব 
পাইয়া সে বাত্রা বিনা বিচারেই প্রত্যাগমন করেন। বাছা হউক পৰে 

১৮৫৬ খুষ্টাব্সে বিধব বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়। 1 
'ঞ “বেচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হ'য়ে। 

. সদ্দরে করেছ রিপোর্ট বিধব1 রমণীয় বিয়ে। 

কবে হযে হেন দিন, প্রকাশ হবে এ জাইন, 

জেল!র় জেলায় খানায় থানায় বেরবে হুকুম 

বিধব! রমণীর বিয়ের লেগে ধাবে ধুম। 

কে যাবে এদের সনে বরণড়ালা মাথায় হ'য়ে॥ 

কবিবর ছেসে কর, ঘুচিল নারী র তর 

সকলের হাতের খাড়, হইল অঙ্গল্ন। 

সবে বল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়। 


দেখে শুনে মদন রাজ পলাইল ভয়ে ॥” 
এই গানের বঙ্গ পালটা গানও হইয়াছিল ; 


| “শুয়ে থাক বিদ্যাক্লাগর চির রোগী হয়ে।” 
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১৮৪৮ জন্ষে লর্ড ডালছোী গবর্ণর জেনারল হয়েন। হার শাসন- 
কালে কলিকাতার বিশ্ব বিস্তালয়ের সুত্রপাৎ ও গবর্ণমে্ট কর্তৃক গ্রাপ্ট- 
ইন এড-সিষ্টেম্‌ প্রবর্তিত ছয় এবং নদীয়ার কলেজ ও ছুই একটা স্কুলে উক্ত 
সাহায্য প্রদত্ত হয়। তাঁহার বত্বে এ দেশের ঘষে সকল উন্নতি বিধান হুর. 
সিল তাহার মধ্যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও পোর্টাল ডিপার্ট'ষেন্ট এবং পূর্ত 
বিভাগ সর্ব গ্রধান। 

১৮৫৩ অন্ধে ইঞ্ট-ইত্ডিযা কোম্পানী পলিয়ামেন্ট হইতে যে সন 
প্রাপ্ত হন তাকাতে বাঙ্গালা লেফটেন্তাণ্ট গবর্ণর নামে একজন স্বতন্ত্র 
শাসন কর্ড নিয়োগের আদেশ থাকে এবং এতদ্দেশবালীগণ বিপাত বাইয়। 
পিভিল সার্ধিণ দিবার অনুষ্তি প্রা হছন। ১৮৫৪ সালের ১ল! এপ্রিল 
তারিখে সার্‌ ফ্রেডরিক হ্যালিডে বাহাছর বাঙ্গালার প্রথম লেফ টেন্ত।ণ্ট গবর্ণর 
নিযুক হয়েন * ইনি বঙ্গ মসনদে উপবিঞ হুইয়াই প্রজ্গাকুলের অবস্থা! পরিদর্শন 
মানসে ইীমার আরোহণ কবিরা জলপপে তাহার এলেকাধীন প্রধান 
প্রধান স্থান সমুহ পরিভ্রমণ করেন এবং তদনুদারে মাথাভাঙ্গ। নদী বাছিয়া 
নদীয়। জেল! পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। এ বৎসর নদীয়া 
দরুণ প্লাবন সংঘটত হইছিল; প* এবং লে কারণে প্রঙ্গ। সাধারণের 
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ঘংপঝেনান্তি কট হইরাছিল। ডাঙ্গাডহর এক হুইর| কাওয়ার বহু গবা্চি 
গৃহপালিত পণ্ড ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। 

এইকালে (১৮৫৩. ৫৭ খৃ্টাবে ) হিন্লুগপের চড় কপৃজা! উপলক্ষে বাশফোড়া, 
জিবফোড়া। কাচি, ছুরী, ক্ষুর প্রভৃতি তীক্ষধার অন্ত্রের উপর উচ্চ হইতে 
পতিত হুওয়! প্রভৃতি নির্শম অনুষ্ঠানের প্রতি কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের দুষ্টি 
গাকৃষ্ট করেন, কিন্ক তগানীন্তন উন্নতমন] বঙ্গেখবর হাালিভে বাহার ইহ! জন 
লাধারণ শ্বইচ্ছার করে বলির আইন দ্বার এই প্রথা রছিভত করিতে 
অস্বীকার করেন, তবে জনদাধারণ বিশেষ মিসিনাত্ী এবং গ্রাম্য পঞ্ডিতগণের 
প্রতি সাধারণকে বুঝা ইরা এই নুর কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পরামর্শ 
দেন। বাহ] হউক এ বিধজ়ে পুনরায় বন্গেশ্বর গ্রণ্ট বাহাছুরের শাসনকালে, 
আন্দোলন হয় এবং বঙ্গেশ্বর জমীদারগণ ও সন্্ান্ত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে 
জনসাধারণকে বুঝাইক্স। কচিৎ পু্শের সাহায্যে ইহ! দমন করিতে প্রাদ 
পান এবং তিনি এইরুপে কৃতকার্য ও হন। 

এই সময়েই ন্দীয়ায় তামাকের চাষ বিশেষভাবে জায়! উঠে, এমন কি 
লুদুর বিদেশেও উহ! জাহাজযোগে প্রেত্রিত হইতে থাকে । কথিত আছে এই 
নদীয়। জেলাতেই দিললীশ্বর সাহান সা আকবরের সময় ইউরোপীরগণ কর্তৃক 
তানাকের আবাদ আরম্ভ হয়। ও অভ্ভাপি নদীয়ার সর্বত্র বিশেষ নদীর। জেলার 
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রাখাঘাট মহকুমার অধীনস্থ চাকাদছ, যদনপুর, হরি-ঘাটা, কীচড়াপাড়। প্রভৃতি 
স্বানে হিৎলী তামাকের চাঁষ বিশেষভাবে হইঘ়। থাকে 

১৮৫৯ অন্ধে লর্ড কানিংবাহাছুর গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়] এদেশে আগ- 
মন করেন। ই'হারই রাজত্বকালে ১৮৫৭ অব্ষে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক এক 
গত বংসর পরে ভয়ানক পিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিষোহ্‌ বুটটাশ 
রাজত্বের মূল পর্ধ্স্ত কাপাইয়! তৃলিয়াছিল কিন্তু স্বুকৌশলী সহ্হদয় ঈয়াল 
ক্যানিংয়ের সদাশয়তায় শীঘ্রই বিজ্ঞোাগ্সি নির্বাপিত হই] দেশে আবার 
খান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই দুর্দিনে নদীয়া যদিও প্রতক্ষাভাবে কোন 
রূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই, তথাপি স্বাাবিক (উদ্বেগ আবেগ ও ভীতির হত্ত 
হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। নদীয়। বলিলে সে সহয়ে বর্তষান প্রেসিডেন্সি 
বিভাগকে বুঝাইত। বাঁরাকপুর, ব্রমপুর ছাউনির লিপাহীদ্দের কেছ কেহ 
বিদ্রোহী হইলে তাহাদের দমনের জন্ত সৈছাপি প্রেরণ করার, শান্তিপ্রির 
অধিবাসীগনের আনে স্বতঃই একট। শান্তি ও আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। এতাবৎ 
বাঙ্গালা ও অন্ঠান্ত বৃটিশাধিকার ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন ছিল। 
বিদ্রোহ শান্তির পর ১৮৫৮ আবের ১লা নতেম্বর এলাহাবাদের দরবারে লর্ড 
ক্যানিং বাহাদূর এই মর্খে দয়াময়ী ইংলতেঙ্বরী তিক্টোরিক়্ার ঘোষণাপত্র প্রচার 
করিলেন যে কোম্পানীর হম্ত হইতে এদেশের শালনতার মহারাণী শ্বহস্তে 
গ্রহণ করিলেন ;* তিনি প্রঙ্গাসাধারণের জাতি ধর্খ নির্বিশেষে বর্ম ও 
্তায়ান্ুমোদিত বিচার খ্বার1 তাহাদের শব্ধ রক্ষা করিবেন এবং উপযুক্ত 
দেখিলেই রাজ্যের সর্ববিধ উচ্চপদে তাহাদিগকে প্রতিঠিত করিবেন । গবর্ণর 
জেনারলগণ অতঃপর রাজগ্রতিনিধী “ভাইসরয়” নাযে অভিষ্িত হইলেন। * 

এই ১৮৫০ অক এক দিকে সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হইলে যেমন দেস্রে 
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নদীয়া-কাহিনী। ৮১ 


শাস্তি পুনস্থাপিত হইতেছিল * তেমনি আবার নদীয়।, যপোহর, পাবন। 
প্রভৃতি নীল-প্রধান জেলাতে দেশীর ও বিদেশীয় বন নীপকরের সহিত চাষী 
রার়ত গণের বিবার বাধিয়। উঠিাছিল। একদিকে রায়তগণ যেমন কোন 
কোন নীলকরের অত্যাচারকাহিনী গবর্ণমেপ্টের গোচর করিতেছিলেন, তেমনি 
অপরদিকে নীলকরগণও স্থানবিশেবের রার়তগণের দাদন লইয়] কার্ধয না কর। 
প্রতি ভর্বব্যবহারের কণা গবর্ণমেন্টকে জ্ঞাপন করিতেছিলেন। 
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* দেশ তখনও সর্বতোতাবে শাশিত হয় নাই সুতরাং দেশের শাস্তি তখন প্রায়ই 
চৌন ডাকাতের উপদ্রবে অব্যাহত থাকিত না। সুবিধা পাইলেই দেশের নিম্ন শ্র্রেণীন্ 
বলি ছুই দশজনে একত্র হইয়া দল বাধিত ও দেশের সর্বনাশসাধন করিয়! বেড়াইত । 
এইক্ধপ চৌর ও ডাকাত সব গ্রামেই ছু চারিজন দেখ। যাইত, এমন কি, চৌর তাড়াইতে 
জনীদারগণ কেহ কেহ ডাকাত পুধিতেন। এই সময়ে যাহাদের উপস্রবে নদীয়াবাসীগণ . 
সর্ববন| সশঙ্কিত ছিল তাহাদের মধ্যে মনোহর দাস সর্ধপ্রধান ছিল। মনোহব জাতিত্তে 
গেয়ালা, নবদ্ীপের পশ্চিষদিকে একডালা পরাণপুরে তাহার বাসস্থান ছিল। মনোহর 
দহ্যপঘোগী বহুগুণেই শোভিত ছিল। লাঠিখেলা, সিদ্ুচুরী, ডাকাতি রাহাজ্ঞানি, 
নৌকামার। প্রভৃতি কার্ধ্য তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাহাকে যাহারা দেখিয়াছেন 
তাহারা তাহার শানিযীক শক্তি সম্বপ্ধে বলেন যে “সে চিত হইয়া শুইর1 থাকিত এবং 
তাহার গলার উপরে একখণ্ড বাশি বাশের ছুই প্রান্তে ছইজন বলিষ্ঠ মনুষ্য চাপিফ! 


৮২ নদীয়া-কাহিনী। 


১৮৫৯ অক সদাশর় লারজন পাটার গ্রাান্ট মহাশয় বঙ্গেশ্বররূপে এদেশের 
শালনভার হন্যে লয়েন। এ লময়ে নদীয়। ও বশোহর জেলার বহু প্রজ1-ও 
ভমিদারবর্ণের মছিত অনেক অত্যাচারী নীলকরের -প্রকাশ্টভাবে বিবাদ বাধির! 
উঠে এবং লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞারচ হয় যে আর নীলের দাদন. 
লইবে না বা নীলের চাষ করিবে ন হুতরাঁৎ এ বিষয়ে তখন মহাদান্ত 
গবণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করবার প্রয়োজন হইয়! উঠে। 





খকিলেও মনোহর মৃত্তিকার উপরে হস্ত পদের ভর করিয়া বাশ সমেত সেই ছুই জনকে 
লইরা উঠির! ঈড়াইতে পারিত” নয়না, মানিক। প্রভৃতি তাহার সময়ের নদীয়ার অন্ততম 
দন্্য নায়ক। সমগ্র ননীয়। জেল। এই দলপভিত্রয়ের কাধ্যক্ষেত্র ছিল। ইহারা তখন 
এতদূর অকুভোতয় হইয়! উঠিরাছিল যে অন্ত লোকের কথা দূরে থাকুক ইহার! করেকবার 
কুষ্ণনগরের সাহেবদিগের মেল কোর্টের ও জজ স্বাউন সাহেবের প্রয়োজনীষু ভ্রব্যাদি 
বোঝাই নৌক1 লুট করিতেও কু্ঠিত হইত না। মনোহর অন্যত্র যাহাই করুক নিজ 
গ্রামে কখন সে চুরী ৰাডাকাতি করে নাই। মনোহর তাহান্র জীবনে থে কত ভীষণ 
ডাকাতি কার্ধ্য সমাধা করিয়াছে তাহার ইয়ত। নাই, যাহ! হউক পরিশেষে মে শাস্তিপুরের 
(বর্তমান রাণাঘাট)সবডিভিমনের ডেপুটী বাবু ঈশ্বরচন্ত্র ঘোষাল এবং কৃষ্ণনগরেয় ম্যাজিষ্রেট 
মণ্টেখবর সাহেব বাহাছরের হতে ও নদীয়ার কণ্ধদক্ষ দায়োগা বাবু গিরীশচন্ত্র বসুর চে 
ও অসমসাহসিক চায় এবং তাহার নিজ মাতুলের বিশ্বাসঘাতকতায় ধৃত হইয়! তাহার আজন্ম- 
কৃত পাপের প্রায়শ্চিত বিধান করে। সঙ্গে সঙ্গে মনোহরের সঙ্গীদেরও বাজদ্ হয়। 
ইহাদের মধ্যে পূর্বস্থলীর গোপাল পোদ্দার বিশেষ প্রসিদ্ধ, সে মলোহরের “থাঙ্গিনার” 
অর্থাৎ মাস সামালদার ছিল । জজ শ্রাউনেয় বিচারে মনোহরের চিরনির্ধযাসন দণ্ড হু 
তদানীন্তন রীত্যান্থসারে এই আদেশ লগর নিজামন্ত হইতে কায়েম হইয়া আসিলে 
মনোহর আলিপুর জেলে প্রেরিত হয় তথা হইতে কয়েকমাস পরে ৫,1৬৯ জন পঞ্জাবী 
ও পশ্চিমে দায়মালী আসামীর সহিত নির্ববাসনের জন্ম অদ্মদেশে ধায়েটমিউ নগরে ক্লারিস। 
নামক জাহাজে চালান হয়। সমুদ্র মধ্যে মনোহর তাহার সঙ্গী কয়েদীদের সহিত এক 
যোগে মহাবিপ্লব বাধাইয়! জাহাজের কাণ্ডেন ও অন্তান্ত সাহেবকে অসতর্ক অবস্থায় গাইয়! 
ৰ্ধকরে। কেবল জাহাজ চালাইবার জন্গ কয়েকজন দেশী খালাশীর প্রাণরক্ষ| কনিয়া 
তাহাদের দ্বারায় ভিষ্ন রাজার এলেকায় জাহাজ চালাইর়। পালাইতে চেষ্টা করে। কিন্ত 
তাহাদের ছুর্ভাগ্যবশতঃ একখান! রণতরী সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই মানোয়ারের 





রাজরাজেশ্বরী করুণাময়ী ভিক্টোরিয়। | 


নদীয়।-কাতিনী। 
১ ু 





- এএ। পরীর... ৬.0... ০৯০৮, ৬. ৬৮ ১. 


নদীয়া-কাহিনী। ৮৩ 


ই সময়ের জবস্থা এতই সক্কটাপর হইয়া উঠিহাছিল বে তদার্নীস্তন 
উদার-হগয় রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাছর তাহার একখানি পত্রে 
লিখিয়াছিলেন--“বর্তমান নীলকর ব্যাপারে প্রায় সপ্তাহব্যাপী আমার 
এতই উৎকঠ| হইয়াছিল যে বুঝি দিল্লীর ব্যাপারেও তত হয় নাই। আমি 
ক্রমাগত ভাবিয়াছি কোন এক নির্বোধ নীলকর বদি তয় ব৷ ক্রোধ পরবশ 
হইয়া একটিমাজ গ্রজাকেও গুলি করে তবে সেই মুহূর্তেই নিয় বঙ্গের 
সকল কুঠীগুলিই প্রচ্জ.লিত হইর। উঠিবে /?* 

দ্বেশের যখন এইরূপ ভয়ানক অবস্থা তখন সদাশয় গবর্ণর গ্র্যান্ট মহোদর 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কিপে অশান্ত ও বিপ্লবের হস্ত হইতে 
দেশকে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে ভবানীপুর বানী দরিদ্র ত্রাক্ষন সন্তান হরিচন্দ্র প্রঞ্গাবৃন্দের পক্ষ 
হই! "পেটি টে” লেখনী ধারণ করিলেন এবং প্রতিদিন স্বয়ং সহ সহ 
প্রজাকুলকে প্রজাপালক গবর্ণমেপ্টের নিকট বিচার প্রাধী হইবার জন্ত সংপরামর্শ 
দিতে আরস্ত করিলেন। ৭ চতুদ্দিক হইতে নীলকরগণের মধ্যে বাহার! 


স্পা 
কাণ্ডেন তাহাদিগকে ধৃত করিয়! অকায়েব বঙগরে লইয়া যান এবং তথায় বিচার হইয়া 
তাহাদের ফাসী হয়। 
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1 নদীয়ার প্রজাকুল হরিশ্চচ্জ্ের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিত। এ সম্বন্ধে 
কৃষ্ণনগরে নীল কমিসানের সমক্ষে সাক্ষী দিবার কালে ভদানীস্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্রেট মিঃ 
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৮৪ নদীয়।-কাহিনী | 


অত্যাচারী তাহাদের প্রতি দুটি পতিত হুইল কিন্তু ১৮৯১ তাকে 
জুন মাসে অকালে হরিশের সৃত্যু ছুটল * ব/ছাই হউক ১৮৬০ খুঠাষে তাহার 
একাঞ্জিক সাধনায় ন্ুফল ধরিয়ছিল। কারণ প্রধানত তাছারই চেষ্টায় 
ুশানক গবর্ণমেপ্ট ইণ্ডিগো কমিলন নাষে নীলকর কৃত অত্যাতাবেের সত্যানত্যন 
নির্ধারণের নিমিত্ত এক কমিসন নিধুক্ত করেন। 1 

এই কমিদ্নের সভ্যগণ ১৮ই মে কঙ্খনগরেই প্রথম অধিবেশন করিয়া 
প্রকান্তভাবে লীঙকর ব্যাপারের তাস্ত আনপ্ত করেন। তিন সাস ব্যাপী 
কমিপন পসর্বসমেত ১০৪ জনের সাক্ষ্য গ্রঙ্থথ করেন। তন্মধ্যে ১৫ জন 
গবর্থমেপ্ট কর্মচারী, ২৯জন নীলকর, ৮জন মিসিনরী, ১৩ জন জমিদার 
এবং ৭৭ জন রায়ত ব! প্রজা। এই কমিসনে যে সকল বাক্তি সাক্ষ্য 
প্রধান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাপাখাটের ন্ুপ্রলিদ্ধ জমিদার বাবু জয়টাদ 





1) 076 ০25৩ 11101) 11676600০৩0, 2৫0)00060 095 2০৮ 8৪ 
[109৬৩ 1)0 1558501 0০ 501১7০9০ 020 00৩ 0৬1০6 ৮23 100001061, 


* হরিশের অকাল মৃত্যুতে নদীয়ার জন সাধারণ বিশেষ মর্মাহত হইয়! স্বৃতের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করিবার জনা ১৮৬২ খ্‌ং অবেের ২৬ জুলাই তারিখে “নীলঘর্পণ” প্রণেত। 
হুপ্রসিদ্ধ দপবন্ধু মিত্রের উদ্যোগে এবং নমগীয়াধিপতি মহারাজ! বাহাছুন সতীশ্চগ্রা রায়ের 
নেতৃত্বে কৃফনগরে এক পোক-নতা! আহ্বান করিয়! হ্বর্গী্ মহাত্বার স্মৃতিরক্ষ! কম্পে_ 
বহু অর্থ লংগ্রহ করিয়| কলিকাতার 'হরিশ্তন্্র স্মৃতি রক্ষা !ভাগারে' প্রেরণ করেন। এইয়পে 
আমর! ''নীলঘবর্পপের” অমর গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিআ্রকে (যিনি তখন নদীয়ার পোষ্ট নুগ- 
রিক্টেভেন্ট পছ্ে বিরাঞ্গিত ছিলেন ) নীলকর পীড়িত প্রজাকুলের অকৃত্রিম ছিতৈধী হরিণের 
পূজায় প্রধান পুরোহিত রূপে দেখিতে পাই। এই সময়ে নদীয়ায় হরিশ সন্বন্ধেষে নকল 
গান উঠছিল তম্মধে এইসি বিশেষ প্রনিদ্ধ__ 


ভাসছে মন মনের হরিষে। 
(জাগে ) লুটে খেত এক হুরিশে, 
(এখন) বাচালে এক হুরিশে 1 
হুনে বুনে নীজ কত্ত জনি খাল 
( এখন ) হচেছে তায় অড়র কলাই সনিষে | 
প্রথম -( হরিশ নীল কুঠীর এক অত্যাচারী কর্ণচায়ী) 
খিতীগগ--নু প্রপিদ্ধ হরিশত্ যুখোপাধ্যায় |) 


+133130 60239155107) ১, 9, 5৩2690-102, 58546 5, 


নদীয়া-কাহিনী ৮৫ 


পাল চৌধুরীর পাক্ষ্য মাননীর বঙ্গেশ্বর বাঠাছবর বিশেস উল্লেখ ধোগ্য বলি! 
গ্রশংলা করেন। * 

এদিকে যখন কমিসন প্রঞ্াগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন 
সপাশর় বঙ্গেশ্বর গ্রযান্ট মহোদয় কাধ্যস্তর ব্যাপদেশে নদীয়া ও যশোহর 
মধ্যে প্রশহিনী “কুমার” ও শ্কালী গঙ্গা” দিয়া ইীমার আরোহণে গমন 
করিতেছিলেন। তিনি বলেন “তখন নদীতীরে দলে দলে প্রজাগণ সমবেত 
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৮৬ ,নদীয়া-কাহিনী | 


হইয়। আর নীল বুনিষ ন। আপনি অনুমতি করুন এই কাতর গ্রার্থনা৷ উপ- 
স্থাপিত করে। ” * 
এইকালে স্বর্ীর দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃকণনীলদর্পণ*প্রকাশিত হইল। নীলদর্গণ প্রকাশ 
হইবা মাত্র দেশের শিক্ষিত সম্তরদায়ের হখে] এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
হুইল। 

এই নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ ব্যাপার লইয়াই স্থুবিখ্যাত জেমস্‌ লঙ 
সাহেব ও মানুয়েল লাছেবের এ পুস্তকের অনুবাদক ও প্রকাশক বলিক! কারা- 


মও্ড ও অর্থদণ্ড হয় ইহ লইয়া সে সময়ে দেশে হুলসুল পড়িয়া যায়। 
এইন্লূুপে নীলদর্পণের শেষ যবনিকা! পতন হইল বটে. কিন্তু এ বিষয় লই! 
বছিন ধরিয়| গবর্ণমেণ্টের বহু কাগঞ্জ, কলম, কালী বায়িও হইয়াছিল। £ 
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রেভাঃ, .জম্স্‌ লং। 


নদীয়া-কাহিনী। 
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ডত্র এস্‌, সিটনকর । 


দীনলদ্ধু মিত্র। 








নদীয়া-কাহিনী ৮২ 


পরে বহু বাগানুবাগের পয় মহামান্ত সদাশয় প্রঙ্গাপালক গবর্ণমেন্টী, 
যাহাতে অপছায় প্রজাগণের উপর অথ! অত্যাচার না হয় এবং তাহাদের 
নিজ নিজ সম্পতিতে নিজের শ্বহ শ্বামিত্ব সম্পূর্ণ বজার থাকে এই সকল 
বিষে দৃি রাখিবার নিমিভ্ত ই, জ্যাকপন্‌ সাঞ্ছেবকে নদীয়ার অতিরিক 
ম্যানিষ্টরেট নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। এ সময়ে সহদয় ডবলিট, জে, 
হার়সেল্‌ সাছেব নদীয়া স্থায়ী ম্যািষ্ট্রেটে রূপে বিরাঞ্জ করিতেছিলেন। 
সদাশয় গ্র্যান্ট মহোগয় নদীয়া কেবল অতিরিক্ত ম্যাজিট্রেট পাঠাইয়াই 
ক্ষান্ত হইলেন না; ধাগাতে সুদূর মফঃশ্বলেও অত্যাচারী নীলকর বা জমি- 
দার অপহার প্রজ্জাগণকে উৎপীড়ন করিতে না পারে এবং যাহাতে প্রত্যেক 
প্রজা লহভেই বাঁজস্বারে বিচার প্রার্থনা! করিতে পারে সেই নিমিত্ত সমগ্র 
নদীর! ডিতিলনকে-_ধাহ এক্ষণে প্রেপিডেন্সী ডিতিপন বলয় খ্যাত-করেকটাী 





মহামান্ত বঙ্গেশ্বর সার জন্‌ পীটার গ্রাণ্ট মহোদযসের ১৮৬* খৃষ্টানদের 
১৭ই ডিসেম্বর তারিখের মন্তব্য (011780) পাঠ করিলে নীল গোলোধেগোর 
সকল কখাই জান! যার ;) এই রিপোর্টে সবিস্তারে নিক্লিখিত বিষকগুলি বর্ণিত 
হইয়াছিল :-_ 
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৮৮ নদীয়া-কাহিনী। 


সবডিভিসনে বিভক্ত করিয়া* উদ! এক এক জন ডেপুটার অধীন করেন এবং প্রত্যেক 
সব ডিভিসনের হেড কোয়া্টার,গমনাগমনের শুবিধার্থ রেল,নদী বা বুহত্রাজবন্ 
সন্লিকটে স্থাপন! করেন। এইরূপে পূর্ববস্তাকালাপেক্ষা বিচারালয়ের সংখ্যা দিন 
দিনবৃদ্ধি পাইলেও দেশের লোকের প্রবৃত্তি অনুযায়ী প্রজাকুল অত্যাচারী 


০০ 





ষাঙ্থারা নীলগোলোষোগ সম্বন্ধে সবিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাছেন তাহার 
শীযুক্ত বাকল্যাণ্ড বাহাদুরের “বেঙ্গল আগার লেপ্টনাপ্ট গবর্ণরল” মিঃ, লিটন- 


ক.র প্রমুখ নীল কমিসনরগণের পবিস্তারিত রিপোর্ট বঙ্গেশ্বর গ্রাণ্ট বাহাদুরের 
& রিপোর্টে উপর মন্তব্য, এ ব্যাপার সংক্রান্ত মহামান্ত ই্ডিয়! গবর্ণমেপ্ট ও 
বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের শত শত পঞ্জাদি এবং হ্বিখ্যাত দীনবন্ধ, মিত্রের পুত্র ললিত 
মোহন মিজ্জ প্রণীত 'ই্িগে। ডিস্টারবেন্স ইন্‌ বেঙ্গগ” প্রভাত পুস্তক পাঠ 
করিবেন । এই নী হাঙ্গামার কিছু গান পরে নানা কারণে বিশেষ বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে নীল প্রস্তত হইতে আরম্ভ হইলে দেশ হইতে নীলের আবাদ একনপ 
উঠিরাগিয়াছে, নীলকরু সাহেবগণের কেহ কেহ এক্ষণে নদীয়ার সুপ্রাসদ্ধ জমী- 
দার, তাহাদের সদয় ব্যবহারে তাহাদের প্রজ|গণ এক্ষণে সুখে আছে ! 
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নদীয়া-কাহিনী। ৮৯ 


জমীদারের হত্ব হইতে যেমন নিষ্কৃতি পাইতে লাগিল তেমনি গেছে পড়িয়! 
মকর্দম] চালাইবার ঝৌক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। * 

পূর্ব হইতেই নদীয়ার সবডিভিলনের স্ায় ২।১ টা ক্ষুপ্্:বিতাগ ছিল 
বটে + কিন্তু ১৮৬০ অবে মহামতি গ্র।ণ্ট নদীর) বিভাগকে রীতিমত 
চারিটী ডিছ্রাক্ট ও ১৮টা প্রধান" সবডিভিননে বিভক্ত করেন এবং এই ১৮টী 
সবডিভিসনের ১৮টি মহকুম| নির্দিষ্ট করেন )--১। কৃতি], গঙ্গা! ও ই, বি, 
এস, রেলওয়ের উপর জবস্থিত। ২। মেহেরপুর। ৩ । ঝবিনোছ _নবগরঙ্গার 
উপর। ৪1 চুয়াভা।-_ই, বি, এস, রেলওয়ের উপর। ৫1 কুঞ্খনগর 
(সদর )। ৬। মাতয়া-নবগঞ্জার উপর। ৭। কোটটাদপুর-_বেলওয়ে 
হইতে পাক বান্তার উপর। ৮। নড়াইল। ৯। যশোহর (সদর) 
৯৯। বনগ্রাষ_-নরকারি বড় রাস্তার উপর। ১১। শাস্তিপূর-( বর্তমান 
রাণাঘাট )1। ১২। খুলনা এখন খুপন! সদর । ১৩। সাতক্ষীরা । ১৪। 
বসিরহাট। ১৫ বারাশত। (এই নাষের ভিষ্বী্ট এই সময়ে উঠাইর। 
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৯৩ নদীয়া-কাহিনী। 
দিপ্না উহ্থাকেঙ্গাবডিভিপ্রনি কর চয়)। ১৬ আলিপুর (সঙর)। ১৭। 
পেটি” মাতলা (বর্তঘান বারুইপুর )--কলিকাতায় যাইবার রাস্তার উপর । 
১৮। ডাযর়ষগ্ডহারবার। এতদ্বাতীত বারাকপুর ও দমদম ক্যাপ্টম্মেল্টেকে 
২টা ক্ষুদ্র সবডিভিজন করিয়া ছুষ্টজন জয়েপ্ট মাজিষ্ট্রেটের অধীন করা হয় 
ও শিয়ালদছে একজন ডেপুটী ম্যা্জিত্রেট রাখ হয়। 

এতন্মধ্যে কু্টিয়া, যেফেরপুর, কৃষ্ণনগর, চুরাভাঙ্গা, শান্তিপুর ও বনগ্র'ম 
লইয়। ক্ষুদ্রাকারে নদীর জেল1 প্রতিঠিত হয়। মদীয়ার বিস্তৃতি পূর্বে 
মুসলমান শালনে বাহ, ছিল এ সময়ে তাহাপেক্ষা বন্ধ হাস করা হয় এবং 
পরবর্তী কালে বনগ্রামকে বশোহরের অন্তর্গত করায় ক্রমে উষ্? আরও 
ক্ষুদ্র কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নমীর়ায় রাজদ্বও এই কারণে কমিয়া 
গিয়াছে । 

পূর্বোক্ত উপায়ে ১৮৯২ জন্কে হিতকামী রাজার প্রজারক্ষার কল্যাণকর 
বিধানে নদীয়ার এবং অন্তান্ত নীলকর প্রপীড়িত জেলার আভ্যজরীন শান্তি 
পুনস্থাপিত হইলে, সার নি'সল্‌ বিন সাহেব বাহছুর বঙ্গের শাসন কর্তা নিযুক্ত 
চয়েন। ইহীর ৫ বৎসর কাল ব্যাপী রাজত্ব ক|লের মধ্যে নদীয়ার এক হৃদয় 
বিদারক ছুদ্দৈব উপস্থিত হয় । এই বৎসর নম্বীয্ার বিভিন্ন গ্রাম সমুষ্ধায়ে 
বিশেষতঃ নিয় ও আত্র ভূমিতে এক প্রকার রোগের উৎপত্ধি হয় বাহ! ক্রমে 
মহামারী আকার ধারণ করির গ্রামকে গ্রাম জনহীন করিয়া! দিয়াক্িল। যে 
পবিত্র ধাম পূর্বে স্বাহ্য ও উৎকৃষ্ট জল বায়ুর জন্ত দুবিখ্যাত ছিল-_যে নদীয়া 
পূর্বকালে ইউরোপীযগণও স্বাস্থ্যোক্রতির নিমিত্ত আগমন করিতেন _ধে স্থানে 
প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ভগ্রপ্থাস্থ্য পুনর্গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়! 
বন্ছদর্শা চিকিংসকগণের ব্যবস্থানুযায়ী তথানীত্তন ইংয়াজ কোন্পানীর 
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নষ্তীয়া-কাহিনী। ৯১ 


পারর্ণর বাহার আলিয়া বদন বাপন করিয়াছিলেন * এব ( নদীয়ার 
উৎকৃষ্ট জল বাধু হাতে তাহার বিনষ্ট স্বাস্তা পুনললাত কারয়া কলিকাতয় 
গ্রত্যাগত হুইর। ক্ছুপদিনে আবার তিনি রোগগ্রন্ধ ইল লপীয়ায় পুনরা- 
গমন করিতে বাধ্য হভয়াছিতপন, 1 সেই স্থান্থামর তুক্বর্থ দদীয়া এই 
সময় মহামারীর দারুণ কবলে এক মনা শ্ুশানে পরিণত হইয্জাছিল। ফে 
দিকে তাকাইবে সেই দিকেই কেবল বিষাদপুণ শোকের দৃত্ত। রাস্তা ঘাট 
জনহীন--ক তং ছুষ্ক একজন বৈদ্ত এক স্থান হইতে স্থানান্তারে গমন করি- 
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৯২ নঙ্ীয়া-কাছিনী। 


তেছে অথবা শিবাধুল ও সারমেয় সন্প্রদার শ্রশান হইতে বা গৃহ হইতে 
শব দেহ সংগ্রাহ করিয়া ভীষণ কোলাহল করিতেছে। প্রথম প্রথম লোকে 
শবাদি স্রপানে লইয়া গ্গাহ করিতেছিল কিন্তু ক্রমে শব সংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ায় 
শ্শানে আর স্থান না! পাইয়া বেখানে সেখানে দাহ করিতে বা মৃতিকাভা- 
স্তরে প্রোথিত করিতে থাকে । ক্রমে হখন সকলেই রোগগ্রন্থ হইয়। 
পড়িতে লাগিল তখন আয় কে কাহাকে শ্মশানে লইয়। যায়_-ফাজেই 
লোষ গৃহাভাস্তরে মরিয়া পচিতে আরম্ভ করিল। গ্রামস্থ ২।১ জন 
হাহায়া ফোনরূণপে নিস্তান্স পাইতে লাগিল তাহারা ধনসম্পত্তি পর্িত্যাগ 
ক্রিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন পয় হইল। এইরূপে কত সোণার সংসার 
আ্শানে পরিণত হইল-কতত বর্ধিক। পল্লী, জনহীন ও হীহীন ছুইয়। পড়িল 
এবং কত শত শত প্রা, শিবাকুল ও শকুনী-গৃধিনী-পিশাচের ক্রীড়া ভূমিতে 
পরিপত্ত হইল। এইক্সাপে খে সমস্ত গ্রাম প্রীহীন হুইপ পড়িল নদীয়ায় 
সন্মদ্ধ শোতামক় প্রাচীন গ্রাম বীয়নগয় তাহাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ 
যোগ্য * বান সাধারণের মধ প্রবাদ আছে যে এই বীরনগরেই প্রথম 
অগুভ তিথি নক্ষজাদি সঙ্গমফালে, একটী শষ বাহকগণেয ক্ষন্ধ হইতে 
খ্ঘলিত হইয়া বৃত্তিকার পতিত হওয়ার নীলার এই দায়াণ হেব সংঘটিত হয়। 
এখনও আমর! নঙীয়াবাদী সন্ধ্যার অন্ধকার গাড় হইলে প্রার্চীনের নিকট 
এফাগ্রহনে কত বিভ্রীবিক! মর ভূত পিশাচ ঘটিত এই জনহ্ীন বীরনগবের 
অবীয়োচিত কাহিনী শ্রবণ কিয়! ভয়ে শিজরিয়া উঠি । কতদিন গভ 
হইয়াছে কিন্ত বীর়নগরের স্বাস্থ্য বা পূর্ব হী কিছুই প্রত্যাবর্তন করে নাই) 
এখনও বীরমগদেক উ্ীহীন অবস্থা গ্রত্াক্ষ করিলে সেই মহামারীয় নি্লারণ 
মূর্তির অস্পঠ ছায়া! কিছু কিছু উপলদ্ধি হয়। 

১৮৬২ সালেয় শেহজ্ঞাগে এবং পয়বর্তী কালে ঘখন এই তর্ক ব্যাধি 
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নম্ীয়া-ঞ্চাহিনী । ক 


লদীরাকে কবলিত করিয়া বশোহর ধায়াসাত, বর্ধমান, হুগলীয দিকে 
অগ্রপপ্প হইতে আযম্ত করিল) * এবং সেই সেই স্বানে ও অসস্ভবনপ 
লোকক্ষয় করিতে আরস্ত করিল তখন গবর্ণমণ্ট আর স্থির থাকিতে ন! 
পারিয়া ডাকার জে, ইলিয়ট নামে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসককে এই 
সর্বনালী ব্যাধির কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে নিষুক্ক করিলেন । ডাকার 
ব্যাধিগ্রথ স্থান স্মৃহ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যে সিষ্কাজে উপনীত হই, 
লেন তাহা বিশেষ কাধ্যকরী হয় নাই ভবে তাহার নিদেশাহুযায়ী অনেক 
গ্রীন জঙগজান্দ কর্তন করিয়া! বা দাহ করিয়া পুপিস সাহাযো পুফরিমী 
প্রতি কেবল পানীক্সর লিমিও নির্ধারণ করিয়া ও ভোব! ও বৃহৎ গর্তা্ছি 
পরিপুরত করিয়া এবং গ্রামাদির জল নিফাশনের ব্যবস্থা করিরা স্বাস্থ্য” 
ল্লতর চে! হইয়াছিল বটে কিন্তু রোগ দমনে এসকল অতি সামান্তই 
কার্যকরী হইয়াছিল। কারণ পরবর্তী কালে বিশেষতঃ ১৮৮১ অন্মে 
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সি নক্গীত্া-কাছিনী। 


নঙ্গীরার় ইন্থার প্রকোপ ও প্রতাপ অত্যাধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং 
সৃত্যুসংখ্যা একেবারে চরমে উঠিক্বাছিল। এক শত জানের দধ্যে নুন্যাধিক 
৬৯ । ৭০ জন গ্রংণত্যাগ করিয়াছিল দেশের বিহ্টযিবাজয় হদয় বিদারক 
সেই শোকের ছবি বর্ণন। করিতে হস্ত হইতে হজথণ] স্মভিত হইয়া পড়ে। 
এই সমন সদাশর গবর্ণমেণ্ট অঙ্যাধক প্রজাহানী দর্শন কাঁরয়া সবশেষ 
বিচলিত হইর। উঠেন এবং বহুসংখ্যক চিঠকংসক ও ওষধ দ্রাতব্য হিসাবে 
গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করেন, কিন্তু কোনরূপেই এই ভয়ঙ্কর ব্যাপির গ্রাকোপ 
হাস কারতে ন! পারিয়। ইন্তার কারণ নির্দোশার্থ ১৮৮১ অন্যে এক কমিনন 
নিযুক্ত করেন। কমিসন সমগ্র শীতকালে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া 
জমিদার ও জনসাধারণকে বিশুদ্ধ পানীয়ের উপকারিত। ও স্থাস্থ্য সম্বদ্বীয় 
অন্তান্ত উপদেশ প্রদান করেন। তাহারা পণরশষে মস্ধুবা প্রকাশ করেন 
যে ব্যাধির কোন বিশিষ্ট কারণ নির্দেশ হইতে পারে না-তবে সংক্ষেপতঃ 
বলা বায় যে, জনসাধারণ নিজে নিঞ্জে পর্রক্ষার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি 
রাখলে এবং লোকাল বোর্ড গ্রমাদি সস্কারে মনোবোশী হইলে কালেএ 
বাধ দেশ হইতে বিদূরিত হইতে পারে। এই সময়ে নদয়ার মধ্যস্থগ 
দিয়া ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল লঃইনের নিমিত্ত মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় "সনে- 
কের মনেই এই ধারণা হয় যে রেলের উচ্চ ভূমির ছারা জল নিক্রামণের 
স্বাভাবিক গর্তে রয় হওয়ান্ন এই দারুন ব্যাধি উৎপক্প হইয়াছে * কিস 
কমিসন তদস্থে প্রকাশ করেন যে রেল ও বাস্ত। প্রস্তিতে জগ নিফাশানের 
যেরূপ ব্যবস্থা হুএন্া উচিত তাহা অধিকাংশ স্থলে হিশিঠরূপ বর্তশান 
থাকায় ইহা ব্যাধির কারণ হইতে পারে না। পরিশেষে সমগ্র বিষয় অশ্ব 
ধাবন করিয়! বঙ্গেখর সার ভি, কাস্থেল বাহাহর ১৮৭১ অবে এই সিব্ধান্ত 
উপনীত হয়েন যে “উক্বতিশীল টৈজঞানিক উপাক্কের স্হায়তায় মামর। 


এই বাধি প্রশমনে যতই কেন প্রয়াস পাই না এখন৭ চিকিংস শান্ত 
ধাররাারারারাররাররারররররররাারারাররাররারহররারাররমররারারররতারাররারররররররারারাররররাররারাইরারারাাররররারররররররতারররররর 
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দদীরা-কাহিদ। 4৫ 


প্রন ফোন উপায় উদ্তাবন ছয় নাই এবং বহছদিনেও হইবে কিনা জানিন! 
যন্বারা দেশ হইতে এই ব্যাধি সম্পূর্ণক্ূপে বিদূরিত করিতে পারা যাইবে ।”1 
এই ব্ূপে বন বর্ষ ধরিয়া এবং ক্রমান্বয়ে বঙ্গেশ্বর সার সিসিল বিডন, সার 
উইলিয়ম গ্রে, সার জর্জ কামেল, সার রিচার্ড টেস্পেল এবং সায় এস্ল 
ইডন বাহাহ্‌রের শাননকাল পর্যান্ত দেশবিস্ধন্ত করিস এখন দাকুপ ম্যালে- 
রিয়া রূপে ইহা সমগ্র বঙ্গবাসীর অস্ছি মজ্জায় প্রবেশ পূর্বক জীবনের সার 
ভূত শক্তি সামর্থ হরণ করিয়। দেশে সন্ভবাতীত অকাল মৃহ্ার আকর 
হরূপ বিরাজ কিতেছে। জানিনা কত দিনে কিম্বা আদে। কখনও বঙ্গ- 
বাসী ইহার করাল কবল হইতে পরিত্রাণ জাভ করিবে কিনা? 

সার সিসিল বিডন মহোদয়ের আর এক চিরম্ম্ণীয় কীত্তি ১৮৩৪ অন্দে 
মফঃংম্বলের মিউনিসিপাপিনী ও দাতব্য চিকিৎসালক স্থাপন । দেশের স্বাস্থ্য 
এই পনয়ে একেবারে নষ্ট হইরা যাওয়ান্ধ তিনি গ্রেলাস্থ প্রধান প্রধান স্থানে 
মিউনিলিপালীটী স্থাপনে মনোষে শী হয়েন। তদনুসারে শ্রী বংসর ২১ 
সেপ্টেম্বর তারিখে নদীয়া! জেলায় সর্ব প্রথম রাণাঘাটে এবং ১লা নবেম্বর 
তারিখে কৃষ্ণনগরে ছুইটী আদর্শ মিউনিসিপালটা স্থাপিত হয়, পরে এ হই- 
টার ছাবু! সন্তোষজনক ফল লাভ হইলে ১৮৬৫ সালের ১১ জানুয়ারী শাস্তি 
পুর ও ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল নবীয়া, কুষ্টয়া, কুষারথালি, বীরনগর, 
মেহেরপুর এবং পরিশেষে ১৮৮৬ অন্ের ১লা মে তারি:খ চাকদহে এক 
একটা মিউনিসিপাজিটা স্থাপিত হয়। এবং ১৮৬০ অবে কৃষ্ণনগর ছ্গাতব্য 
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চিকিৎসালছছ ১৮৬৮৩ অঙ্গে কুটিরায়, ১৮৬৪ অন্দে মাপাঘাটে ও চাক্দছে 
চুয়াডাঙ্গার ১৮৬৮ অন্দে মেহেরপুরে ১৮৬৯ অযো বীর়নগয়ে ১৮৭৯ অকে 
ফুড়ালগাছিতে ও শাস্তিপুরে এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়্। 
সার সিসল বিডন বাহাহুতরর শাসনকাল নানারূপে ননীয়ায় স্মরণীয় 
হইয়া সহিয্বাছে। ইহারই সময় ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কলিকাতা হইতে 
নবীয়ার উত্তর সীম! কুইয়। পর্যন্ত রেল খোলা হয়। কার্য্যতঃ এই রেশ 
থুলিবায় প্রায় দশ বংসর পূর্বে ১৮৫২ 1 ৫৩ খুং অফ্ধে ইহার নিমিত্ত এখন 
প্রস্তাধ উিত হয়, তদনুসারে ১৮৫৪ অন্দে লেফাটগ্তাপ্ট গ্রেট হেড নানক 
একজন দক্ষ এনজিনিয়ার কলিকাতা হইতে ঢাকা, তথ! হইতে চগ্রাম ও 
তথা হইত আফোয়াব পর্যন্ত জরীপ করিতে নিবুক্ত হয়েন। ইতি মধ্য 
মিটার পাউন নামে একজন এন্জিনিয়ার কলিকাতা হইতে কুইর়া পর্যন্ত 
পথেয় এক নক ও পদ্মার উপয় একটী স্রীজের আদর্শ অন্ধন করিয়া গন্ণ 
মেগ্টে পেশ করেন, তদছ্ছসারে ১৮৫৮ খৃঃ অন ৩* এ জুলাই ১৪৭৫৯৬৭২ 
পাটও সৃপধনে লণ্ডনে ইষ্টারগ বেঙ্গল রেলওয়ে কম্পানী গঠিত হয়, 
১৮৫৮ খুষ্টাবের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে এ পথের কণ্টাউ হিলিংয় 
পরে ১৮৬২ কে ১৬ নভেম্বর তারিখে এ পণে প্রথম বাআী গাড়ী চলিয়া, 
ছিল। পরে পরবর্তী শাসনকর্তা সায় রিভার টমসনের সময় ১৮৭৭ অফের 
১ লা এপ্রিল এই রেল গবর্ণমেপ্টের খাস অধীনে আইসে এবং ইহার ইষ্টারণ 
বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে নাম করণ হয়। যে দিন প্রপম এই রেলপথে কৌহ- 
শফট চলিগ়্াছিল সে দিন এক অদৃষ্টপূর্বব ব্যপার সংঘটিত হইয়াছল। 
দুল দলে আবাল বৃদ্ধ বনিত! ছূর দুরাস্তর হইতে আলিয়া! জাইনের ছুই ধার 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়! গাড়ীর প্রত্যাশার দীড়াইয়া থাকে এবং অনেকেই কিরূপ 
লৌহ শকট অভুলোক ও গাড়ী লইয়া অত দ্রুত আলিবে সে বিষয়ে বিলঙ্ষণ 
সন্দেহ প্রফাশ করিতে থাকে । তাহাদের মধ্যে যাহার পুর্বে ই, আই, 
আসরের গাড়ী দেখিযাছে তাহার! অনেক বুঝাইলেও খস্তান্ত সকলে কিছু" 
তেই যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ন! করিয়াছিল ততক্ষণ এই অপূর্ব ব্যাপারে 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পায়ে নাই। পরেবখন হংলীধযনি করিয়া ঠাথম 
গাড়ী দেখা দিল--& সমবেত সোৎকুক জননমুদ্র বিশেষ ফৌ হুহণী হইয়া 


নঙ্গাান্ফাহিনী | ৯৭ 


আমন মিশ্রিত এক ফোলাহল উত্থাপিত করিল এবং স্্রীলোফগণ ফলাাণ 
হুচক হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। এইরূপে ই, বি, লাইন প্রথম কৌহৃহলী 
ভনদমুত্র কর্তৃক সম্থদ্ধিত হইয়। দেশ মধ্যে ক্রমে বিস্তার লাভ করিরা আসি- 
তেছে। যখন প্রথম ই, বি,লাইন খোলা হয়, তখন গাড়ীতে প্রথম, 
ভ্বিতীয়, তৃতীর ও চতুর্থ এই চারি শ্রেণী বিচ্ঠমান ছিল। ভ্্ী:লাকগণের 
নিমিত্ত শ্বতস্ত্র গাড়ীর বন্দোবন্ত পাকিলেও সমৃদ্ধ ঘরের স্রীলোকগণ সাধা- 
রাণের সহিত তখন গাড়ীতে উঠিততিন না তাহাদের পালকী, গাডীতে 
উঠাইয়া দেওয়া হইত ;--তখন নদীয়ার মধ্যে কাড়াপাড়া, চাদহ, 
রাণাধাট, বগুলা, চুছ়াডাঙ্গা, কুইিয়া এই কয়টী ঠেঁষনে প্রধানতঃ যাত্রী ও 
মাল গতায়াত করিত। 

১৮৬3 অবে ৫ই অক্টাবর এক দৈব ছুর্বিপাকে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ 
বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আন্দামান দ্বীপ পুলপ্নব নিকট হইত এক ক্আবর্ভনময় 
মহ! ঝটিক1 উখিহ হইয়া বস্লাবর উত্তরমুত্ধ ঘণ্ট:য় ২৬ মাইল বেগে ধাবিত 
কয়। উহ! বাঙ্গালা ১২৭১ সালে আখিন মাসে সংঘটিত হওয়ায় “একার 
ঝ” ব! “আঙিনে ঝড়” বপিরা খ্যাত। অতি বুদ্ধের মুখেও শ্তনা যার 
এক্প ভয়ঙ্কর ঝটিকা তাহারা কখন গল্পও শুনেন নাই। যদ্দিও ১৮৪২ 
অন্ক এবং ১৮৫২ অবের মে গালে হুইটী প্রবল ঝটিক! সংঘটিত হইয়াছিল 
কিন্তু এরূপ সর্বধ্বংশী, সর্বনানী ঝড়ের সহত তুলনার সেছুটী কিছুই নহে 
তখন মাত্র রেল খুলিতেছে, লোকে তখনও নদী দিয়াই দেশ দেশান্বরে 
গমন করিততেন। বিশেষতঃ পৃজার সময় যিনি যেখানে বিদেশে ছিলেন 
সকলেই নৌকাযোগে নিজ নিল জন্ম ভূমিতে আগদন করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে পুজার পঞ্চমী নিনে বেলা ১*টা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা 
৪) অবধি ভীষণরূপে ঝটিকা প্রবাহিত হুইয়া ও করক্1 বাপাতে এক 
মহা প্রলংরর সুচনা হইয়াছিল এবং নদী বক্ষংস্থ সমস্ত নৌকা ও জাহাজ 
একেবারে চিহ্ন ব্রহিত হইরা ধ্বংস হইয়াছিল। প্রতগ্রনের সেই ভৈরব 
ভাম মৃত্ি, স্বভাবের এই অস্বাভাবিক আক্রোশ, সেই সুতীক্ষ ভেস্বী নিনাহ- 
বৎ কর্মতেদী হুহক্কার বে কেহ দেখিয়াছে বা শ্রবণ করিয়াছে সে ইহজন্দে 
আয ভুবিবে না। এই স্বরধধর ঝটকার নদী সফল উত্দেলিত হইয়া! বে মহা" 


৪৮ মর্দীযা কািয়তি । 


প্লীবন আনয়ন ফ্রয়াছিল, তাহা! স্মরণ করিলে আজিও শরীর শিহরিষা 
উঠে ও হৃদয় বিদীর্ণ হুয়্। গবর্ণমেন্টের ধিপোর্টে প্রকাশ এই প্রানে 
১৫** বগ মাইল প্লাবিত হইয়া! ৪৯,৮৯০ মনুষ্য ১০৬,১** গবাদি পালি 
পশ্ত, ১,*০,০৯,৯*০, টাকা মৃলার ক্গলযানাদ ও ৪,৫০,*০৯ টাকা মৃণ্লার 
গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি অনন্থমেয়রূপে নষ্ট ও ক্ষতিগ্রঙ্ধ হইয়াছিল। এই বিপদে 
সদাশয় গবর্ণমেপ্ট ছুঃস্থ, নিরা শ্রয়, নিরন্ন বক্তিবর্গকে বছল পরিমাণে সাহাব্য 
করিয়াছিলেন। ভগৰা:নর রাজা কিছুই একেবা:র ভাল বা একেবারে 
মন্দ হয় না। এই সর্বনাশা বিপদেও নদীয়ার এক মহান উপকার সাধিত 
হইয়াছল। যে ভনহ্কর ব্যাধি, মহামারী আকার ধারণ করিয়! নপীয়ার 
অগণিত লোক্চের কালশ্বরূপ হইয়া উঠিকাছিল তাহ কিছুদিনের নিদিত্ত 
দেশ হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছিল ।* কিন্তু শীত্বই হতভাগ্য দেশ 
"আবার উহার কবলে পঠিত হয়। 

১৮৬৪ অবোর মহা ঝটিক্গার ননংয়া জেলা এক্রূপ ব্বন্ত হইয়াছিল 
বলা যায়। বিশেষ ঠঃ পর পর ছুই বংসর পর্স্-দব কালে বর্ষণ করিতে 
কুপণতা প্রকাশ করায় শঙ্কাির অবস্থা অত্ন্ত শোচনীয় হইয়া দাড়ায়! 
ফি) সা়েস্তা খ! বা নবাব স্থঙ্জার সনয়ের স্তার টাকাম় অষ্ট মণ চাউল আর 
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অদীয়া-কাছিনী। ৯৯ 


ফধনই বিক্রয় হয় নাই তপাপি লোচে তখনও টাকার প্রকষণ, ত্রিশ সেক্স 
চাল অনায়াসে ক্রয় করিত এবং এতদপেক্ষা মুল্যাধিক্য হইলেই বিশেষ 
কাই পতিত হইত । ১৮৫৯ অব্দের প্লাবনের পর ১৮৬* অব ২৮০ টাকা 
লগ চাইল বিক্রয় হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। * এই কষ্ট 
সানা অবস্থার পচিবর্তন হইতে ন। হইতে দেশে যহা ঝটিকা সংঘটিত হয় 
এবং ১৮৬৬ অব দেশে হৃতিক্ষ রাক্ষপী করাল বেশে দর্শন দেয়। প্রথমে 
দীন ছুঃখী পরে কিছু দিনের মধ্যে অনেকেই ইহার দারূপ কবলে কবলিত 
হইতে গাকে । যে পরিমাণ চাউল পূর্বে ৩ পয়সা ৪ পয়সা মুল্যে বিক্রিত 
হইত তাহাই এক্ষণে চারি আনা ব। পাচ আনা মুল্য বিক্রয় হইতেছিল। 
কিছুদিন পরে মূলা দিলেও আর মিলিতেছিল না সুতরাং আনকের পক্ষে 
পরিতাক্ত ভাতের ফ্যান ব। আমানী কিদ্বা গাছের ছাল, পা, মূল সার 
হইয়া উঠিয়াছিল। গবর্ণমণ্ট বণ্দও পূর্ত হইনেই বাজার দর প্রভৃতির 
উপর দুষ্ট রাখিয়া আপিতেছি"লন তগাপি কার্য গথংম কোনও সাহায্য 
গ্রনান করন নাই। পরে যখন চতুর্দিক হইতে বিশেষতঃ নদীয়া কাপাস 
ড'ঙ্গার মিশিনরীগাণের পক্ষ হইতে সকরুণ আবেদন গবর্ণমেপ্টের গেচর 
হইল $ শশা ননীরার কালেকউরের উপর এ বিষয়ের তদন্থ করিবার 
তার পতিত হইল। কালেক্টর সবিশেষ তদন্ত করিয়া ১৮৩১ আবে ৩ এপ্রিল 
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১৯ নদীয়া-কাছিবী। 


যে হিপোর্ট দেন তাহা পাঠ করিলে হংখে হদয় বিদীর্ণ হইয়া ঘায়। এই 
রিপোর্টের ফলে শীগ্তই অনেক হ্থানে সাহাধ্য ভাগার স্থাপিত হইল '£বং 
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নদীয়া-কাহিনী ১০১ 


গলে দলে ছুঃগ্থ পরিবার আলির! সাহাব্য প্রার্থী হইল। কিন্ত পরবর্ভাঁ জুন 
ম্যসে ছুতিক্ষের প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সদাশয় গবর্ণমেন্ট প্রজার 
কষ্টে অস্থির হইলেন, তখন বহ্স্থানে অন্পত্রাদি স্থাপন করা হইল এবং কর্প- 
কুণল ব্যঞ্িগণকে কাপড় বুনাইন়। লইর!| সাহায্য দান ক৫। হইতে লাগিল ৯ 
এই বাপারে গবর্ণষেণ্টের মোট ২৪৫* পাউও্ড (৩১৭৫) টাক! এবং সাধা- 
রণের টাদার ১১০০ পাউণ্ড (১৬৫০) টাক অর্থ ব্যারিত হইয়াছিল। আগষ্ট 
মাস হইতে আরস্ত করিয়া! অক্টোবর মাসেই এই ছুর্দৈবের প্রকোপ মন্দীভৃত 
হইতে আরুস্ত হয় ও ক্রমে ক্রমে আবার শন্তাদি স্থলভ মূল্যে বিক্রয় হইতে 
আরস্তক করে। তদনুসারে চলিত চতুটদিংশতি সরকারী সাহাব্য ভাণ্ডার ও 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেপরকারি ভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে বন্ধ করাহয়। এইরূপে 
মহামান্ত গবর্ণমেণ্টের লদাশযতার ও যত্বে নদীয়ায় সেছৃদ্দিন গত হয়। তদবধি 
এইরূপে দ্রবাধির ছুর্খ,ল্যভাবশতঃ বখনই দেশে ছূর্ভিক্ষ বা অন্লকষ্ট উপস্থিত 
হয় তখনই শ্রমজীবি শ্রেণী অপেক্ষ। অধিক কই হুর দরিদ্র গৃহস্থগণের ধাছার! 
সমাজে ভদ্রনামে অভিহিত কারণ সামানা শ্রমজিবীর ন্যার কারিক পরিশ্রমে 
তাহার! অনভ্যন্ত আবার অক্ষমতা! বশতঃ তাহাদের পক্ষে উপার্জনের অন্য 
পন্থাও বিরল, এক্ষেত্রে ৮১০টি পোধা লইয়া, পুঞ্জাদির লেখাপড়া শিখাইয়! 
কন্তার্দির সৎপাঁত্র বিবাহ দিয় “'ভদ্ত্রতাবে” সংলার চালান তাহাদের পদ্ছে 
বড়ই কষ্টকর হুইয়! উঠে।1 | 
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1 হখের বিষয় সর্ধাচচষুম্মাস, ছিভফামী, প্রজাপালক হুসভ্া ইংয়াজ রাজের প্রজার এই 
হঃখ কষ্ছের প্রেতি দি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রজারক্ষাকলে ডাহাছের বত্ত ও চেষ্টা সমধিক এমন 
কি তব বিড়ম্বনার প্রভিবিধান যলুযোর সাধযাতীত হইলেও উহা প্রতিকারকলেও তাহাদের 
চেষ্টার ত্রুটি নাই। কিসে গ্রজাসাধারণ দুখে থাকে, কিসে ভ্রবাঁদির হুল্য অতাধিক না হয়, 
কিসে দেশেয় স্বাস্থ্যোরতি হয়। (কিসে জল কষ্টাদি দুর হম এই সমুদয় বিষয়ে তাহাদের চেষ্ট1 


১০২. নর্দীয়া-কাছনী। 


১৮৬৬ অঙ্েয দারুণ ছুর্তিক্ষের কোপ প্রশমন হইতে না হইতেই নদীয়া 
আবার এক ভরঙ্কর দৈব বিপাক উপস্থিত হয় উহা সাধারণতঃ ৭৪ লালের 
বন্তা বলিয়! প্রসিন্ধ। নদীয়ায় বার বার এতই জল প্লাবন উপস্থিত হইন্বাছে 
যে বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেকের উল্লেখ অসম্ভব । * নদীয়া! জেলায় 


এই নিয়তৃষি ও ক্ষুত ক্ষত নদী বর্তমান যে যে বৎদর একটু অধিক পরিমাণে 
বারিপাত হত সেই বংসয়েই নদীয়ায় বন্ত। হয়। এনম্বন্ধে চলিভ পদ প্বৃষটি 
পড়ে টাপুর টুপুর নদের এল বাণ”-_-এটী সার্থক লেখা মনে হয়। কারণ 
টাপুর টুপুর অর্থাৎ সামান্ড মাত্র বর্ষণ হইলেই নদীয়া বত বাণ আসে এত আর 
কুত্াপি দৃ্ী ভয় না। বিগত ১৮৬৭ অকে নদীয়া! ও হশোহছয়ে যেয়প বন্ত! 
আলিয়াছিল এতদঞ্চলে বহুকাল সেরূপ সংঘটিত ছয় নাই। কিন্তু লৌতাগোর 
বিষয় ইচাতে স্বাস্থ সন্বন্ধে যেরূপ ক্ষতি হইবে অন্ুযান কর! হইয়াছিল তাহা 
হয় নাই। বস্তার জল নাহি! বাইলে লাধারণতঃ যেক্কপ ম্যালেরিয়া প্রত্ৃতি 
ছস্ুস্ত বাংধির প্রকোপবুদ্ধি পার সে বৎসর সেরপকিছুইটহয় নাই। 

অসাধারণ এবং এই চেষ্টার ফলেই আজি নদীয়ার বহুগ্ছানেই ম্বান্তোকতির জন্ত 2011 812121171 
1168500 এর কার্ধ, ভ্রব/াদির মুলা বৃদ্ধির কার়ণানুপন্ধানের জন্ভ (00100153107 06 [11- 
017 0110 17180 00055 ০6 ৮০০৫ 597 সাধারণে যাহাতে জল হারে কর্জ পার, সেই 
জন্ত গ্রামে গ্রাষে 0০-০৫301$৩ 01610 5001619, জলগপ্লাবম নিবারণার্থ যেখানে প্রয়োজন 
সেইখানেই বাধ ও জলকষ্ঠ নিবারপার্ধ নদী প্রস্ভৃতি পরিষ্কার রাখিতে জজশ্র অর্থবায় হইয্1 থাকে, 
এই সব দেখিয়! শ্বতই যনে ভরসা হয় মে, এই হুশিক্ষিত ভাঁগাবান রাজার অকপট বন্ধে, উন্নত 
বৈজ্ঞানিক উপায়েই হউক বা! অর্থ ও সামর্থ িয়াই হটক দেশের প্রতি দৈবের প্রকোপও শীত্্ই 


দুবীতূত হইবে । 
* ইংরাজাধিকায়ের পূর্যের এতদ্দেশের শান বিভাগের বিশ্বাসযোগা বখাধখ ইতিহাস 


না খাকায, তৎপূর্কোর ভূর্তিক্ষাদির ও তজ্জবমিত অনংখ্য 'লাকক্ষয়ের.বিষয় জাবয় কিছুই জানিতে 
পারি না, সুতরাং ইংরাজের ছুরক্ষিত বিবরণী ধাং1তে এতদ্দেশে হখন যে ব্যাপারটী ঘটিয়াছে 
তাহ। বতই কুগ্র হউক .লিপিবন্ধ হইয়াছে তাহ] দেধিয়! কেহ যেন মযে না ফরেন যে বখন 
ইংক্জাজাধিকারের পূর্বের ইতিবৃত্ত দুর্ভিক্ষ বা জলপ্লাবনদিয় বিষয় কিছুই লিখিত্ব হয় নাই 
ভখন ই সকল কানে কোনও রাপ দৈববিকৃত্বন! সংঘটিত হয় নাই। পযন্ত & সব কালের 
বিশ্বাসযোগা ইতিহাস থাকিলে জনয! দেখিতে পাইতাম যে সব কালে ছুর্ভিক্ষাদি জারও 
কঠোরতর মুর্ধিতে দেখ] দিত, কেন না| তখন এখানকার মতন লুপাশন প্রণালী প্রবর্তিত 
না হওয়ায় রাজার কর্ণে প্রজার কষ্টের কখা! পৌছিতে বছ বিলম্ব হইত এবং ছুর্ভিক্ষ পীড়িত 
স্বানে এত পছজে রেজ বা জাহাজযোগে চাটলাদি সাহাধা পাঠান জদস্কব ছিল, প্লাবনের 
সময় উপঘুক্ত বাধ বাধিয়া! গাধন নিধাবণে এমন সহ হুশিক্ষিত এনজিনিয়াথের একান্তিক 
অভাব ছিল। আর হন ছন এ সফল ছুর্ঘৈধ সংঘটিত হওয়ায় ধিষয়ে ঘল। যায় হে এখনও 
অতিযৃষটি, অনাবৃষটি, জর প্লাবন প্রস্ভৃতি বে সব কারণে ভুর্তিক্ষাদি উপস্থিত ছয় তখনও এ সকদ 
ফায়ণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিগ। 


নর্দীয়া-কাছিনী, 1 ১৬৩ 


১৮৬৭ আন্দোয় বস্তার পর নদীয়ার পর পর আরও কতকপ্খলি দৈব 
ছব্বিপাক সংঘটিত হইন়্াছিল। ১৮৬৮ অব্যে বাঙ্গাল! ১২৭৫ সনে, ২৯শে॥ 
৩*শে, ৩১শে শ্রাবণ আবশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া সমগ্র নদী ভাসিয়  গিয়াছিল। 
আবার এই মহাবৃত্রির প্রকোপ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে পর বৎসর 
অর্থাং ১৮৬৯ অব বা বাঙ্গাল! ১২৭৬ সনের ২৮ আবাড় সমগ্র দিবাভাগ 
বাপি প্রবল ঝটিকার ও বৃষ্টিতে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট সংঘটিত হয় এবং 
পুনরার পরবর্তা ১৮৭১ খুষ্টান্ধে বা ১২৭৮ সালের দারণ প্লাবনে কত শত শত 
গৃহস্থ নিঃসহাক়্-সম্পত্তি হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই! 
সে বংসর ভাগিরখীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়! যুরসিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহরে 
দারূণ প্লাবন আনয়ন করিয়াছিল। সুয়সিদাবাদের পাঙদেশে যে বাধ. 
ভাগিরথীর প্লাবন নিবারণের নিমিত্ত বর্তমান আছে তাহ! জল বেগে ধ্বংশ 
হওয়ার ভাগিরখীর় জল ঘোয় বেগে নদীর! প্লাবিত করিয়। পরিশেষে ইপ্তায়ণ 
বেঙ্গল ইট রেলওয়ের কতিপয় স্থান তন্গ করিয়া যশোহরের দিকে ধাবিত 
হয়। কিন্তু এতদ্বারা নদীরার যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল সেম্গপ ক্ষতি আন 
কোন জেলায় হুর নাই। যছ্গিও বছু নর নারী:এই দারূণ ছর্দৈব বশত$ 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বষ্টে কিন্ত গবাদি পালিত পণ্ড এত অধিক সংখ্যক 
বিনষ্ট হইয়াছিল যে তাহা! অপরিমেয়। গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কোনরূপ সাহাব্য গৃহিড় হুয় 
নাই। বদিও এই ছর্দৈষে নদীয়ার সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল:বটে:কিন্ত পর 
বংসর বস্তাল্লাবিত মাঠ সকলে অভ্তযাধিক;ঃফসল উৎপন্ন হওয়ার: প্রজাকুলের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হুইয়াছিল। | 

ইহার পর কিছুদিন নরদীক্বাবাসী হাপ ছাড়িতে সমস্ব পাইক়্াছিল। কিন্ত 
আবার ১৮৮৫ অন্কে বাঙ্গালা ১২৯২ সনে ছাক়ণবন্তার সমগ্র দীন! তাসিয়া 
গিয়্াছিল। এই প্লাবনে ২,২** বর্গ মাইল জলাকীর্ঘ হইয়। দেশে; মহা. 
হর্দশা আনন্বন করিয়াছিল এবং তঙ্থপলক্ছে (ঘরিস্রগণেক়্ সাহাব্যার্থ চাঁদা 
সংগৃহিত হইয়া স্থানে স্থানে সাহাব্য-ভাগাক্স: উদ্মৃক্তঞহইক্াছিল। কমিটী: 
মোট ৬৫,৬৬৫, টাকা 4 চাঙা. সংগ্রহ 'কৃ্িযাছিপেল_)ং ): তন্মধ্যে সমগ্র হস্থ 
নেলার সাহান্যার্থ যোট ৩৭,৯০০, টাকা ব্য্িত হইয়াছিল, বাকী অর্থ 


১০৪ নদীযা-কাহিঙলী। 


ভবিষ্যতে ছুর্তিক্ষ বা বন্তা পীড়িত বঙ্গের দাহাধ্যার্থ গবর্ণমন্টের নিট 
গচ্ছিত আছে। 

পরবর্তী কালে ১৮৯৭ অবে ১২ই জুন বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ৩* চোট 
ভারিথে সমগ্র ভারতব্যাপী যে মছা ভূমিকম্পন অনুভূত হইয়াছিল ভদ্র 
নদীয়ারও বহু ক্ষতি হুইয়াছিল। নদীয়াবামী অভি গ্রাচীনের মুখ উন- 
সাছি যে তাহার! কখন গল্পেও এরূপ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের বিষয় শ্রবণ করেন 
নাই। এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই এমন বাটাই ছিল না_-এই মহা 
কষ্পনের অব্যবহিত পূর্বেই মৃত্তিকাভাত্বর হইতে যে রখচক্রধবনিবৎ খর 
গৃস্ভীয় নিনাদ উ্ধিত হইয়াছিল তাহ! ম্মরণ করিলে আছিও হৃদ্কল্পন 
উপন্থিত হয়। এই দেশ বাগী ভূপিকম্পে কত নদী শুফাইয়া গিয়াছিল_ 
এবং কত উচ্চ ভূমি ও পর্ধতাদি বলির! জলাশয়ের স্তি হইয়াছিল তাহার 
ইরত্বা। নাই। 

এই মহান ভূমিকম্পের পরই নগীয়ার উল্লেখ যোগ্য ঘটনা! ১৯৭২ অনের 
অক্টোবর মালের মহাবৃি। সপ্ত দিবস ব্যাপী এই মহাৰৃষ্টিতে সমগ্র নদীয়া 
জনপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অসংখ্য মৃষ্নয় ও ইক নির্শিত গৃহ প্রাচিরাদি 
ভূমিসাৎ হইয়াছিল এবং ঘাট পথ বন্ধ হইক্া লোকে সশঙ্ক অবস্থায় কালাডি- 
গা করিয়াছিল। 

নংক্ষেপত; আজ পর্যন্ত ইহাই নগীয্ার উল্লেখ হোগ্য ঘটনাবলী | 


নদীয়ায় বিদ্যাচর্চা। 





নবদীপ আবহমান কাল জ্ঞান-গৌরবে গৌরবান্থিত ॥ বিঃ্যাচষ্চার বিবরণ ও 
জ্ঞানী মহাত্বাত্র জীবনী লইয়াই নবহীপের ইতিহাস বিরচিত। নুবিখ্যাত ছিন্দু- 
নরপতি বল্লালসেন যে অবধি নবস্থীপে স্থায়ী বানস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই 
অবধি নবহীপে বিদ্যাচ্চগির গৌয়ব বৃদ্ধি হয়, এরূপ বল| যাইতে পারে । কথিত 
আছে, তাহার পূর্ধ্ণে একজন যোগী গঙ্গার চরে কুত্্ কুটীর বাধিয়! কেবলমান্র কতিপয় 
ছাত্রকে ন্যায়ের পাঠ দিতেন। ইহার ছাত্রগণের মধ্যে শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং 
ব্যায়াপ্ধ শিরোমণি প্রধান । ইহাদের উভয়েই স্থানের বন গ্রন্থ রচনা করিয়া" 
ছিলেন। শঙ্কর তর্ককবাগীশের অসাধারণ বিদ্বাবন্তা ও তৎকারণে জনসমাঁজে 
তাহার অসামান্ত প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানাবিধ কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। কথিত 
আছে, একদিন তর্কবাগীশ কোনও ধনী-গৃছে আমন্ত্রিত হইয়া! সভায় উপস্থিত 
হইবার সময় উতীর্ণগ্রায় দেখিয়! তথায় ত্বরায় গমনমানসে নদীতীয়ে উপস্থিত 
হইয়া স্বরে তাঁহাকে পারে লইয়! যাইবার জব নাবিককে বারম্বার আদেশ করার, 
নাবিক তাহার কথায় বিরক্ত হইয়। বলিয়াছিল “ঠাকুর যেন নদের শঙ্কর তর্ক- 
বাগীশ এলেন আর কি, তাই সব কাছ রেখে ওনাকে আগে পার করে দেও” | 
মূর্খ নাবিকের মুখে আঁপনার অসাধারণ প্রতিষ্ঠার এই রূপ অপূর্ব প্রমাণ প্রাপ্ত 
হয়! তাহার থে আনন্দ হইয়াছিল, শত সত] বিজয়েও বুঝি তত হয় নাই। 

বল্লালমেন একাদশ শভাবীর মধ্যভাগে বঙ্গের সিংহামনে অধিয়োহণ করেন। 
ইনি সিংহাসনে অধিক হইয়। বন্ধের আদিশুর-আনীত ব্রাহ্মণ ও কারস্থ- 
গণের বর্ধমান বংশাবলীকে আঁচার়ত্রষ্ট দেখির়। শিখিলপ্রীয় সমাজবন্ধন 
দৃঢ় করেন। ইহীর সময়ে নবদীগে সংস্কৃত ভাবা বিশেষ উন্নতি লাত কছে। 
বল্লালসেনের পরে তীয় পুত্র লক্ষণসেন বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনি পিতৃভুল্য বিগ্যাংসাহী, সংস্কত বিদ্যার বিশেষ পাদ এবং জ্যোভিবশান্ে 
গগাড় বিশ্বালবান ছিলেন। এই অন্ধ বিশ্বাপই পরে তীহায় ও সমগ্র বাজলার 


১৩৬ নদীয়া কাহিনী | 


সর্ধনাশের কারণ হইয়। উঠে। ইছার সময়ে হলাযুধ, পণ্ডুপতি ও শুলপাঁণি 
প্রভৃতি পঙ্ডিতগণের আবির্ভীব হয়। সরন্বতীর সাক্ষাৎ বরপু্র কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব 
এবং উন্বাপতিধর ইছারই সভা-উজ্বলকারী রাজকবি ছিলেন। 

হলাযুধ এক্রাহ্মণ সর্বন্থ'*, *স্থৃতি সর্বস্ব+ এবং “মীমাংসা সর্বন্থ* ও পন্যায় 
সর্বন্ব+ প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রস্থকার। ইনি আপনাকে বাংস্ত গোত্রীয় ধনজয়ের 
পুত্র বলিয়া স্বীয় সংগৃহীত “ব্রাহ্মণ সর্বস্ব গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন । 

পণ্ুপতি হুলাযুষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইহার কৃত “শ্রান্ধাদি কৃত্য'” পণ্ডপতি- 
পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধ । 

শৃলপাঁপি ভট্টাচার্য্য স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। ইহার কত গ্রন্থ সমূহ স্ৃতিবিবেক 
নামে খ্যাত। সংগৃহীত "ত্রতমালাবিবেক*১ “প্রীর়শ্চিত্ত-বিবে” প্রভৃতি 
অদ্যাপি বিদ্যজ্জনসমাজে সমাদৃত রহিয়াছে । 

জীধর দাস, লক্ষণ সেনের সেনাপতি বটুদাসের পুত্র। ইনি "সছুঞ্ি 
কর্ণামৃত” নামে এক গ্রন্থ রচনা! করেন। এই গ্রন্থ লক্ষণসেনের রান্জাচ্যুতির 
ছুই বসর পরে অর্থাৎ ১১২৯ বা ১২* থৃষ্টাবে সংগৃহীত হয়। 

জন্দেব গোস্বামী--ইহার নিবাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিধ গ্রামে। 
কিন্ত ইনি লক্ষণসেনের সময়ে বাজসভাসদ ও রাঁজকবি-রূপে নবহ্ধীপে বাদ 
করিয়াছিলেন। ইহার অমুতমরী লেখনী বঙ্গে এক নবধুগ আনন করিয়াছিল। 
তীহার পিতার নাম ভোজদেব ও জননীর নাম বামা দেবী। জয়দেব অল 
বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন কবেন এবং সল্লাস গ্রহণে 
বাগ করেন। কিন্তু তাহার দে অভিলাষ পুর্ণ হয় নাই। এক অপুত্রক 
ব্রাহ্মণের অগম্থদেবের নিকট মানসিক ছিল যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র ব! 
কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে প্রথমটীকে জগয়াথের পদে অর্পণ করিবেন। উক্ত 
মানসে ব্রাঙ্গণ আপন থম তনয়াকে জগক্লাথসমীপে আনয়ন করিলে ব্রীহ্ণের 
প্রতি জগন্নাথদেব প্রত্যাদেশ করেন যে জয়দেবকে কন্যা দান করিলে সে 
- তাহারই পাওয়া! হইবে; এই কন্যার নাষ পদ্মাবতী । ব্রাহ্মণের নির্বান্ধাতিশয়ে 
ও জগগ্লাথ দেবের প্রত্যাদেশক্রমে মন্গ্যাসী জয়দেব পক্সাবতী দেবীর গাপিগ্রহণ 
করিরা সংসারী হন। জয়দেব রাধাকষটের উপাসক ছিলেন; তিনি প্রেম 
বিহ্বল হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে মধুর কান্ত পদাবলী রচনা করিতেন, তাহা 
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অতুঙনীয়। কথিত আছে, স্বক্ংং বৈকুঠনায়ক শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেমে মর্তো আসিতা 
শ্রীহন্তে তাহার পুথির পৃষ্ঠার “দেহি পদপল্লবমুদ্বারম্‌” লিখিয়া অপুণ পাদ 
পুরণ করিয়া! দিয়াছিলেন। ভক্ত জয়দেব সম্বস্ধে বহু অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত 
আছে। জয়দেব প্রত্যহ কেন্দুবিঘ হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ পদরেজে চলিয়! 
গঙ্গান্নান করিয়! গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন $ বৃদ্ধ বয়সে তিনি চলচ্ছক্তিহীন 
হইলে, ছ্ঁঠাহার প্রার্থনামতে কেন্দুবিবে গন্গ। প্রবাহের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
একবার তদগতপ্রাণা দেবী পদ্মাবতী কোন হ্ত্রে অবগত হয়েন যে জয়দেবের 
মৃত্যু হইয়াছে । এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্রে পতিগতপ্রাণা সাধ্বী তৎক্ষণাৎ 
প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে, জন্দেব মৃত পত্বীর কর্পণে কষ্জনাম শুনাইন্গা 
তাহাকে পুনজ্ীবিত করেন । এইরূপ শতশত অলৌকিক গর তৎসন্বন্ধে প্রচলিত 
আছে। তীহার মাধুর্ধ্যমন্স “গীত গোবিনদ” আজিও সর্বজ সাঁতিশ় আদৃত। 
শ্রীক্ষেৈত্রে ইহা জগক্লাখদেবের পূজার অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হুইয়াছে। তিনি 
শ্রীবৃন্দাবনাদি সতীথে পর্যটন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে কেন্দুবিব গ্রামে অপ্রকট হন। 
অন্যাপি তথায় প্রতিবৎসর মাঘী সংক্রান্তিতে তাহার তিরোভাব উপলক্ষে বহু ধাত্রীর 
সমাগম হয় এবং “গীত গোবিন্দ” গীত হয়,। 

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির পর গ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভীব কাল পধ্যস্ত প্রায় 
৩০* বৎসর ব্যবধান । এই ন্থধ্কাল বঙ্গদেশ প্রাঞ্শ: মৃসলমানগণের শাসনা ধীন 
ছিল। ইহাদের সকলেই গৌড়ে বাস করিতেন এবং গৌড়েশ্বর বলিয়া খ্যাত 
ছিলেন। তীহাদের শাসনাধীনতায় দেশে বিদ্যা সমভাবেই চলিতেছিল। 
দেশে ভূম্যধিকারী সকলেই প্রায় হিন্দু ছিলেন, সৃতরাং বিচার ও শাসন প্রত্যক্ষতঃ 
হিন্দুগণেন্ন হুস্তেই ন্যস্ত ছিল এবং ত্রাহ্গণগণ তীহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যা- 
চর্চা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বরগণও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন 
এবং সংস্কৃত ও গৌড়ীক্গ ভাষায় বহৃতর গ্রস্থ রচনা করাইয়াছিলেন। * যে 
"কৃত্তিবাস-রামায়ণ” আজ হিন্দুর গৃহে গৃহে আদৃত ও পুঙ্গিত হইতেছে, তাহা 
গৌড়েশ্বরেরই আদেশক্রমে রচিত। এই সময়ের মধ্যে বৈধব কবি চণ্ডীগাল 
ও বিদ্যাপতি অন্বগ্রহণ করিয়া! তাহাদের সুললিত প্রেমময় পদাবলী রচনা দ্বারা 





* গৌড়েশবর নসয়্ত খা মহাভারত অনুযাদ করাইয়াছিলেন। 
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গড়ে ভাবী দেশোম্মাদকয় বৈধ ধর্পের বীজ অন্কুরিত করিয়া যান। চত্তীদাল 
১৩২৫ শকে (১৪০৩ থৃষ্টাবে ) * বীরভূম জেলার অন্তত নার গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা! বলে সমগ্র দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পাত্র 
হইয়া উঠেন। 

বিদ্যাপতি ঠাকুর চত্তীদাসের মসামযিক, তিনি সৈধিল 11 মিথিলাই 
তৎকালে দর্শন, স্বতি, সাহিত্য সকল বিষয়েই অগ্রগামী । এইস্থানেমহামুনি 
গৌতম | স্থীয় অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে হে ন্যাপ শাস্ত্রের হৃত্রপাত করিয়। যান, 
উদয়নাচীর্ধ্য, মহামকোপাধ্যার গঞ্জেশোপাধ্যার ও তৎপুত্র বর্ঘমান উপাধ্যায় 
তাহাকে বছ টীক! ও ভাষা দ্বারা! অলন্কত ও ভূষিত করেন। 

খু চতুর্দশ শতাবীতে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ পঙ্ডিত। তাহার 
প্রকৃত নাম অয়ধর মিশ্র তর্কালম্বার। কথিত আছে যে, তিনি কোনও কথ! এক- 
বারষাত্ শ্রবণ করিয়। বিন! আলোচনাতেও এফ পক্ষকাল শ্মরণ করিয়! রাখিতে 
পাঁরিতেন, ও যে কোনও শাস্ত্রীয় বিচার এক পক্ষ কাঁল ধরিয়া! করিতেন এবং 
তিনি পূর্ব বা উত্তর যে পক্ষেই থাকিতেন, তাহা কখন স্লিভ হুইত না বলিয়া 
তাহার পক্ষধর উপাধি হইয়াছিল। ইনি আপনাকে যজ্পতি উপাধ্যায়ের 





ঈবিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চ বাণ। 
নব নবছু রস ইহ পরিষ্বীণ ৪” 
প্জনযদাতা মোর গণপতি ঠাকুর 
সৈথিলি দেশে কর বাঁস। 
পঞ্চ গৌড়াবীপ শিব সিংহ ভূপ 
কৃপাকরি লে নিজ পাশ ॥ 
$ কতা পান্তের প্রথম প্রবর্তক মহর্ধি গৌতম, উভখোয় পুত্র ও জঙ্গিরার পৌত্র। 
ইহার নাষাত্তর-__দীর্ঘপতমাঃ এবং অক্ষপাদ। পিভৃযা বৃহস্পতির সাপে ইনি জন্মান্ধ হন, তাই 
নাম হয় দ্দীর্ষতম1:? । পরে যৌগবলে স্বীয় পদে চগ্ষুঃ উদ্মীজিত করেন, তজ্জন্ত নাম হয় 
“জক্ষপাদ”। অদেকে এয়পও্ড বলেন থে শ্বীয়্ শিখা বেষধ্যাস তদীয় বেদাতত হুত্রে স্যায়মত 
খপ্তনের চেষ্টা করিলে, বৃদ্ধ মহর্ধি গৌতম এ চক্ষুতে আয় বার মুখাবলোকন করিব না 
এইয়গ প্রতিয্ঞা) করেন । পরে ব্যাস কর্তৃক বিশিষ্টয্পে সংপুজিত ছুইয়াও টিটি? 
স্বাভাবিক নয়নে ভীহায মুখদর্পন না করিয়া খীয় পদে চচ্ষুঃ হজন করেন। 
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ছাত্র এবং হরি মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়৷ আত্মপরিচয় দিয়াছেন । পক্ষষর 
মিশ্র তাৎকালিক পণ্ডিতগথের ' শীর্ষস্থানীয় এবং দিগ্িজযী পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত 
ছিলেন। বছদূরদ্েশ হইতে তীহার নিকট বহু ছাত্র পাঠার্থ সমবেত হইত। 
অধিকাংশ ছার ন্যায় পড়িবার জন্যই মিথিলার আসি, কারণ ন্যার়শান্্র ও 
তৎসংক্রান্ত গ্রস্থাদি তখন অন্য কুত্রাপি পাওয়া যাইতনা। মিথিলায় পত্তিতগণ 
এন পরিশ্রমের গ্রন্থগুলি অতিসংগোপনে ও যত্বে রাখিয়া 

ুত্রাধস্ত্র ছিলনা, সকলকেই স্থীয় স্বীয় পাঠ্য পুধি শ্বহন্ডে 
লিখিয়া লইতে হইত । বখন কোন ছাত্র ন্যারাধায়নার্থ মিথিলায় আসিতেন, 
অধ্যাপকগণ তীহাদের কত্যাসের নিমিত্ত পুধি সকল প্রদান করিতেন, 
আবার পাঠীস্তে সে গুলি পুনগ্রহুণ করিতেন, এবং পাছে কেহ কোন অংশ 
গোপনে লইয়! যান, এই জন্য সকল ছাত্রকেই বিশেষরূপে পরীক্ষা করির। 
মিথিলার বাহিরে আলিতে দেওয়া হইত; এইরূপ এ্রতাবং যিখিলার 
অধ্যাপকগণ বহু হে ন্যারশাস্ত্রে আপনাদের প্রাধান্য রাখিতে সমর্থ হইয়া 
'ছিলেন। সুতরাং সে সময়ে ন্যায়পাঠার্থ ছাত্রগণের যিথিলায় গমন ব্যতীত 
গ্রত্যন্তর ছিলনা । বিশেষতঃ মৈথিলী অধ্যাপক ব্যতীত অপর কাহারও 
৷ উপাধিদানের ক্ষমত। ছিলনা। 


বাস্থুদেব সার্বভৌম । 
যেসকল ছাত্র মিথিল! হইতে উপাধি প্রাপ্ত ছইয় দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, 
তাহার! কোন না কোন ধনবানের আশ্রয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দেশে শিক্ষার 
বিস্তার করিতেন। কিন্তু ন্যারশান্্ যেরূপ জটিল ও হূর্ববোধা শাস্ত্র, উপযুক্ত 
নথ বাতিরেকে তাহার সম্যক্‌ শিক্ষাদান অসম্ভব ; সুতরাং উপযুক্ত গ্রস্থ অভাবে 
নবন্ধীপে তখন ন্যায়ের আশাঙ্করূপ অ্ুখীলন ছিলনা, কিন্তু শঞ্রীনারারণের কপার 










ধান্ছদের সার্বতৌম মবহীপে জন্গ্রহণ করেন । তাহার পিতীয় নাষ 
মহেষ্বর বিশীরদ ভ্টচার্য্য। তিনি স্থার্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং আপনার 
পৃত্রকে কাদপরচ লিও দ্বারা থ্যাকরণ ও কাবাদি পাঠান্তে স্থৃতি 
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অধ্যয়নে প্রীবৃত্ব করান। বান্ুদেব অল্নকালমধ্যেই পিতৃনির্দিষ্ট শান্তর সমুদয়ে 
বুৎপন্ন হইয়া উঠেন এবং ন্যায় শিক্ষার জন্য উৎনৃক হুইয়৷ পঞ্চবিংশতি বৎসর 
বয়ংক্রম কালে মিথিলার গমন করেন। তৎকালে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার 
পণ্ডিতগণের মধ্যে একছ্ছত্রী সম্াটূপে বিরাজ করিতেছিলেন। বান্দেব 
মিথিলায় তাহারই চতুষ্পাঠীতে গুবিষ্ট হুইয়া ন্যায় শিক্ষা করিতে থাকেন ।* 
্যায়শান্ত্রাধযয়নে তিনি দিন দিন ঘতই উন্নতি করিতে লাগিলেন্পুতই অসীম 
আননে আগত হইতে লাগিলেন এবং কিরূপে এই অমূল্য রর সীপনার মাহ 
ভূমিকে অলন্কত করিবেন, সেই চিন্ত। করিতে লাগিলেন, কিন্ত মৈথিল অধ্যাপক- 
গণের সম্ভবাধিক ঘসে ন্যায়শান্্রকে তাহাদের অজ্ঞাতসারে শ্বদেশে লইয়! আসা 
অসম্ভব জ্ঞান করিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র ন্যায়শীত্্র বিশেষত; 
গঙ্গেশ-উপাধ্যাক় কৃত চারিখণ্ড চিস্তামণি শান্ত একেবারে কণ্স্ক করিলেন, পরে 
ঘখন দেখিলেন, উক্ত শান্তর সম্যক কণম্থ হইয়াছে, তখন তিনি কুস্থমাঞ্জলি কস 
করিতে কৃতদংকল্প হইলেন, কিন্তু অচিরে তাহার উদ্দেশ্য প্রকাশ হুওয়ামাত্ 
ল্লোকভাগ ব্যতীত আর তাহার কুনুমাঞ্জলি কঠস্থ করা হইল না) তখন 
তিনি শ্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাঁধ্য হইলেন, এবং" পক্ষধর মিশ্র কর্তৃক 
“শলাকা পরীক্ষায়” সসম্মে উতীর্ণ হইয়া “সার্বভৌম” এই সন্মানিত উপাধি 
ভূষিত হুইয়! দেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু পাছে তিনি 
কৌন গ্রন্থ সঙ্গোপনে সঙ্গে লইয়! যান, এই আশঙ্কা মৈথিলী পপ্ডিতগণ তাহার 
সমভিব্যাহারী প্রত্যেক বস্ত অতি সাবধানে পরীক্ষা করিলে বাস্থুদেব বলিলেন, 
"আমীর শ্মৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অক্কিত রহিয়াছে, আমার কোন গ্রন্থ লইয়। যাইবার 
প্রয়োজন নাই ।” এই কথায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ ঈর্যান্থিত হইলেন বুঝিতে 
পারিয়া বান্ুদেব, পাছে নিজের জীবনের উপর কোন অত্যাচার হয়, এই আশগ্কায 
নবদীপের পথে না আসিয়া! নব্ীপযাত্রাচ্ছলে কালী হাত্র। করেন এবং কিছুদিন 
কাদতে থাকিয়। তিনি বেদাস্তে ব্যুৎপন্ন হয়েন? পরিশেষে খৃ্টীয় পঞ্চদশ শতাবীর 
মধ্যভাগে নবদীপে প্রত্যাগমন পর্ব প্রথমে ন্যায় শীত ও কুন্মাগুলির গ্লোকাও 

হাহা কাহারও মতে পক্ষধর মিশর বাপ্ছদেবের সহাধ্যায়ী, কোনও সময়ে পক্ষধ্ণে 
নিকট তর্কে পয়াজিত হইলে বাহুদেব প্রতিজ্ঞা, করেন যে উাহার কোনও শিথ্য দা 
তিনি পক্ষধরের দর্প চর করিবেন, পয়ে সেই জন্ত রূখুনাথকে মিখিলায় প্রেরণ করেন। 
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লিপিবদ্ধ করিয়া পরে ভ্তায়ের চতুষ্পাঠী স্থাপনা! করেন। এই হইতেই 
নবন্ধীপে স্যারের বিধিমত চচগি আরস্ত হয়) এবং দলে দলে পাঠার্থী 
আসিয়া তীহার নিকট ন্যায়ের পাঠগ্রহণ করিতে থাকে, কিন্তু নায়ের 
কয়েক খানি মাত্র গ্রন্থে তিনি পাঠ দিতেন, সুতরাং তখনও অনেকে সমগ্র 
ন্যায়শান্ত্র পাঠ করিবার জন্য মিথিলায় গমন করিতেন। বাস্দেবের বহুসংখ্যক 
ছাত্রের মধেদীনিহা পরত শ্রীচৈতন্য ও বদনা শিরোমণি প্রধান মধ্যে গণ্য 
ছিলেন। এই রঘুনাথই দ্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে মিথিলা! হইতে নবন্বীপের 
অধ্যাপকপগণের উপাধি দানের ক্ষমতা আনক্ন করেন। শ্্রীচৈতন্য যৌবনেই 
ধর্মপথাবলম্বী ছন এবং বাসুদেব জীবনের শেষ বয়সে (১৫২৭ খৃষ্টাকে ) বথন 
প্রবল প্রতাপান্বিত গললাবংশীয় রাজ! গঞ্গপতি প্রতাপ র্ত্রের খঁকাস্তিক 
আগ্রহে তাঁহার সভাসদরূপে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন *, তখন 
তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিচারে পরাস্ত হই! তীহার মতানুগামী 
হয়েন। কথিত আছে, বানুদেরের শেষ বয়সে নবদ্বীপে মুসলমানগণ ঘোর 
অত্যাচার করিতে থাকে, তিনি তাহাতেই ধোর উত্যক্ত হইয়া সপরিবারে 
উৎকলে যাত্রা করেন এবং তথায় রহি্া *সার্ব্বতৌম নিরুক্ত” নামে এক গ্রন্থ 
রচনা করেন। তিনি এক পুত্র রাখিয়। শ্বর্গে গমন করেন । এই পুত্রের নাম 
হুর্গাঙ্াস বিদ্যাবাগীশ। ইনি বোৌপদেব কৃত মুগ্ধীবোধ ব্যাকরণের ও কবিকল্পদ্রমের 
টাকা প্রণয়ন করেন। এ টাকায় তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন । যথা :. 
"শীকে সোমরসেষু ভূমি গণিতে গ্রসার্বভৌমাত্মজো 
ছর্গাদাস ইমাঞ্চকার বিশদাং চীকাং ম্ববোধাবধি |” 
রঘুনাথ শিরোমণি । | 

বাহ্ছদেব সার্বভৌম আপনার অনন্যসাধারণ মেধা ও স্তৃতি শক্তির সাহায্যে 
(মিথিলার দারুণ কবল হইতে ষে স্তারশাস্ত্র উদ্ধার করিয়৷ আপনার মাতৃভূমি 
[অপন্কত করেন, তাহার উপযুক্ত শিষ্য রঘুনাথ স্বীয় অদ্বিতীয় প্রত্তিভাবলে তাহার 
উন্নতি সাধন ও মিখিল! হইতে উপাধি দানের ক্ষমত| আনয়ন করি! নব- 
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স্বীপকে তদানীস্তন দেবভাষার “বিশ্ববিষ্ঠালয়ে* পরিণত করেন। রতুনাথ 
খৃষ্রীয় পঞ্চদশ শতাব্ীর শেষ তাগে নবদীপে এক ছুঃখী পরিবারে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। বসতি শিশুকালে তাহার পিভৃবিয়োগ হয়, স্থতরাং তাহার 
কাঙ্গালিনী মাত৷ সার্ব্ভৌমের বাটীতে পরিচারিকার কার্ধ্য করিয়া ছুঃখে দিনপাত 
করিতে খাকেন। মতাস্তরে রঘুনাথ ্রঁহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈদিক 
সংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থে প্রকাশ, দার্ধ চারিশত বৎসর পুর্বে জীচুটের অন্তর্গত 
পঞ্চখণ্ডে তিনি আবিভূত হুইয়াছিলেন। এই পঞ্চণণ্ডে তাহার পূর্বপুরুষ শ্রীধর 
আচার্য্য মিথিল! হইতে ৫৩ জরিপুরাবে বা ৬৪৩ খুষ্টান্বে আসিয়া বাস করিয়া- 
ছিলেন। রঘুনাথের পিতা গোবিন্দ চক্রবর্তী একজন হুপস্তিত ছিলেন। 
তিনি “ দ্বীপক। প্রধান” নানী একথানি টীকা! প্রণয়ন করেন। তীহার 
মাতার নাম লীতাদেবী। রথুনাথের পিতার ঘবস্থ। বিশেষ সচ্ছল ছিল না। 
তিনি অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হুইলে রঘ্ুনাথের দুঃখিনী মাতা অতিশয় কট 
শিশু রঘুনাথের তরণ পোষণ করিতে থাকেন । এই সমরে গঙ্গান্নান উপলক্ষে 
তিনি শ্বগ্রামবাসী নিজ জনের সঙ্গে সপুত্র নর্দীয়ার় যাজ্র। করেন। এখানে 
আসিতে পথে তিনি কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তীহার সহঘাত্রীগণ 
সপুত্ধ তাছাকে তদবস্থায় রাখিস! চলিয়া ধান। কিছু দিন রোগ ভোগের পরে 
আরোগ্য লাভ করিলে শ্বজাতীয় হ্বগ্রামবাসীর এই নিষ্ঠুর আচরণে তাহাদের উপর 
তাহার বিশেষ বিরাগ উপস্থিত হয়, সে কারণে আর স্বদেশে গ্রত্যাগমন না করিয়া 
তিনি কোন এক বণিককে পিতৃ-সম্বোধন করিক্া] তীহার সমভিব্যাহারে সপুত্র 
নবদ্বীপে আসিফ উপস্থিত হন এবং তাৎকালিক বিদ্যারাজ্যের অধিপতি 
বানুদেব সার্বভৌমের আশ্রয় লাভ করেন। অন্মাবধি রঘুনাথ একটচক্ষুহীন 
ছিলেন; এই কারণে যখন তিনি ল্ গ্রতিষ্ঠ হয়েন, তখন কাণভষ্ট শিরোমণি 
নামে খ্যাত হয়েন | % | 


* কেহ কেহ বলেন যে তিনি আজন্ম এক চক্ষু ছিলেন না, কোনও এক সপ্তমী নিশিতে 
আকাশের দিকে চাহিয়া! যখন একা(খমনে শান্ত্রচিন্ত করিতেছিজেন, তখন একট গত 
ডাহার একটা চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ভাহাতেই তাহার লেই চক্ুটা নষ্ট হইয়া! বায় । সী 
রাত্রিতে পাঠ একে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহাতে রতুমাথের এই দৈধ জান বৈয়ারিকগ 
সপ্তমী রাত্িতে একেবারেই শাস্তর-চর্চা কয়েন না। 
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 স্বপ্রমাথ বাল্যকাল হইতেই অতি মেধাবী ছিলেন। কথিত আছে, একদা 
তিনি মাতার নিদেশান্ুসারে টোলের কোন ছাত্রের নিকট অগ্সি আনিতে 
যান। ই্রদ্থাত্রবারবার এইরূপ, ত্যক্ত হইয়! রঘুনাথকে অগ্রস্তত করিবার 
নিমিত্ত এক হাতা জলস্ অঙ্গার লইয়া রঘুনাথের হত্তে দিতে বাইলে বালক 
রঘুনাথ পান্রাভাবে স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে ঝটিতি এক অঞ্চলি ধুলি গ্রহণ 
করিয়া অগ্নি লইতে প্রস্তত হয়েন। প্র সময়ে. বাস্ছদেব ' ্বীয় চতুষ্পাঠীতে 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি পঞ্চমব্ধীয় বালকের এতাদৃশ বুদ্ধি দর্শন কিয়! 
রঘুনাথের মাতাকে বলিয়! হ্বয়ং রঘুনাথের পঠনের ভার গ্রহণ করেন। কথিত 
আছে, রঘুনাথ “ক,” “খ” শিখিতে আরম্ভ করিয়াই “ক” অগ্রে না বলিয়। 
“খ” অগ্রে বলিলে কি দোষ হয় *»; ব্যঞ্জনবর্ণে ছইটা «“জ* ছুইটী “ন* ছুইটা 
“ব” তিনটা “স” ইহারই বা প্রয়োজন কি ইত্যা্গি প্রশ্নজিজ্ঞাস্ত হয়েন, সুতরাং 
রঘুনাথকে বর্ণমাল! শিখাইতে গিয়্াই সমস্ত ব্যাকরণ পড়াইতে হইয়াছিল। 
রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্য অভিধান শেষ করেন এবং কিছু 
দিন ন্বৃতিশান্ত্র পাঠ করিয়াই বানদেবের নিকট ন্যায়ের পাঠ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু অতি মেধাবী রুনাথকে বাসুদেব সর্বতোভাবে সন্ত করিতে 
পারিতেন না, পরস্ত রঘুনাথ ইতিমধ্যেই “সার্ধতৌম নিরুতক্ত* নামক গ্রন্থের 
বহদোষ বিচার করিয়। “ কৃত বিদ্যে। গুরুং দ্বেষ্টি“এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন 
পুরঃসর নিজ গুরু সার্বভৌমের উক্ত পুস্তকে র অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। 
বাসুদেব রঘুনাথের এবছ্িধ অনাধারণ ক্ষমতা দর্শন করিয়া তাহাকে মিথিলায় 
ন্যান্ন আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। রঘুনাথ মাত্র বিংশতি বৎসর বয়সে 
(খু যোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ডে) মিথিলা উপস্থিত হয়েন। বান্থদেবের গুরু 
স্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র তখনও জীবিত । বঘুনাথ তাহারই চতুংস্পাঠীতে নিম 
শ্রেণীতে প্রবেশ করেন । নিয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেও অধিক ধিন তাহাকে নিষ্ন 
শ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই, কারণ তিনি নবহীপ হইতেই চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে 
সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া গিয়াছিলেন, ক্তরাং শীত্রই সকল ছাত্রকে তর্কে 
পরাস্ত করিয়া উচ্চ. শ্রেণীতে উন্নীত হুইয়াছিলেন । এই সময়ে পক্ষধর ম্শি 
'সামান্য লক্ষপা' নামক পুথি প্রণয়ন করিতেছিলেন, রঘুনাথ এখন ন্যায়ে সম্যক 
বুৎপন্ন হইয়! ভাহায়্ই দোষ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষধর মিশ্র তাহার এই 
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হালাধা রণ ভর্ষনক্তি ও সামান্য সতীক্ষ বুদ্ধি দর্শলে ঢহতক্কৃত হইলেন এধং মনে 
মযে আপনা ভ্রম ধুবিতে পারিলেও এবং পুর$ পুতঃ রখুনাথের সহিত তকে 
পরাস্ত হইবেও লোকলজ্জায় ও বৃখা অভিযানে রঘুনাথকে প্রকাশ্যে কটুবাক্যে 
হিলক্ষণ অবযানন। ও বিজ্রপ করিলেন । পক্ষগধর ফুপিত হুইয়' তাহাকে প্লেধা- 
বড় রক্ষ বাক কহিলেন $--- ূ 
“বঙজোজপানকৎ ফাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্কটে।  : 
লামানালঙ্গণ৷ কন্মাদকপ্দাদবলুপাতে 4৮. 
“রে শ্জ্াপানী কাখ। ; হখন স্থপত্থিষ্যস্ত লংশয় বর্তমান ০০০৮ তখম 
“কি হরিস্কা সহসা ৭সাঙগান্ায লক্ষণ!” লোপ কবে?” 
দুখ এক চক্ষুব্বীন বিধায় তাহাকে কাণ! বলাতে তাহার বৎপয়োনা্তি 
হিরিলাতয ৮ - 
« যোহন্ধং করোত্যক্ষিষস্তং হশ্চ বালং গ্রাবোধয়েত। 
তমেকাধ্যাপকং মন্যে তন্যে নামধাক্িগঃ ॥* 
গুন পক্ষংরেন্ম সহিত তীহার রীতিষত বাগ্যুদ্ধ আর্ত হইল, তিনি 
অসাধারণ রুদ্ধি ও জপূর্ব্ব তর্কশক্তি প্রদর্শন করিয়! অধ্যাপকের কুট বাগ্জাল ছিন্র 
ভিজ ফরিয়। দিলেন । তখন পক্ষধর উপারাস্তর ন৷ দেখিয়া ভাহাকে ফংপয়োনান্তি 
হাহা ও স্ববষাঝন। করিলেন এবং তাহার প্রতি ঈর্বারিত ছাত্রগণও তাহাকে 
ব্যথ! হক দিহাছ নিদিত্ত তাঁহার এক চক্ষুর গতি কটাক্ষ করিয়া! ববিলেন :- 
“আখখলঃ সহত্রাক্ষে!। বিরপাক্ষজিলোজনঃ 
জন্যে ছিলোচনাঃ সর্ব কে। তবানেকলোচনঃ ॥” 
আরও তিনিও জগৌরবে উত্তর করিলেন-- 
স্কুশ্বীপ 





রসি সদা শিযোমদি হবীধিশ: ৮ 
' আমাদের বন আনে, উপাবি বারে জরি, লি ও পিছন 
খাবং যাঁসভুমি কুশহীণ, অনীপ ও নববীপ & 
'এইনখ অবথ/ লাছিতে হই রতৃনংখ ভঙরনে. বিজ বাসায় প্রত্যাগমন 
কমবে খাবং হর স্্বীর হত, স্থাপন টিক টিযপ্জ পাশ হমন এই 
ছি করিস তীকধায। শক পহ হণ হিয়া: হিপাযাগে খক-সলিয়ে 
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উপস্থিত হইলেন। লে দিন পুর্ণিষা দ্বাতরি, পুর্ণিমায় পশধর় বিষল জোৎজ। 
বিকিরণ করিতেছিলেন । ব্ুনাথ তখন ক্ষিপ্ত প্রায় ; শোকে, ক্ষোতে ও অপমানে 
উত্তেঞ্সিত হইয়া দারুণ প্রতিহিংসাবশে পক্ষধরকে অন্থসন্ধান কগ্রিতেছিলেন 
বেখিলেন, পক্ষধর সন্ত্রীক অলিন্দায় উপবিষ্ট এবং উত্য়ে কখোপকখনে নিযুক্ত 
আছেন । পক্ষধরগৃছিণী বিমল জ্যোৎগার় গ্রীতিগ্রফুল হয়! -দ্বাবীকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন--"নাথ । জগতে এই জ্যোনা! অপেক্ষা বিমল প্রীতিগ্রথ 
বস্ত আর কিছু আছে কি?” পক্ষধর তখন উন্ধনা, বুবি রতুনাথেকর 
অবথা অপমানে আত্য়ানি আসিয়াছে, ভ্ত্রীর বারংবার গ্রহে আত্ম 
হইয়া উত্তর করিলেন “কি-ছার এই কলম্কী চাদের জ্যোৎস্সার- প্রশংসা 
করিতেছ, তোমার গৃহে নবন্বীপের যে অরুলগ্ষ চঞ্জ বিরাজ করিতেছেন, তাহার 
বুদ্ধির নিকট জগতে বিষলতয় আর কিছুই হইতে পারে না।” রছুনাথ 
অন্তয়ালে দীড়াইয়া মস্ত শ্রবণ করিলেন এবং জাপনাকে ধিকার দিতে দিতে 
তরবারি দুরে নিক্ষেপ করিয়। সহসা গুরুপঙ্গে একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন। 
তখন গুরু ও শিষ্য উ্তয়ে উত্তয়কে চিনিরাছেন-উদ্য়ে বহুক্ষণ বালকের ন্যায় 
অন্ন করিলেন এবং এই ই মহা প্রা্* এক হুইকা গেল। পরদিন প্রাতকঠলে 
পক্ষধর এক মহতী সঙ আহ্বান করির! জর্বাসমক্ষে স্বীয় পরাজয় শ্বীক্ষার 
দানের ক্ষষতা প্রধান করিলেন । তদবধি যিখিলার গর্ব খর্ব হইল খ্াবং 
মিথিলার বশী নবদীপের অন্াস্ধিনী হইলেন । ওই কষিদ নবন্ীপের একটা 
স্মরণীয় দিন। 

এইরপে হোড়শ শতাবীর প্রথষ ভাতগ রখুনাথ শিরোহণশি নবদীপে জুপাঠ 
স্থাপন করিতে অভিলীৰ করিঙেন। রতুদাখ অতি দরির ছিলেন, এমন ফি 
চতুষ্পাঈ স্থাপন করিতে ধে অর্থের প্রয়োজন, তাহ কার ছিল দা) এ সহজে 
নবহীপে হরিঘোষ নাছ এক ধনাচ্য খোঁপ বাস করিতেন ।. তিনি গন্ছাপরধশ হইয়া 
রা টা গোশাজা পা স্থাপনের জা শিরোদপিকে ঘার করেন। খাই 
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সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর পাঠাভ্যামকানীন কোলাহল বহুদূর হইতে শ্রবগগোচর 
হ্ এখনও লোকে কোনও স্থান জনাধিক্য বশতঃ টা হইলে 
“ হরিঘোষের গোয়াল” বলিয়া! থাকে । 
রঘুনাধক্ত শ্রাস্থীবলীর মধ্যে “চিত্তামণি বীধিতি” সর্বশেষ । ইহ! 
“নবন্তায়” নামেও খ্যাত। এতন্থাতীত তিনি “পদার্থ খণ্ডন” “ মাত্মতত্ব- 
বিবেকের টীকা” এবং সুবিখ্যাত বর্ধমান উপাধ্যায় ও উদয়নাচার্ধ্য কৃত গ্রন্থ 
সমুদয়ের টীকা ও “নক্রবাদ,” প্প্রীমাণ্যবাদ,” “নানার্থবাদ,* “আখ্যাতবাদ.৮ 
“ক্ষণতন্ুরবাদ* প্রভৃতি বনুগ্রস্থ সঙ্কলন করিয়৷ গিয়াছেন। তীছার এই সকল 
সদ্যুক্তিপূর্ণ ন্যায়ের শ্রস্থরাজি ব্যতিরেকে স্থৃতিশাস্ত্রীর “মলিম্ন,চ-বিবেক” 
' (মলমাস) নামে একথানি গ্রন্থ দেখা যায়। 
এই সময়ে শ্রীচৈতন্য দেবও নদীয়ার অধ্যাপকরূপে বিরাজমান । তীহার 
অলৌকিক দিশ্বিজ্য়ী মেধা, উজ্্বলত্র রূপে পরিস্ফট হইয়া! অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষ 
সম্পাদন করিতেছিল; কিন্তু শীদ্রই তিনি পার্থিব জ্ঞামকে জীর্ণবস্ত্রথণ্ডের ন্যায় 
পরিত্যাগ করিস অপার্থিব সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্ত যনোনিবেশ করেন এবং ধর্মপথের 
পথিক হয়েন। নবন্ধীপের ইছাই স্বর্ণযুগ! রুনাথ ও টৈতন্যদেব হইতেই নবদ্ধীপের 
মহিমা! পূর্ণভাবে বিকশিত। তাঁহাদের উভয়ের জ্ঞানগরিমা ও অনন্যসাধারণ 
চরিত্রমহিম! জনসমাজে প্রচারিত হইবার পরেই "মুদুর দ্রাবিড়, ক্কাঞ্চী, মিথিলা 
কাণী, তৈলঙগ প্রভৃতি স্থান হইতে ছান্্র ও ভক্তগণ আসিয়া নবদ্ধীপকে এক ভীর্থে 
পরিণত করে । তদবধি নবহীপ শ্রীধাম ও সরম্বতীর পীঠস্থানরূপে পুজিত হইয়া 
আসিতেছে । 
শ্রীচৈতন্য দেব ও বতুনাথের লময়ে নবন্ধীপ সর্ব্বতোমুখী বিদ্যালোচনায় উন্নতির 
শিখরদেশে উন্নীত হইয়াছিল। এই পময়ে ও ইহার পরবর্তী কালে বহু মেধাবী 
পণ্ডিত এই নবন্বীপে জগ্মগ্রহণ কিংবা বাঁস করিয়া! তাহাদের নিজরচিত 
, মৌলিক পুস্তকাদির দ্বার! নবহীপের জ্ঞানগরিম! উজ্দল হইতে উজ্জলতর করিয়া 
ঈয্মাছেন। তাঁহাদের সকলের বিবরণ পাওয়া ছুল্ল'ভ এবং পাইলেও এ স্থলে 
বিশদভাবে উহ! দেওয়। অসম্ভব, সুতরাং তাহাদের মধ্যে কতিপন্প প্রধানের 
 সংঙ্ষি বিবরণ দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইল। এই যুগ্গে ভ্রীমন্‌ মহা প্রতুর পার্ধদ ও 
 অনংখা তক্তবৃনদের স্বাযা বঙ্গতাহ। বিশেষরূপে অনন্কত ও মার্জিত হয়। যে মকণ 
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মহাত্মা এই সুকোমল বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখা! 
অতাধিক ; মধো কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত চরিত স্থানাস্তরে সরিবেশিত হইল। 
নবন্বীপের প্রতি এই সময়ে বাণীর অসীম কৃপা দেখা যায়। এই যুগে নবধধীপে যেঞ্প 
ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়ছিল, সেরূপ আবার নবহ্বীপবাসী শ্মার্ড প্রধান 
রখুননান, কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও অন্যান্য বু পণ্ডিত কর্তৃক স্মৃতি, তন্ত্র, 
সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্র সবিশেষ উন্নতি লাভ করায় নবদ্বীপ সমগ্র দেশের উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে স্বতি, তন্ত্র গ্রভৃতি শান্তর 
পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইবে। | 
বহ পূর্ব্ব হইতে নবদীপে ন্যায়ের চর্চ! থাকিলেও রঘুনাথই নবদ্ীপে ন্যায়ের 

প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং তৎকালে তিনিই প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া অঙ্গীকৃত 
হয়েন। তদবধি বঙ্গীয় নৈরার়িক সমাজে প্রধান নৈয়ায্িকের মৃত্যুর পর 
তদুপযুক্ত একজন এ পদে বৃত হইয়! আসিতেছেন। রঘুনাথের পর তীহারই 
বংশাবণীকে বহুদিন ন্যায়-রাজ্যে একাধিপত্য করিতে দেখা বায়। রঘুনাথের 
পুক্র রামভদ্র। ইহার উপাধি সার্বভৌম । ইনি খুষ্টীয় যোড়শ শতাবীর শেষ 
ভাগে জীবিত ছিলেন। ইনি স্বরচিত পদার্থমগুলের টাকায় নিম্নলিখিত 
গ্লেংকহার৷ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ২. 

“তাতসা তর্ক-সরসী-রুহ-কাননেষু 

চূড়ামণে দিনমণেশ্চরণং প্রণম্য | 

জরীয়ামত্ জুক্কৃতিঃ কৃতিনাং হিতায় 

লীলাবশীৎ কিমপি কৌতুক মাতনোতি ।* | 

ইনি “পদার্থ মণ্ডলের* টীকা, “পদাখ-তত্ব বিবেচন! প্রকাশ* ব্যতীত উনপ্- 

নাচার্ধ্য কৃত সমগ্র “কুম্থমাঞ্জালর” টীক| করিয়াছিলেন। “কুন্ুমাঞ্জলি কাক্জিক! 
ব্যাখ্যা,” “গুণকিরপাবলী-রহস্য,” “সমাসবাদ,* প্বৃৎপতিবাদ” “গ্রামাপ্যবাদ। 
“নঞার্থবাদ,* “ক্ষণভনুরবাদ,” আখ্যাতপহ,” “আত্মবিবেক টীকা,” “তর্ক 
দীপিকা প্রকাশ,” গঙ্গেশোপাধ্যান় কৃত “চিন্তামণির ভাষ্য, দগুনখণ খাদ্য 
টাকা,» “গুণ কিরপীবলী,” «প্রকাশবীধিতি,” “ন্যায় লীলীবতী প্রকাশ দীধিতি, 
চা লীলাবতি নীতি," “হবি রিচ বিবেক “তেরা, 
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অপূর্ববাদ রহস্য,* "আকাঙ্কাবাদ* প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণজ্জন ক। রর ন। 








ইহাই লবন ইহাকই সঙ্াধ্যানী কুচ্যগ্রবুদ্ধি ভীয্লাহ তর্কালক্কার়ের 
পু মধুষ্বানাথ, ভর্কবাগীশ স্বীয় অসাধারথ পাগ্ডত্যগ্ডণপে দেশমান্য 
হয়েম। তিনি পঠদশাতেই দীধিড়ির় টীকা! লিখিয়! বশন্থী হয়্েন, পরে পিতৃ- 
বিদেশাকুসারে গজেখোপাধ্যার় কৃত চিত্তামণি গ্রন্থের এফ তি প্রাঞ্জল ভাষ্য 
প্রথয়ন করেন। কথিত আছে--মধুানাথ ক্ষণাদ নামে একটা উপযুক্ত 
শিব্যেয অস্থরোধে “অবরবেক্ন* টীক। লিখিয়াও প্রকাশ করেন মাই। কণাদের 
এরক্ষান্তিক বাসন! ছিল বে গুরুর গ্রন্থাবলীয় সহিত তাছারও একখানি গ্রন্থ 
প্রচলিত হয়। মথুরানাথের টীক! গ্রন্থণমূছের মধ্যে কণাদকত অবয়ব টীকা 
অধ্যাপি বর্তমান জাছে। মধুয়ানাথের ভিরোভাবেয পর তীহায় পুত্র প্রত্যক্ষ, 
অন্থুমান, উপযান ও শব এই ঢারিখও চিন্তামপির পিতৃপ্রণীত টীকা পাঠ করি. 
রাই বিনা ওয়পদেশেই দ্বপঞ্ডিত হয়েন। মধুরানাথের এই সকল টাক! ব্যতীত 
বল্পভাচার্য্ের “ন্যা়লীলাবতী গ্রধাশেক্র* ও গুণকিরণাবলীর ভাষা” নৈয়ায়িক 
লমাজে অতি আদরে বস্ত। তীহার কৃত অসংখ্য টাক! ও ভাষা “মাধুরী 
রহলা” নামে খ্যাত। ভীহার অনংখ্য ছাজেছ ছধ্যে ভবানন সিদ্ধাস্তবাগীশ 
প্রধানক্ষপে পুজিত হয়েন। ইহার কৃত টাক! *তবানন্দী” বলিয়া প্রদিদ্ধ। 
ইছার কৃত “মণি দীধিতি” *গুড়ার্থ প্রকাপিক1» “শবাপর্থ সার হঞ্জরী,* “্লটার্খবাদ” 
“কারণত্ববাদ বিচার,” “কারকঘন্ত্র প্রভৃতি পুস্তক. জদ্যাপি সমাদরে পঠিত 
হইতেছে। বিখ্যাত “বৈশেধিক খাসী পদার্থ নিয়ণণ,* “অধিকরণ* “চন্ত্রিক 
“চিত্রযূপ,” “বাদ পরিচ্ছদ” গ্রতৃতি গ্রস্থপ্রণেত! রত্রয়াষ এই ভকাননোরই পুত্র। 
পিতার ন্যায় ইহার টীকাও আঘরের সহিত গৃহীত হয় ) ইহার কৃত টাকা 
সাধাকগতঃ রৌধ্রী নানে খ্যাত । 
কুবিখ্যাত রধুজাখ শিয়োদণিছ বশে 'বে নকল মহাযহোপা ধ্যান পণ্ডিত জনম 
পরিগ্রহ করিয়াছেন, হিয়া হর্ক বারীশ, ভীছাদেয় মধ্যে প্রপাদ ; ইনি খৃইীয 
সপ্তদশ শতাকীহ প্রথষ ভাগে বিদ্যমান ছিলের । ই্জার সঙ্গে দেশে কোন 
করিগা কাত ইনি ন্যায়েক প্রধান বিষয় প্রাপ্ত হইতেন:) ইহার কৃত বহু গ্রা্থের 
মধ্যে “্নব্যমত রহ্সা;” প্আচার্ঘযযতয়হলা,*, প্গজলকাদ,”. *প্রমাণগ্রমোদ 
“অনুমিত পল্ামর্ণ, «যামবুদ্ি,” "*বিধতা। বাজ” *হিশিষ্ট বৈণিষ্ট বোধ বিচার/” 
“প্রতিক! হিটার,” “আাত্যাপন্ব বিচার” ৬. নপবার্থ নিক জ্যাখ) 
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প্রস্থ কোষের ব্যাখ্যা” প্রভৃতি হিশেষ প্রসিদ্ধ! ইহার টোলে বছ দুরদেশ হইতে 
ছাত্রগণ পাঠার্থ আগমন করিত । ' গ্ই সকল ছাত্রের মধ্য রঘুদেধ ্যাযালষ্কার 
ভট্টাচার্য্য, ও গদ্াধর ভট্টাচার্য্য প্রধান ছিলেন 1. 
রঘুদেখ নব্দীপের 'গুপ্রসিন্ধ পণ্ডিত ভুবানঙ্গ সিষ্ধাত্তবাগীশের ভৃতীষ্ কি 
চতুর্থ পুরুষ অধথত্যন বংশধর হইবেন। ইনি শিরোষণি-কত “নঞ্ বাদে 
“নঞ্বাদ বিরেচন” জামক টীকা র5নাকালে গ্রস্থাযস্তে এইরূপ জিরা 
দিয়াছেন ।- 
*শিবং প্রপদ্য চির হান খুরুষ | 
ক্রিয়্তে রঘুদেবেন নঞর্থেল্য বিব্চেনম ॥ 
এই ক্লোকে তিনি আপনার গুরু হরিরাম তর্কবাপীশকে বদানা করিয়া রা 
আরস্ত করিয়াছেন) আবার গ্রন্থে শেষে বলিতেছেন :-- 
“জর হৃক্ং ভুরুত্তং বা হত কিঞিৎ জন্লিতং ময়! । 
তৎ সর্বং জগর্দীশশ্ক শ্রীতার্থং লিখিতং হি তৎ। 
রুদেবরৃতত্রস্থালোকলেন মনীধিপঃ। 
 খ্ধ্যাপয়স্ধ সন্তোষৈর্নঞ বানমবিবাদতঃ ॥৮ | 
ইচাতে স্পষ্ট বলিতেছেন যে, তিনি জগদীশ তর্কলগ্কারের শীতাথে এই গ্রন্থ 
রচন! করিয়াছেন। এ্রতদ্বায়। অমিত হয় যে তিনি হরিরাষ ও জগদীশ 
উভয়ের নিকটেই -ন্যারশান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তীহার “পদার্থধণ্ডন বিবরণ 
১৬৪১ শকে অর্থাৎ ১৭১৯ খাবে রচিত হইয়াছিল। এতস্তিক্ন তিনি যহর্ধি 
কপাদের “বৈশেধিক হজের” “কণা সুজ বাযাখান” নামে টীকা, গঙেশোপাধ্যা 
স্কৃত টি 1908 আবে, চি নারী ধাখ্যা পু্তিকাণ। “পরাগ 
কা কাজ তাৰ কি শব? বাবা” পজান্লঙ্প 
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পুআ। কিন্তু বাল্যকাল হইতে জীবনের অস্্কাল পর্যন্ত নবীপে বাঁস কতবিস্লা- 
ছিলেন। ইন্ীর সময়ে নবন্বীপের ছাত্রলংখ্যা হাস হইয়া যাক» এবং কথিত 
আছে, গদাধর তাহার পৈতৃক জন্থ স্বান পাবনা হইতে ছাত্র সংগ্রচের নিমিত্ত 
বিশেষ ক্রেশ স্বীকার করেন। ' এই কালে .দেবভাষাধ্যয়নকারী ছাত্রসংখ্যা 
হাস হইবার গ্রথম কারণ-_সুসলমান সত্যতার বিস্তৃতি ও তদমুযায়ী ফারসী 
ভাষার উন্নতি ও প্রচার । এই মমরে মুসলমানগণের দোর্দগড শাসনে এবং বিলাস 
আয়েদ দর্শনে দেশ “মোছলমানী” ভাবে বিভোর । দ্বিতীয় কারণ__শ্রীমন্‌ 
মহা প্রভুর গ্ভাপিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রসাদ ও তদঙগীভূত পদাবলীর রচনা ও প্রচার 
এবং বজ ভাষার শীবৃদ্ধি। | 

কিন্ত এই সকল বাধা সত্বেও সংস্কৃত ভাব! তখনও সমাজে সমাদৃত ছিল এবং 
তখনও মেধাবী অধ্যাপকগণের অভাব আদ অন্থভৃত হয় নাই। এই সময়ে "শব 
শক্তি প্রকাশিকা,” “তর্কামৃত* প্রভৃতির গ্রন্থকার নু প্রসিদ্ধ নৈয়ারিক জগদীশ তর্কা 
লঙ্কার বর্তমান ছিলেন; জগপদীশের জীবনী এক অস্ভুত উপন্যাস। তীহার পিতার 
নাম যাদবচন্ত্র বিদ্যাবাগীশ, ইহাদের আদি নিবাঁস মিথিলা,জগদীশ তাহার পিতার 
ভৃতীয় পুত্র । অন্প বয়সে পিতৃবিযোগ হইলে জ্যেষ্ঠ যষ্টীনাসের উপর তাহাদের পঞ্চ 
ভ্রাতার ভরণপোষণের ভার বর্তে। -যষ্্ীদাস চৈতন্যান্থুরক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। 
তিনি চৈতন্যের সেবার কোনও রূপে সংসার নির্বাহ করিতেন । সুতরাং 
ভ্রাতূগণের বিদ্যাচর্চা ও নৈতিক উন্পতির দিকে আদৌ মনোনিবেশ করিতে 
পারিতেন না। জগদীশ শ্বভাবতঃ উচ্ছলপ্রন্কতি ছিলেন, এক্ষণে পিতৃ- 
বিক্বোগ ও ভ্রাতার অমনোযোগিতায় উচ্ছ্‌্খলতা। ঘোর ছুষ্টামীতে পরিণত হয়। 
তখন তীছার বর্ণ শিক্ষা হয় নাই বলিলেও হয়। তাগ্যনেমির পরিবর্তনে কাছার 
কিরূপ হয়, কে.বলিতে পারে । কখিত আছে, একদিন জগদীশ পক্ষীশাবক 
অপহ্রণেচ্ছু হইয়া, এক বৃহৎ তাঁলবৃক্ষে আরোহণ করেন, দৈববশতঃ এক 
সুবৃহতৎ বিষধর সর্প এ পক্ষিনীড়ে অবস্থান করিতেছিল। জগদীশ যেমন পক্ষি- 
শাবক লইতে... কুলায় হস্ত গ্রবেশ করাইয়াছিলেন--এ সর্পও ফণ! বিস্তার 
পূর্বক তাহাকে দংশনোধ্যত হইল । জগদীশ ভুদর্শলে কিয়ৎকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
হইয্ম। চকিতে এ সপ্পের্‌ ফণা ধরিয়া ফেলিলেন। ; সর্পও তাহার- শরীরের দ্বারা 
তাহা হস্ত দৃঢ়রূপে বে্টন করিল) কিন্ত জগদীশ তৎক্ষণাৎ উহা মুও তালের 
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নৃচ্যগ্র বাকলে ধর্ষণ করিরা কর্তনানস্তর দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপ 
আপনার প্রহথ্যৎপন্নমতিত্বগুণে নাগ্রপাশমু্ত হইয়া! তিনি সহর্ধে ১ হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন। 

এতক্ষণ এক সন্ন্যাসী & বৃক্ষমূলে বসিয়া জগদীশের কার্য অবলোকন 
করিতেছিলেন। জগদীশ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলে তাহাকে নিকটে আহ্বান 
করিয়া তাহার অসীম সাহস ও তীক্ষবুদ্ধির ভূয্পোভূয়ঃ প্রশংসা ক্রিলেন। 
কিযৎক্ষণ বাক্যালাপের পর এ সন্ত্যাসী জগদীশের সমস্ত তথ্য অবগত হইলেন 
ও কৃপাপরবশ হইয়া জগদীশকে পাঠে মনোযোগী করিতে যত্ববান হইলেন। 
এতদ্দিনে জগদীশের অৃষ্ট হু প্রসন্ন হইল; তিনি সন্গ্যামীর আগ্রহে তাহার নিকট 
পাঠগ্রহণে সম্মত হইলেন? এই ছুরস্ত অশি্ট জগদীশ পরে হুবিধ্যাত নৈয়াস্ধিক 
হইয়া নবীপের মুখোজ্বল করেন। জগদীশ পাঠে মনোষে।নী ছিলেন বটে, 
কিন্ত অর্থাভাবে তৈল ক্রয় করিতে ন! পারায় তাহার রাত্রিতে পাঠাভ্যাসের 
সুবিধা হইত না, কিন্ত অসাধারণ উদ্যমশীল জগদীশ দিবাভাগে শুর্ধ বংশপত্র 
সংগ্রহ করিয়া রাত্রিতে তাহারই আলোকসাহায্যে অধ্যয়ন করিতেন। হায়! 
এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় অধুনা! দেশ হইতে একেবারে বিদায় হইয়াছে। 

জগদীশ ক্রমে কাব্যা্দি পাঠ শেষ করিয়া ভবানব্দ সিদ্বান্তবানীশের টোলে 
স্থায়-শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন এবং শীত্র আপনার তীক্ষ বুদ্ধি প্রভাবে ভবানন্দের 
প্রিয় হইয়৷ উঠেন এবং তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। 

উপাধি প্রান্তির পর গ্রাম্যসাহায্যে জগদীশ চতুম্পাঠী স্থাপনা করেন। এই 
সময়ে যদিও সংস্কত শিক্ষার আদর কিছু কমিতেছিল, তথাপি তাহার টোল্‌ শীক্জই 
ছাত্রপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্ত দরিদ্র জগদীশের অত ছাত্রের ভরণপোষণের 
ক্ষমতা কোথায় ? অবন্ঠু অধ্যাপক বিদায়ে তখনও তাহাদের বিশেষ প্রাপ্য ছিল, 
কিন্তু অধ্যয়ননিরত জগদীশের সর্ধবদা দুরদেশে গমনে নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল, 
অতএব তিনি গৃহে বসিয়া! অর্থোপাঁিনের উপায় উন্তাবনে সচেষ্ট হইলেন। এই 
সমগ্ধে মহাপ্রভুআচরিত ধর্খে, জনসাধারণের অধ্যে তুমুল আন্দোলনের রি 
হইয়্াছিল। এতাবৎকাল মাত্র ব্রান্ধণেই ঘখাবিহিত শান্তর পাঠ ও অধ্যহম 
করিতেন; কিন্ত মহাপ্রভুর উদ্দার ধর্সে পৃজকেও শাস্ত্রে অধিকার দিয়াছিল এবং 
এখন নু এ য় অধীত ও রচিত ঠক তাহাষের নযোও নী 
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লোকের অভাব ছিল না। সেজন্ত জগদীশ জ্ঞানী আচারঝান দেখিয়। শৃদ্র শিষ্য 
গ্রহণ করিলেন) সুপপ্ডিত জ্ঞানযান জণদীশের শিষ্য হইতে সকলেই আগ্রহাস্িত 
হইলেন এবং শীঘ্রই ৩৬ খবর শিষ্য-সংখ্যা পুর্ণ হইল। তিনি নিম়্ম করিলেন 
যে প্রত্যেক শিষ্যকে বৎসরে একদিন তাহার যাবতীয় খরচের তার লইতে হইবে; 
শিষ্যেরাও সাহলাদে এই ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থাতেও গ্রন্থ লিখিতে 
সর্বদা বত বুহিতেন। তাহার কৃত গঞ্গেশোপাধ্যায় কৃত “অনুমানমন্ধ" 
গ্রন্থের “ভাষ্য” ও এপপ্রশস্তবাদ”, আচার্য্যকৃত “বৈশেষিক শাস্ত্রীয় দ্রব্য ভাষ্যের” 
টিপ্লনী ও রদুনাথের “দ্ভায় লীলাবতী প্রকাশ” প্রস্তুতি দীধিতি গ্রন্থের টীকা! কি 
অন্ুত বিচার শক্তি ও হুক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তাহা আর্ধ্যস্যায়পাঠক মাত্রেরই 
গোচর আছে। ততীহার গ্রন্থসমূহ “গ্দীশী" বলিয়া! খ্যাত। 

জগদীশের ছুই পুত্র-্সদুনাথ ও রুত্রেশ্বর। রঘুনাথ “সাংখ্য তত্ব বিলাম' 
গ্রন্থ প্রণস্বন করেন। ক্ত্রের কোন গ্রন্থ বাঁ টীক! প্রকাশ নাই। হুবোধিনা 
নায়ী শব্বশক্তিপ্রকাশিকার চীকাকার রামভদর সিদ্ধাস্তবাগীশ রুদ্রের পুত্র। 

অর্গদীশের তিরোভাবে পূর্বোক্ত গদাধর, প্রধান নৈঘ্বাফ্িকরূপে বৃত হয়েন। 
ইনি কান্তি অধ্যবসায় দেশদেশাত্তর হইতে ছাত্র আনাইয়া নবন্বীপের মহিম 
শত রাখিয়াছিলেন। তাহার কৃত চিন্তামণি আলাকের টকা, “বৌদ্ধাধিকার" 
এনানার্থবাদ,” “নব্য মতবাদার্থ” “্রত্বকোধ পদার্থ”, “উপসর্গ বিচার, “সদস্য 

. বিচার” “সাহু্ঠবাদ” “প্রথমা বৎপত্তি," “অন্থকরণ বিচার” প্রস্তুতি অমূল্য গরস্থরাজী 

'দ্যাপি হিশেষ সমাদৃত হইতেছে। এই সমর হইতে কৃণনগরের রাজবংশের নব" 
স্বীপের সহিত সম্বস্ব স্থাপিত হয় এবং পরে মহারাজ রামকৃষ্ণ নবন্ধীপের পণ্ডিত 
মণ্ডলীর সাহায্যকল্পে বহু মুদ্রা আদর ভূসম্পত্তি দান করিলে সপ্তদশ শতাবীর 

শেষ ভাগে নবন্ধীপন্থ পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে “নবহধীপাধিপতি” এই মহা সন্মান 
গুচক উপাধিতে ভূষিত করেন। 

.. শ্ুবিখ্যাত মহারাজ কৃষচন্্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে নবদীপের গ্ি়ম? 
(বিদ্যাচট্টা আবার নবপক্ধি প্রাপ্ত হয়। ই'হারই অধিকারকানে নবহীপের হরি 
রাম তর্কসিদ্ধান্, কৃ্ণানন্দ বাচম্পতি প্রভৃতি প্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ হুকবি বাণেবর 

(বিদ্যালক্কার, ত্রিবেদীর জগল্লাথ তর্ধগঞ্চানন এবং শাস্তিপুরের রাধামোহন গো বাম 
্রসৃতি হুপণ্ডিতগণের যশমসীরতে বঙ্গ  আমোদিত ইতি ূ 
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হরিরাম তর্কসিদ্ধাত্ত ধু রাজা কুষণচন্্রের সভাউ্জ্বলকারী পণ্ডিত ছিলেন 
না, তিনি রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর নবদ্বীপে প্রধান নৈয়াস্িকরপে 
বরিত হয়েন। ইহার মৃত্যুর পর শঙ্কর তর্কবাগীশ কষ্চচন্ত্রের পুত্র পিবচন্তের 
সভায় ও নবন্থীশে প্রাধান্ত লাভ করেন। ইহার সময়ে হুপ্রসিদ্ধ বুনে! রামনাঞ্চ 
কাস্ত বিদ্যালক্কার, মধুস্দন স্কায়ালস্কার প্রভৃতি উদ্ভূত হয়েন। 

বুনে! রামনাথ তর্কসিন্ধাস্ত । 

কথিত আছে; রামনাথ তর্কসিদ্ধাত্ত তদানীত্তন 'নৈয়ান্মিকপ্রধান রামনারায়ণ তর্ক- 
পঞ্চাননের শিষ্য। তিনি পঠদ্দশায় বিবাহ করেন এবং অতিকষ্টে সংসারযাত্র। নির্ব্বাহ 
করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দাত্তিক ছিলেন। সে সময়ে পাঠাস্তে সকলেই 
নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণন্গরের রাজার সাহাধ্য গ্রহণ করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনা 
করিতেন, কিন্ত দাস্িক রামনাথ তাহা না করিয়া নবদ্বীপের উপকণ্ঠে বনের মধ্যে 
কুটার নির্মাণ করিয়া সমাগত ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যাদ্ধান করিতে থাকেন। বনে কুটীর 
মধ্যে বাস করায় লোকে তাঁহাকে বুনে! রামনাথ বলিত। যদ্দিও তাহার যশ ১- 
সৌরভে বিদ্যার্ধার অপ্রতুল ছিল না, কিন্ত সনাতনপ্রথানুযায়ী তাহাদিগের 
গ্রাসাস্ছাদনের ব্যয় বহন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার এঁকাস্তিক অভাব 
ছিল। এ সময়ে দেশের অবস্থাও শোচনীয়_ইংরাজ তধন কেবল আধিপত্য 
গ্রহণ করিতেছেন; দেশ হুশাসিত হয় নাই-_দক্ছ্য ও চৌধ্ধ্যভয়ে দেশ দশস্কিত-_ 
ধনী আর অর্থ ব্যয় করে না, পাছেধনাপবাদে গৃহে ডাকাতি হয়, হুতরাং বহিঃসাহাধ্য 
তখন মন্দীভূত হইয়া আদিতেছে ; এ অবস্থার্ধ বিদ্যা ও পুঘিমাত্রসম্থল দরিজ্ঞ 
অধ্যাপকগণের আর পূর্ধের স্ভায় ছাত্রপোষণে ক্ষমত! ছিল না, তাই বামনাখ 
তাহার ছাত্রগণ্নকে কেবল বিদ্যাফান করিতেন, তাহার! নিজ ব্যয়ে আহারাদির 
ব্যবস্থা করিত। এই সময় হইতে ন্ছাত্র পোষণের” মনুপ্রচলিত সনাতন রা 
বিশিষ্ন্ধপে পিবিল হইয়া যায় ॥ | 





রামনাথ দরিজ্্ হইলেও সর্ব! তাহার অবস্থায় স্ষ্ রি রঃ ক লাখের 
গৃহিইও স্তাহার ভার অন সন্ষ্টা ছিলেন এবং জর্বতোভাবে স্থামীর : টপ মু! 
ছিলেন। কথিত আছে, একদিন স্বরে রক্ষনোপবো নী অব্যসত্তার কিছু না. থাকায় 
রামনাথগেছিনী স্বামীকে কি ব্যঞ্জন হইবে জিজ্ঞাসা করায়, শাগ্রচিস্তায় ত্র 











১২৪ নদীয়। কাহিনী । 


রামনাধ উদাস দৃষ্টিতে উত্ে নিকটস্থ: এক তিস্তিড়ী বৃক্ষের দিকে কিয়ৎকণ মাত্র 
তাকাইয়! চলিয়া যান। অবোধ গৃহিনী--বুঝি স্বামী তিস্তিড়ী পত্রের ব্যঞ্গন 
রাধিতে অনুমতি করিলেন ভাবিয়া, মধ্যা্ে স্বামীকে তিস্তিড়ী পত্রের ব্যান 
ও অন্ন প্রদ্ধান করেন। পৃণ্ডিতও তখন সমস্ত বুঝিয়৷ সাহুলাদে তাহাই অমুত 
বোধে ভোজন করিলেন । 

এইব্পে যখন তাহাদের আকাঙ্খারহিত পুণ্যমন় জীবন অতিবাহিত হইডেছিল, 
তখন তদানীস্তন নবদ্ধীপাধিপতি রাজা শিবচন্ত্র তাহাদের এই ছু:খকাহিনী 
শ্রবণ করিয়া কিছু সাহায্য-মানসে এক দিন তাহাদের কুটারে পদার্পণ করেন। 
রামনাথ তখন একাগ্রমনে পাঠ দেখিতে ছিলেন, সথতরাৎ প্রথমে রাজাকে দেখিতে 
পান নাই । পরে সবিশেষ আদর করিয়! তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা 
উপবিষ্ট হইয়া কথাস্তরে রামনাথকে ত্বাহার ফিছু অনুপপত্তি আছে কিনা, জিজ্ঞাসা 
করেন। তাহাতে বামনাধ উত্তর করেন, “মহারাজ” সম্প্রতি চারিখণ্ড চিন্তামদি 
শান্গের উপপত্তি করিয়াছি, আর এখন কিছুই ত অনুপপত্তি দেখিতেছিনা।" 
এই উত্তরে মহারাজ আশ্চর্ধ্য হইয়া! পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও সস্ত্রীক 
রামনাধ তাহার দান অস্বীকার করেন। এই সময়ে কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণে 
বাটা জনৈক দিগ্িজয়ী পণ্ডিত আগমন করেন ও তদুপলক্ষে এক. মহতী সভা 
আহত হয়। সেই সভায় ত্রিবেমীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, নবন্বীপের নৈয়ারিক- 
শ্রেষ্ঠ পিবনাথ বাচম্পতিপ্রদুখ পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু দিগ্বিজমীর 
প্রশ্নের উত্তরধ্ানে সকলে অক্ষম হইলে এই নির্লোভী মহাপ্ডিত বুনো রামনাথই 
নদীরার চিররক্ষিত সম্মান রক্ষা করেন। 





শিবনাথ বিদ্যাবাচস্প তি। 


শিবনাথ বিদ্যবাচম্পতি তীহার পিত। শক্কর তর্কবারীশের পরলোকের পর 
প্রাধান্ত প্রা হয়েন। কথিত আছে, ইহার পিতার শ্রান্ধসভাষ় দেশমান্ত 
 ফাবতীব অধ্যাপকমণ্ডলীর সমাবেশ হয় এবং সেই অভায় ত্রিবেনীর হুপ্রপি্ 
_ আগজাথ তর্কপঞ্চানন এক পূর্পক্ষ উপস্থাপিত করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডণীর 
উপর পরা স্থাপন করিতে ৬. নবধীপের যশোহাি করিতে উদ্যত হয়েন। এই 





নদীয়।! কাহিলী। ৯২৫ 


সময়ে শিবনাথ দানোত্মর্গ করিতেছিলেন) তাহার সাক্ষাতে তাহার প্রি ভূমি 
নবন্বীপের যশোহানি হয় দেখিয়। দ/নোৎসর্গ পরিত্যাগ পুর্ব্বক ভগন্লাথের সন 
হইয়! তর্ক দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করেন। 


পিবনাখের পর কাশীনাথ চুড়ামণি প্রধানরূপে গণ্য হয়েন। স্তাহার মৃত্যুর 
পর দণ্ডী নামে একজন কিয়দ্দিবসের জন্ত প্রধানক্ষপে গণ্য ছিলেন। তৎপরে 
শ্ররাম শিরোমণি প্রাধান্ত লাভ করেন। ইহার সময়ে নলভাঙ্গায় মাধব তর্ক- 
সিদ্ধান্ত নামে একজন প্রধান 'নৈয়ার্িক ছিলেন, তিনি “লুবোধা” নামে শিরোমণি- 
কৃত পদার্থতত্বের এক টাকা প্রণয়ন করেন। আরাম শিরোমণির পরে তৎপুত্র 
হরমোহন চূড়ামণি প্রাধান্ত লাভ করেন। ইনি ১৭৮৫ শকে বা ১৮৬৩ খ্বইাকে 
“সামন্ত লক্ষণ। বাখ্যা” নামে একখানি টীকা! প্রণয়ন করেন) ইহার প্রাধাস্ত 
সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধাস্ত ও প্রসন্ন তর্করত্ব প্রধান পাণ্তত। এই সময়ে ১৮৯৪ 
অন্বে কলিকাতার সংস্ক'ত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ই বি কাউয়েল সাহেব 
গবর্ণমেন্টনিয়োজিত হইয়া নবন্ধীপের চতুষ্পাঠীর সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে 
আগর্মন করেন। তিনি যধন এখানে আসেন, তখন প্রধান পণ্ডিত সকলেই 
কুচবিহারের বৃদ্ধ রাজার শ্রান্ধে আহত হ্যা তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি 
এই সময়ে সমগ্র নদীয়ায় হাদশটী টোল ও সেই সকলে সার একশত মাত্র 
ছাত্র গণনা করিয়াছিলেন । এই সকল টোলের মধ্যে তিনি পূর্বোক্ত প্রসব 
তর্করত্ব মহাশয়ের টোলই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছিলেন এই 





*এই চতুষ্পাঠী গৃহ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :-_ 

৮ 85 00116 9: 000 ৮9 ও [18000 £৩8061082 06159001090 8:70 05 12115 
21) 616£2170 01101089 ০০0015708 2১০৪৫ 0091 90 80. 0৫6 1980. 1৩ ৭9৫ 
2081৩ 105105, 15 00৮6 30 909 90৩ 290. ০0768105 30 100৫5 60 08৩ 
50105705, 276 £০9105 816 85195119 ৪১০৪৫ 9 ভি: 10108 200 8 %105, ৮10) ও 
007 8130. 9. 2০০৫ 1121৩ ০01৩ 100005 215 12056110225 81018 0880 
1১16 06 0155 5306 19. 81588) ৪ 8০360201820 10015 5798535  0 2. ০০০০ 
12158050090 6৮5 16৪ নিতো 05৩ 2000) 16 0085 দেও 8792700701769। শর, হাস] 
33 ৫10 [হায্তাঠাড (8৩ ০৫৬৫ 5 ৮৬০ 80 0৩ তা 12 ভিউ আনুভ, 5০৫ 086 8৩০6 
15 302০75৫ ৮৮ 6 11215) আম মেওএ৩০ ও চাট £০০৫ ৪8০৮৮ খই টৌল 
বস সাধাবাত পাকা টোল লাদে খ্যাত এবং ইহাই বুনো রামনাখের হান বলিয়া, নিউ 


১২৬ নদীয়। কাহিনী! 


টোলগৃহ বাবুলাল নামক জনৈক লক্ষৌবানী বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যতি: দিষ্ ব্যয়ে 
প্রস্থত করিয়া দেন এবং তথাগত ছাত্রবৃন্দের অশনের ব্যয়ও স্বীয় স্দ্ধে বহন 
করেন। 

হরমোনের মৃত্যুর পর তীহার সহোদর ভূবনমোহন বিদ্যারত্ব প্রধান পদে 
বৃত হয়েন। ইনি গবর্ণমেপ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছিলেন। ই'হার প্রাধান্তকারমধ্যে মহামহোপাধ্যায় ৬মধুহথদন স্মৃতি- 
রত্ব, ৮প্রসনকুমার -তর্করত্ব, ৬হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ৬ত্রজনাথ বিদ্যারত্ব, 
৬মথুরানাথ পদরদ্ব, ৬লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, ৬প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ব, ৬রাম 
নাথ তর্কসিদ্ধাত্ত, ৬শ্রানাথ শিরোমণি প্রমূখ অধ্যাপক মহাশয়গণ ্রাহুর্ভত 
হইয়াছিলেন। পরে ৮ভূবনমোহন বিদ্যারত্ব মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্য 
হইলে মহামহোঁপাধ্যায় রাজন তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রধান নৈয়ার়িক পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে নবনবীপে স্তাহার চতুষ্পাঠী ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় 
যছুনাথ সার্ক্বভৌম, অধিনাশ্চন্্র স্তায়ত্ব এবং আশুতোষ তর্কভৃষণ এই তিন 
জন অধ্যাপকের ৩ খানি ভায়ের চতুষ্পাঠী আছে। এই চারিখানি স্তায়ের 
চতুষ্পাঠীতে বংসরে অন্ন ৫* জন ছাত্র স্ায়পান্্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। 
এতত্ব্যতীত স্মৃতির দশধানি ও বেদান্ত পাঠের একখানি চতুস ঠী সম্প্রতি নবদ্ধীপে 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 





স্ৃতি। 

নব্ধীপ বিগত কয়েক শতাঙ্ধীতে স্তায়শাস্ত্রে যেরূপ উন্নতি করিয়া গ্্টীয় পঞ্চ- 
ধশ শতাবীতে ভারতবর্ধের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেইরূপ স্মৃতিগান্ত্ের 
আমূল সংস্কার ও আলোচন! করিয়া উক্ত শাস্থেও আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিতে 
অক্ষম হইয়াছিল। স্মৃতির অপর নাম ধর্ঘশাপ্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র সকল বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন মুনিগণ কর্তৃক তৎকালীন সমাজবন্ধনের জগ্গ সংগৃহীত। শাঙ্ে মনু, 
অত্রি, বিষ, ছারীত প্রভৃতি প্রধানতঃ উনবিংশ জন স্মৃতিকারের সবিশেষ উল্লেখ 
দেখা যায়। * অনেক বিষয়ে এই সকল বিভিন্ন মুনির বিতিন মত দৃষট হয় 


রি * মন্ধতি বিজুহারীত বাজবক্ষ্যোশনাঙ্গিরা; । 
যমাপত্তঘসমর্তা: কাতান বৃহল্পতী। ৃ 





নদীয়া কাহিনী । ১২৭ 


হুতরাং কোন্‌ মৃত গ্রাহ্থ অথব! কোন্‌ মত প্রামাণিক, তাহ! স্থির করা অতি 
ছুরূহ__-এই কারণে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদ্দী মতের মধ্যে একটা সাম্যত। রক্ষা করি- 
বার জন্য সময়ে সময়ে ভীক্ষী পণ্ডিতগণ মীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। 
এই সকল মীমাংসকগণের মধ্যে জৈমিনী; মনুটাকাকার. মেধাতিথি, কুনুকতট, 
“্র্ধররতু"কার ভীমূতবাহন, বিবাদচিত্তামণিকার মিশ্র বাচম্পতি, শ্রীনাথ আচার্য 
চূড়ামণি এলং রঘূনন্দন ভট্টাচার্য প্রধান মধ্যে পরিগণিত। ই"হাদের মধ্যে 
কুললুকভট্ট ও শ্রীনাথ আচার্য চুড়ামণি এবং রঘুনদ্দন ভট্টাচার্য বাঙ্গালী । কু্ুক 
ভট্ট ততৎ্কৃত মনুসংহিতার টীকায় এইরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন £-- 
«গৌড়ে নন্দনবাসিনাস্ষি হুজনৈ বন্দে বরেন্ত্যাং কুলে। 
শ্রীমভট দিবাকরস্ত তনয়; কুমুকতট্টে।হতবৎ | 
ইনি সম্ভবতঃ স্বীয় চতুর্দশ শতান্বীতে বর্তমান ছিলেন। কাশীতে অধ্যয়ন 
শেষ করিয়া “মন্বর্যমুক্তাবলী"নায়ী মনুসংহিতার "টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন । 
শ্রীনাথ আচার্ধ্য চূড়ামণি স্বীয় চতুর্দশ শতাব্ধীর শেষকালে নবন্থীপে বর্তমান 
ছিলেন। প্রসি্ধ শ্র্রবরাচারধ্য ইপ্হার পিতা, ইহার কৃত কত্যতত্বার্ণব, দায়তন্বা্ণব, 
উদ্বাহতত্বার্ণৰ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে আদৃত। ই"হার সময় 
হইতেই নবৰীপে স্মৃতিশাস্্র্চার বিকাশ হয় এবং পরবত্তা শতাব্বীতে হু প্রসিদ্ধ 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কর্তৃক উহার প্রাধান্য স্থাপিত হয়। 





স্মার্ড রঘুনন্দন ভটযাচার্ধ্য। 


রঘুননন স্বষ্টায় ১৬শ শতাব্দীর প্রথম্ভাগে বর্তমান ছিলেন।* ইনি মহা- 
প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাষদ্থিক । তঙ্ানীস্তন স্মার্ত পণ্ডিত “সময় প্রদীপ”. 





পরাশর ব্যাদশখলিখিত। দক্ষগৌতমৌ। 

শাভাতপো। বশিউট্চধর্পান প্রয়োজকা ॥ | 

| ঘাজ্রবন্ধ্য সংহিতা 

৮ "না শরহীনেন শান পুরিতা” 

| জ্োতিবতবে রিকি ধরণ ২ 
অর্থাত ১৪৮ শা পূরণ করিবে তাঁহার কৃত হ্যোতিবতত্ব সন্ধলনের কাল, এইরপ 


১২৮ নদদীয়। কাহিনী । 


রচিত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের গুরসে রঘুনশন জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্যাবধি রদঘূনন্দন যেমন মেধাবী, তেমনি পিষ্ট ও শাস্ত ্বপ্ভাব ছিলেন । 
তিনি অজ বয়সেই র্যাকরণ ও কাব্যার্দিতে বিশেষ ব্যুৎপনন এবং সুন্দর হুন্দর 
গ্লোকরচনায় পারদর্শী হয়েন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই সমন» নবদ্ীপের 
নবযুগ। পরম ভাগবত শ্ীমন্‌ কৃষ্ণচৈতগ্ত, প্রসিদ্ধ 'নৈয়াছিক রঘুনাথ শিরোমণি ও 
বাসুদেব সার্বভৌম, কৃষ্ণানন্দ আগমবাণীশ প্রভৃতি মনীধিগণ এই সময়ে বিদ্যমান। 
দেশ তখন সর্বধ্ষদধে নবহিক্লোলে টলটলাঘ্মান। | 


মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্মের বলে জাতিতেদপ্রথা শিথিল হইয়। আসিতেছিল। 

ব্রাহ্মণের গুরুত্বের অনেক লাঘব হইয়াছিন। রদুনাথের নব স্তায় দেশে একপ্রকার 
নাস্তিকত। আনয়ন করিতেছিল, আগ্বমবাীশের তস্ত্রোস্ত মত বামাচারের কৃ 
আবরণে ব্যভিচার ও সুরা স্রোতের প্রশ্রয় দিতেছিল; ওদিকে মুদলমানগণের 
নুদীর্ঘকালের শাসনে ও সংস্পর্শে সমাজের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার 
সর্ববপ্রকারে বিপর্যস্ত হইতেছিল। এই টলটলায়মান সমাজ দৃঁ়ীকরণেও তৎ- 
কালোচিত সমাঙ্গগঠনের ্রকান্তিক প্রয়োজন অনুভূত হুইতেছিল। এই 
প্রয়োজন হুসিদ্ধ করিতে বর্তমান যুগের মন, রঘুনন্ন অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
রঘুনদ্দন সমগ্র স্ম্বৃতিশান্ত্র আলোচন। করিয়া দেখিলেন যে সমাজের বর্তমান অবস্থায় 
খর্ষিগণপ্রবর্ভিত সমস্ত বিধি যথাযথ আচরিত হইতে পারে না; হুতরাং এই সকল 
কঠোর বিধি কিঞিৎ শিথিল করিয়া! দেশকাল পাত্রোচিতরূপে সংস্কারে মনোনিবেশ 
করেন এবং স্বীয় মত দটীকরণের নিষিত বছগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সকল 
গ্রন্থের তিনি এইরূপ তালিক৷ প্রদান করিয়াছেন £-- 

“মলিয় চে দার়ভাগে, সংস্কারে শুদ্ধিনির্ণয়ে। 

্রান়শ্চিত্তে বিবাছেচ তথো জক্াষ্টরমীব্রতে ॥ 

ছুর্গোৎসবে ছাবগতাবেকাদন্া।দি নির্ণয়ে। 

তড়াগভবনোতসর্গে বৃযোৎসর্গ ত্রয়ে ব্রতে ॥ 
লিখিত হইল। উত্ত প্রস্থখানি তাহার শেষ বয়সের রচন| হলিয়া প্রীহথ করিলে ১৪২৫ হইতে 
১৪৩* পকের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব ফাল কল্পন! করিতে হয়। অতএব পচৈতভ্ের জনগ্রহণ 
কারের প্রায় ১৫1২, বৎসর পরে তিনি গব্থীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়। 


নদীয়া কাহিনী । ১২৯ 


শ্রতিষ্টায়াৎ পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্বযজ্কে। 
দীক্ষায়ামাহিকে কত্যে, কেত্রে প্রীপুরুযোত্তমে ॥ 
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রা্ধে শুদ্র কৃত্য-বিচারণে। 
ইত্যষ্টাবিংশতিগ্থানে তন্বৎ বক্ষ্যামি যত্বতঃ ॥* 

সমগ্র স্মৃতিশান্জর এইরূপে সংস্ক্‌ত হইবার পর তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণা- 
নস্তর ও সর্ধস্থানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের সহিত বিচারে স্বীয় মত সংস্থাপন 
করিয়! নবহীপের পণ্তিতমগ্ডলীর সহিত বিচারার্ধা হতেন এবং স্বীয় অসাধারণ 
প্রতিভাবলে শীঘ্রই আত্মমত স্থাপনে সমর্থ হয়েন। এই সময়ে ম্মার্ত শব 
যোগরুঢ় হইয়। একমাত্র ত্াহাকেই নির্দেশ করিত! তাহার মত তখন সকলে 
এতই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে থাকেন যে, কধিত আছে-_-একদিন প্রতঃকালে 
নবদ্বীপের গঙ্গাতটে শিবপুজাকালীন রঘুনন্দনের বস্ত্রের কচ্ছদেশ তাহার অজ্ঞ!ত- 
সারে মুক্ত হইয়া যায়। রঘুনদ্দন তখন ধ্যানমগ্ন-+বাহাবিষয়ে একেবারে 
অভ্ত্ঞান, স্থতরাং কাছা খুলিঘ্৷ গিয়াছে, ইহা আদৌ জানিতে পারেন নাই। 
এই কালে নবৰীপের ঘাট সমুদায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। * সহত্র সহজ লোকে 
সকল সময়েই এই দ্বাট পুর্ণথাকিত। বিশেষতঃ পপ্ডিতমণ্ডলীর দ্গান, পুজার্চনা, 
পাদচারণ, এমন কি ছাবাধ্যয়ন ও তর্কযুদ্ধ গ্রভৃতি সমস্ত কার্ধ্যই এখানে সমাহিত 
হইত। সমবেত পুজানিরত পণ্ডিতমগ্ুলী ম্মার্ভ ভটাচার্ধযকে এ্ররূপে মুক্তকচ্ছ 
হইয়। পুজায় নিরত দেখিয়! উহাই শাস্ত্রোক্ত প্রথ! মনে করিয়া সকলেই সুক্তকচ্ছ 
হইয়া পূজ। করিতে থাকেন। পুজাস্তে ম্মার্ত, সকলকে তদবন্থ দেখিয়৷ কারণানু- 

সন্ধানে সমস্ত অবগত হয়া মহাকৌতুক করিতে থাকেন । 

, কথিত আছে £_রঘৃনম্দন তহার মত স্থাপনার্থ বখন দেশ ভ্রমণে বহির্গিত হইয়! 
৬গতাক্ষেত্রে পিতৃ মাতৃ কার্যের জন্য উপস্থিত হয়েন, তখন গর়ালী পাগাগণ অনেক 
পণ গ্রহণ করিয়া! তবে ৮গদাধরের শ্রপাদপত্রে যাত্রীদিগকে পিগুদান করিতে 
দিতেন। লোকমুখে রঘৃনদ্ষনের খ্যাতি ও বশ শ্রুত থাকলেও পাণ্ডাগণ তখনও 





৬ নবন্থীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। 

এক পঙ্গাঘাটে লক্ষলোফ সান করে ॥ 

অিবিধ বৈসে এক জীতি লক্ষ লক্ষ। 
... সরন্বতী প্রসাদ্দে সবাই মহাদক্ষ ॥ 
১৯ নব 


১৩০ নদীয়। কাহিনী । 


কেহ তাহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, সুতরাং তদানীন্তন প্রথান্ুযারী গয্নানী পাণ্ডাগণ 
তীহার 'নিকটেও উচ্চপণ চাহিয়া বসেন এবং ম্মার্তের খীকাস্তিক কাতরতায় দত়ার্ 
না হইয়া অর্থের জন্য জব করিতে থাকেন। উহাতে স্মর্তিপ্রধান রঘুনন্দন 
শান্তানযাযী ক্রোশব্যাপী গয়াক্ষেত্র ইত্যাদি বচন উদ্ধত করিয়া ষন্দির হইতে দুরে 
একপ্রান্তরে পিগুদানের উদ্যোগ করেন। এখন পাণ্ডার৷ তাঁহাকে স্মার্তঁ ভট্ট চা 
জানিতে পারিয়া নিজেদের ক্রুটী স্বীকার পুষ্্ঘক তাহাকে সমাদরে মন্দিরে আহ্বান 
করিয়া! লইয়। যান। কারণ, তাহারা বেশ জানিতেন, সেই দিন স্মার্ত যদি প্রান্তরে 
পিণু দ্বান করিতেন, তাহা হইলে আর কেহ পাণ্ডাদের অযথা অত্যাচারে গীড়িত 
হইতে মন্দিরে গমন করিত না। এই সকল কাহিনী হইতে রঘুনন্দন তদানীস্তন 
হিশুসমাজে কি উচ্চতম আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। 

এই সময়ে হিন্দৃুবিধবাগণের আচার-ব্যবহার ঠিক শীস্তুসম্মত না থাকায় 
এবং তৎসঙ্গন্ধে সমাজের শিধিলতা দেিয়া ম্মরর্ভ একাদশীতে উপবাসাদির কঠোর 
নিয়ম প্রচলিত করেন। তিনি ভিথিতত্ব নামৰ গ্রন্থে প্রত্যেক তিথিতে আচরনীয় 
কার্ধ্যাদির ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়। দেন; এবং আহারাদির বিষয়েও সবিশেষ 
সংস্কার করিয়া যান। কথিত আছে, এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক গোপনে সিদ্ধ 
চাউল ও অস্র ডাউল ব্যবহাত হইতে আরম হয়। স্মার্ত উক্ত দ্রব্যহয়ের প্রকান্ঠ 
ব্যবহারবিধি দেন। এইক্পে নূর্রববিষয়েই তিনি সংস্কার সাধন করিয়া যান। 

স্মৃতিরাজ্যে এইরূপে একাধিপত্য করিয়৷ ম্মার্ডপ্রধান রঘুনম্বন সণ্ততি বতমর 
ধয়সে লোকাতস্তর গমন করেন। 


ভিতরের 


শরীক সার্বতোম। 
রহুমন্মনের মৃত্যুর পর অনেকেই ত্যহার গ্রন্থার্দি পাঠ করিয়া গ্রামে গ্রামে 
ব্যবস্থাদি দিবার নিমিত্ত টোল স্থাপন করেন। তিনি এইরূপে বহুশাস্ত ব্যবমায়ী 
পণ্ডিতের আয়ের সংস্থান করিয়া ঘান। অদ্যাপি তাহার স্থাপিত নব্য্থত 
বঙ্গদেশ শামন করিতেছে । ইহার পরে সময়ে সময়ে এক এক জন পণ্ডিত 
াহারই প্রস্থ সমূহের টীকা ও ভাষ্য সন্তঙ্গন করিয়া যশন্থী হইয়াছেন। নুবিখ্যাত 
রাজ। কষ্ণচল্রের পিতামহ রাজা রামজীবনেয় সভার শ্রীকৃষ্ণ সার্ববভৌমকে প্রধান 


নদীয়। কাহিনী । ১৩১ 


স্মার্তরূগে দেখিতে পাওয়া যায়। তিন্দি স্মৃতি ব্যতীত কাব্য বুচনাতেও বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। ইহার “পদ্বাস্কদৃত” একখানি কৃষ্ণলীলাময় নুখপাঠ) কাব্ড। 
তিনি উক্ত গ্রন্থে এই রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন৮-. 

“শাকে নায়কবেদ-ফোড়শমিতে শর কৃষ্শর্শ। স্মরন 


আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদঘন্বারবিদ্বৎ ছাদি। 
চক্রে কৃষপদাক্কদৃতরচনৎ বিখনৃ-মনোরঞ্জীনং 
শ্রীল শ্রমুত রামজীবন-মহার।জাধিরাজাতৃতঃ ॥” 
শ্রী সার্দতৌমের পর চত্্রশেখর বাচস্পতি নবদ্বীপে স্মৃতির মান রক্ষা 
করিয়াছিলেন। তাহার কৃত স্মৃতিপ্রদীপ ও স্মৃতিসার-সংগ্রহ, সংকলপহূর্গভঞ্গন 
ও ধন্মবিবে+ প্রভৃতি পুস্তক তাহার বিদ্যাব্ার সাক্ষ্য দিতেছে। | 
সবত্বীয় অষ্টাদশ শতাস্বীতে যে সক পণ্ডিত বর্তমান থাকিয়া বিশেষ রূপে 
খ্যাত হয়েন, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, গোপাল স্ভারালক্কার, দৈত্য 
বীরেশ্বর ও রামানন্দবাচস্পতি শীরষস্থানীয়। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার জীমৃতবাহন 
কৃত দায়ভাগের টীক৷ ও “দায়ক্রমসংগ্রহ” নামক দ্বীয়তাগ সংক্রান্ত এক গ্রন্থ 
রচনা করেন) স্প্রসিপ্ধ কোলক্রক্‌ সাহেব এই “দায় ক্রমসংগ্রহ” ইৎরাজীতে 
অনুবাদ করিয়াছেন। 


গোপাল ন্যায়ালক্কার। 


মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের সভাসদ। ইনি উদ্বাহ, আচার, তিথি, দায়, সম্বন্ধ, 
শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, ছুর্গোৎ সব প্রভৃতি কতকগুলি নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করিয়া বশস্বী 
হইয়াছেন। কথিত আছে ;--্তিহাসিক রাজা রাজবন্লভের কন্তা বালিকা-বরসে . 
বিধবা হওয়ায়, যাহাতে বালবিধবার বিবাহ দেশে প্রচলিত হয়, তাহার ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্ত বাঁজবপ্রভ কতিপয় পণ্ডিতকে নবন্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্চন্রের সায় 
প্রেরণ করেন। কুষ্ণচন্্র বু বিষয়েই বাজ রাজবন্ুভের নিকট খন উর 
হতরাং এ বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূড় হয়েন। কিন্তু এই গ্োপাল্তা | 
অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ বলে হিখবা-বিবাহ যে অশাস্ত্ীয় ও টি আমাদের 
দেশ কাল পাত্রাসূপযুক্ত, তাহ। প্রতিপন্ন করেন। বিধবা-বিবাহন্ধপ ঘোর সমাজ- 





5৩২ নদীয়া কাহিনী । 
বিপ্িব এইরূপ মুক্লেই শুষ্ধ হইয়া যায়। এই সময়েই ইংরাজগণ বাল্গালার 
শাসন ও কিয় পরিমাণে বিচারভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্ত 
বিচার সম্বন্ধে হিন্দুর ব্যবস্থায় তাহারাৎ'একেবারে অজ্ঞ ছিলেন) হুতরাং স্মার্ড 
পণ্িতগণের ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন হয়। এই গোপাল ম্তার়ালঙ্কারই প্রথম 
মাসিক বৃত্তি অবধারণে গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হন। ইহার পর বীরেশ্বর 
ন্যায়পঞ্চানন এই পদে নিযুক্ত হয়েন। 

বরেশ্বর স্তায়পঞ্চানন ও “আহিচক-আচার” প্রণেত! রামানন্দ বাচম্পতি 
মহারাজ কৃষ্ণচঞজের সভার অলঙ্কার-স্বরূপ ছিলেন। উক্ত বীরেশ্বর ন্তায় 
পঞ্চাননই““দৈত্য বীরের” নামে খ্যাত। কথিত আছে;--একদিবস বীরেশ্বর তাহার 
কোন এক ভৃত্যের উপর অতিশয় রোষ্পরায়ণ হইয়া তাহাকে একটা চড় মারেন। 
তাহার একমাত্র চপেটাঘাতেই ভৃত্যটী প্রাণ ত্যাগ করে। মহারাজ 
কষ্ণচন্দ্ের দয়ায় ব্রাহ্মণ সে যাতা! অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্ত মহারাজ বলি- 
লেন--“পণ্ডিত ! আপনার কার্ধ্যটা দৈত্যের স্তায় হইয়াছে,” তদবধি তিনি ও 
তাঁহার বংশীষ্বের! দৈত্য নামে খ্যাত হয়েন। সে কালে কোনও লঘৃ পাপের 
শান্তি দিতে হইলে কুক্রিয়াশীল ব্যকির নামের সহিত উক্ত কার্্যে্র যোগ করা 
হইত। এই রূপ শুন। যায় ধে, একবার কৌন এক ব্যক্তি প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন 
না করিয়াই বাসিমুখে মহারাজ কুষ্ণচল্রের সভায় উপস্থিত হয়। রাজা তাহার 
শ্লেশ্ব! ও লালা-সংলিপ্ত মুখ দর্শনে তাহাকে “বাসি মুখো” বলিয়া সম্বোধন করেন; 
তদবধি ্ ব্যক্তি “বাসি মুখো” নামে খ্যাত হয়। ইহাদের বংশ শাস্তিপৃরে অদ্যাপি 
বর্তমান আছে। 

মহারাজ গিরীশচজের সভায় কৃষ্ণকান্তবিদ্যাবাণীশ ও লক্ষ্মী কাত্তন্তায়ভূষণ 
প্রধান শ্মার্তরূপে বিরাজিত ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত, গ্যায় ও স্মৃতি উদ্ভ় শান্মেই 
হুপ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্যায়ের গ্রন্থ "শবশত্তি-প্র কাশিকা” এবং জীমৃতবাহন- 
কৃত দ্বায়ভাগের টাকা লিখিয়া উভয় শাঙ্কেই বুৎপত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। 
মহারাজ গিরীশচন্ত্রের সময়ে নবহীপন্থ উত্তর মাঠে মৃত্তিকাত্যপ্তর হইতে এক 
গোঁপালমূর্তি উত্থিত হয়েন। এই ঘটনা অবলগ্গন করিয়৷ তিনি “গোপাললীলা" 
মুত” রচনা করেন। এই গোপাল অদ্যাবধি রাজবাটীতে আছেন। কথিত 
আছে )--কৃফ্ণকাস্ত অতিপক্ন দত্তক ছিলেন। বন্তত তাহার সময়ে নংঘ্বীপে 


নদীয়! কাহিনী । ১৩৩ 


সংস্ক'ত অতি হীন অবস্থায় পরিণত হইতেছিল এবং একমাত্র তিনিই নবন্বীপের 
জ্ঞানগৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। তাহার আসন্নকালে যখন নাতীয় স্বজনে 
তাহাকে গঙ্গাতীরস্থ করেন, তখন তাহার একজন আত্মীয্র কহিলেন, *্খুড়া মহাশয় 
গঙ্গায় আন! গেল প্রণাম করুন” । তাহাতে বিদ্যাব।গীশ বলেন “বাপু হে আন! গেল 
নহে, আন রহিল ; আমি গেলে নদের পনর আন যাইবে, আনা রহিবে ।” কেহ 
কেহ বলেন “তিনি মৃত্যু-শধ্যায় শায়িত হইয়া নিপ্নলিধিত গ্লে।কটী রচনা করেন £-- 


“অধিগগনমনেকান্তারকা দীপ্তিভাজঃ 
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্ত গ্রভুত্বৎ। 
দিশি দিশি বিলসম্তঃ সন্ত থদ্যোত-পোতাঃ 
সবিতৰি পরিভূতে কিন্নলোকৈব'যলোকি ॥% 
অর্থাৎ ু্যান্তে তারাগণও দীপ্তিভাজন হয়, প্রতিগৃহে দীপ সকল প্রতৃত্ব প্রদর্শন 
করে এবং চতুদ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধদ্যেত সকলও দীর্চি পায়, অতএব আমার গায় 
সুর্ধ্য অস্ত গমন করিলে নদীয়ায় বিদ্যাকাশে এখন ক্ষুদ্র পণ্ডিতগণও প্রভুত্ব করিবে । 
বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে ব্র্নাথ বিদ্যারত্ব নবদ্বীপে প্রধান শ্মার্তরূপে বিরাজ 
করিতেছিলেন। এই মহাপুরুষ পুর্বে শাঞ্ত-মতাবলম্বী থাকিলেও শেষ জীবনে 
মহাপ্রহুর শরণাপন্ন হয্বেন এবং «“চৈতন্চন্দ্রে দয়” নামে একথানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন এবং স্বীয় চতুষ্পাঠীতে একটী হরিসভা স্থাপন করেন। এই অবধি 
নব্ীপের পপ্ডিত-মগ্ুলীর মধ্যে অনেকেই মহাপ্রহ্থর মতানুবর্তী বৈষণবগণের 
উপর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়্াছেন। কথিত আছে ;-_কৃ্ণনগরের রাজগণেরও 
মহাপ্রভুর ধন্দ্র ভাল লাগিত না। একদিন রাজ। কৃষ্চচত্ত্রের সভাব্ধ একজন 
বৈষবের সহিত আলাপ-কালীন রাজ কৃষ্ণচন্ত্র এ ভাবের কোন বাক্য বলিয়া 
ছিলেন; তাহাতে গর স্পষ্টবাদী বৈষণবটা ল্লেষব্যঞ্জকত্বরে উত্তর করেন, “মহারাজ 
আপনার এই চৈতগ্তদ্ছেষ স্বাভাবিক ও শাস্্রসম্মত ; কারণ পুরাণাদি সমস্ত পাঠ 
করিয়া দেখুন, যে দেশে যখনই বিশু, কলেবর গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই সেই 
দেশের পরপারবাসী রাজগণের ( দৈত্যগণের ) সঙ্গে তাহার বিবাদ ও বিদ্েষ 
ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অযোধ্যা রামচক্ত্র জন্ম গ্রহণ করিলে অপর পারদ্থ 
রাবণের সহিত বিষাদ হয়। গোকুলে কৃষ্ণক্ূপে জন্মগ্রহণ করিলে পরপারস্থ 
কংসের বিদ্বেষ জন্মে। এই রূপে প্রমানিত হইতেছে আপনার এই বিদ্বেষ শাস্তান্থ" 


১৩৪ নদীয়া কাছিনী। 


মোদিত ও স্বাভাবিক। ব্রজনাথের পুত্র মথুরানাথ পদরত্থ প্রধান পড়ে, পরে 
লালমোহন বিদ্যাবাদীশ তৎপরে শিবনাথ বাচম্পতি প্রধান পদে বত হয়েন। 

বর্তমান সময়ে পূর্নস্থলীনিবাসী মহামহোপাধ্যয় কু্কনাথ ছ্যায়পঞ্চানন 
প্রধান স্মার্তের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। শুত্রত্য প্রীুঞ্জ যছুনাথ বিদ্যার 
একটি প্রবীণ স্মার্ভ। এখন নবন্বীপে সর্দ্দ সমেত দশখানি স্মৃতির টোলে 
অন্ত,ন ১** শত জন ছাত্র প্রতিবৎসরে স্মৃতি শাস্ত্র ভধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অধ্য" 
পকগণের মধ্যে বঙ্গবিবুধী-জননী সভার সম্পাদক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ম্মৃতিভূষণ, 
বর্ধমানরাজের ম্মার্ত-পপ্ডিত শ্রীমিতিকঠ বাচম্পতি ( ইনি এখন বর্ধমানে থাকেন ) 
শ্ীঅজিতনথ স্তাররত্ব, সৈতগ্চচতৃষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযোগেত্ত্রনাধ স্মৃতিতীর্ঘ, 
শীতারাপ্রসন্ন চড়ামনি, এশশিভৃষণ স্থৃতিরত্ব, নদীয়া! রাজপুরোহিত শ্রনিরঞ্জন 
বিদ্যাভূষণ--প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। এই সকল অধ্যাপক মহাশয়গণের 
মধ্যে পণ্ডিত অজিতনাধ স্ায়রত্ব কাব্য ও অলস্কারে অদ্বিতীয়। নুচারু দেবভাষায় 
হুললিত কবিত| রচনায় তিনি সিদ্ধহত্ত। উপস্থিত পাদপৃরণে ও মুখে যুধে শ্লোক 
রচনাতেও তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব এই সকল টোলধারী অধ্যাপক ব্যতীত 
নবন্ীপে এক্ষণে শীকেফারদাথস্মৃতিতূষণ, শ্রীহরিদাসন্তায়সিদ্ধাস্ত। সংস্কত 
কলেছের ভূতপূর্ধ্ব অধ্যাপক শ্শিবনারায়ণ শিরোমণি, শ্ীউমেশচজ্র তর্করত্ব, 
রন্ারিকানাধ শিরোমণি__ প্রমূখ বহঅধ্যাপককল্প পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন। . 

 বেদাস্তশাস্ে স্বামী শিবগ্গোধিন্ন ভারতী ও শীদামোদরশাস্ত্রী বিখ্যাত। 

এতৎ প্রসঙ্গে নিকটবর্ত বিশবপৃক্ষরিষীর পহরেস্রনাথতর্করত, দেবীপ্রসনন 
স্থৃতিরতব, শমৃত্যপরস্থৃতিভীর্থ, শ্রযহুনাথ সর্ববতৌম) শাস্তিপুরের শ্রীরামনাথ 
তর্করদ্ব, প্রীকালী প্রসন্ন বিদ্যানসতব, ইলা শগদাধর শিরোমণি, রাঞচননখবরের শ্রীমৃত্যুয় 
স্মৃতিতীর্থ, শ্ীকালীপ্রসঙ্গ বিদ্যার, পূর্্বস্থলীর -্রীগঙ্জাচবুণ বিদ্যারত্ব ; চাকদছের 
জীতর্থাগতি শিরোষণি, আ'ইসমালীর শ্রীম্ৃতিক$ শিরোরত্ব, মারিচারির শ্রীকুমার 
নাথ কাব্যতীথ প্রস্ৃতি পণ্ডিতগণের জান নদীয়ার বর্তমান চুষ্পাঠীধারিগণের 
নাষের বধ্যে উল্লেখ কর! ক্বাইতে পাযে। .. 
... খতন পুরাপ বা! তক্তিপাস্ত্রে নীয়ার কর ৫ সেবক জি ারীলান 
গোস্বামী ভাগবতরন্ধ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভাগ্ববততূষণ্, ভ্ীষাধহচত্র গোস্বামী 
_. আগ্বততুবপ প্রভৃতি পৌরািকগণ বিশেষ ৪ নি ॥ ্ ) কবিবাছেদ। 
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জ্যোতিষ | 

স্কায় এবং স্মৃতিশাস্ত্ের স্তায় নবন্ধীপে জ্যোতিঃশাস্ত্ের বিলক্ষণ উন্নতি 
হইয়াছিল। কত কাল পূর্ষে্ণ ভারতবর্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্ের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহ! 
নির্ণয় করা ছুরূহ | তবে পৃথিবীর আদিম জ্ঞানভাগার বেদের মধ্যেও নাতি-বিস্তৃত 
ভাবে জ্যোতিধিদ্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ হজ্ঞকর্মাত্বক। যজ্ঞ করিতে 
হইলে কালজ্ঞানের আবশ্টাক। জ্যোতি :শাস্ত্রই সেই কাল-জ্ঞানের একমাত্র উপায় । 
এই জন্তই জোতিষ বেদের ছয়টি অঙ্গের অন্যতম অঙ্গ । 

সৃর্ধ্যসিদ্ধাস্থে উল্লনিধিত হইয়াছে, _ময়নামক অসুরের প্রার্থনায় দ্বয়ৎ ৃর্ধ্যদেব 
তাহার অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত স্বীয় দেহ হইতে এক খষিকে ছৃষ্টি করেন; তিনি 
ময়ের প্রশ্মের উত্তর প্রদান করায় ৃর্ধ্যদিত্ধাস্ত গ্রস্থ বিরচিত হয়। হ্ৃর্্যসিদ্ধাস্ত 
রচিত হইবার পর আধ্যভট বরাহমিহির, ভাম্করাচার্ধ্য, কেশব-দৈবজ্ঞ, গণেশ- 
'দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অসংখ্য জ্যোতির্র্বিৎ ভারতীয় জ্যোতিষ-বিদ্যার. অসাধারণ উন্নতি 
সাধন করিয়া গিয়াছেন। আর্ধ্যভটই সর্বপ্রথমে পৃথিবীর গতি নির্ণয় করেন। 
বরাহমিহিরের গ্রন্থে জ্যোতি্বিদ্যা-সংক্রাস্ত নবাবিষ্কত অনেক তত্ব পরিলক্ষিত 
হয়। ভাস্করা চার্ধ্যই প্রথম মাধ্যাকর্ধণ-শক্তির আবিষ্কার করেন। কেশবদৈবজ্ঞ 
ও গণেশদৈবজ্ঞ প্রভৃতির গ্রন্থে তিথি নক্ষত্র ও গ্রহণ-গণনাপির হুন্দর নিয়ম দৃষ্ 
হয়। এতত্তিন্র অনস্তদৈবন্ঞ-প্রতৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার জাতক-সংক্রান্ত 
(জন্মপত্রিকা প্রভৃতি নিশ্মাণ সম্বন্ধে ) বহ্গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 

বঙ্গদেশে কতকাল পুর্বে জ্যোতিঃশাপ্রের আলোচনা! আরম্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে 
কোন লিখিত বিবরণ না থাকিলেও বঙ্গীয় জ্যোতির্বিৎ-সম্প্রদায়ের কুল গ্রস্থ হইতে 
এদেশে জ্যোতিষশাস্্র চর্চার একটা স্ম,ল সময় নির্ণয় করা যায়। এখন বঙ্গদেশ 
বলিলে যে সীমাস্তর্গত জনপদ বুঝায়, পুর্বে্ব তাহা বুরঝঝাইত না। পুর্বে বর্তমান 
বঙগদেশের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ নয়া, বন্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া, দীনাজপুর, বাজ. 
সাহী পূর্ণিয়া মালদহ, মু্িদাবাদ, চব্বিশপরগণ। প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত স্থানকে 
গৌড়” ও যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, টাকা, বরিশাল, মৈমনপিং কমিন্না, শিলেট, 
নওয়াখালি প্রস্তুতি জেলার অন্তর্গত স্থানকে “বঙ্গ বলিত। গ্রীন্ীয় সপ্তম শতাবীর 
মধ্যভাগে শশাঙ্ক নামে এক নরপতি মহাপ্রতপের সহিত গৌড়রাজ্য শান 


১৩৬ নদীয়। কাহিনী । 


করিতেন। এক সময় উক্ত নরপতি কোন দারুণ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি 
নানাবিধ চিকিৎসার দ্বার! রোগমুক্ত হইতে না পারা অবশেষে দৈবকাধ্য সম্পা- 
দনের জন্ক অভিলাধী হইয়৷ শাস্ত্রঙ্ঞানী ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতে 
প্রববত্ত হন। তখন গৌড় ও বঙ্গে ব্রাহ্মণ বসতি ছিল ন! এমন নহে, সগড সতী নামে 
একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তীহারা৷ ক্রিয়াহীন মুর্খ । কারণ, তখনবৌদ্বগণ দ্েশময় 
স্বীয় ধর্টবের প্রচার কার্ধ্যে নিরত। বাজ! শশাঙ্ক বৌদ্ধধন্ম্মের বিরোধী এবং পরম 
আস্তিক ছিলেন। মুতরাৎ তিনি গ্রহযাগ সম্প।দনের নিখিত্ত মন্ত্রীর সাহায্যে 
সরযূতীর হইতে দ্বাদশ'ট' বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন*। এ সকল 

ব্রাহ্মণের যজ্ঞের প্রভাবে রাজ! রোগমুক্ত হইলেন এবং যাগকারী ব্রাহ্মণদিগকে 


* “জরীনৃধ্যং প্রশিপত্যাগ্রে তখৈব কুলদেবতাং। 
ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাণাং কুলপন্জী যথাবিধি ॥ 
হুরম্যে সর়যূতীরে নানাবৃক্ষসমাকুলে। 
হুরসালফলৈঃ পুশ্পৈরাকীর্নণে চ মনোহরে ॥ 
বসস্তি বিপ্রশীর্দল। বেদবেদাঙ্গপারগী:। 
নানাশাস্ত্েযু কুশল! জপযজ্ঞপরায়ণাঃ ॥ 
কদাচিন্ন পতিশ্রেষ্ঠ: শশাঙ্কে গৌড়ভূপতিঃ। 
পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্লেশং প্রাপ স ধার্টিকঃ ॥ 
বৈস্যেশ্চিকিৎসিতঃ সম্যগ্ত, ন মুক্তো। রোগ-সঙ্কটাৎ। 
ততঃ স্বস্তযয়নং কর্ত,মিয়েষ নরপুজব: ॥ 
মস্ত্রিণ প্রেরিত দুতা আনীতা দ্বিজসভমাঃ। 
আহ্য় সরযৃতীরাৎ নৃপক্তাদেশতন্ততঃ ॥ 

পণ ও ষ্ 

গু ঙ নট ক 
্রহজ্ঞানং বিদিত্বাতু তেষাং রাজ্ঞ! মহাত্মনাং। 
গ্রহজ্ঞ-বিধানার্থং বৃতান্তে নিজমন্দিরে ॥ 

৬ চি গু রী 

চা ভা ঙ্ ৰঁ 
সম্পাদ্ বিধিবদ্রীজ্ঞে গ্রহ্যজ্ঞং দ্বিজাতয়ঃ 
সদর! নিবসস্তিষ্ম গৌড়দেশে নৃপাজয়! 8” 

( নদীয়া-বঙ্গসমাজ-_গ্রহবিপ্রকুলপঞ্জিক ) 


নম্দীয়। কাহিনী। ১৩৭ 


গ্ীয় রাজ্যে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রান্গনেবাও শস্তশ্তামল! 
বঙ্গভূমির স্বাভাবিক আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া সপরিবারে আসিয়া এদেশে বসতি 
স্থাপন করিলেন। এ সকল ব্রাহ্মণের জ্যোতিঃশান্স্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল এবং 
সর্ধ্বদাই তীহারা গ্রহযাগাদি সম্পন্ন করিতেন, তজ্জন্ত এদেশে গগ্রহবিপ্র' নামে 
বিখ্যাত হইলেন*%*। বাজ! শশাঙ্কের সময়ে গ্রহবিপ্রগণ সুখে ও মহাসম্মান প্রতি- 
পত্তির সহিত গৌড়দেশে বাস করিতেছিজেন। কিছুদিন পরে গুপ্তবংশীয় 
শশান্কের বংশধরগণের রাজ্য গেল, মগধে বৌদ্ধধর্শ্মাবলম্বী পালবংশ ও বঙ্গে পুন- 
রুখিত-হিন্দৃধর্্নাবলম্বী সেনরাজগণ রাজ্য করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত রাজ- 

ংশের প্রথম রাজা আদিশুর (বীবসেন) কান্ত কুন্জ হইতে ১৯৯ শকান্দে ভট্টনারায়ণ 
প্রভৃতি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনঘ্বন করেন। আদি শ্র-বংশীঘ্র কয়েকজন নৃপতির পর 
পালবংশীয়েরা গৌড় অধিকার করেন। অবশেষে সেনবংশ প্রবল হইয়া পালবংশীয় 
বৌদ্ধ নরপতিদিগকে ব্রাজ্যচ্যুত করিলেন। তখন হিন্গুনরপতির শাসনাধীনে 
কান্যকুজাগত ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। হ্ৃতরাৎ বঙ্গের 
আদিমনিবাসী সপ্তশতী ও সরধঘৃপাকী-প্রভৃতি ব্রাহ্ষণগণের অবস্থ। হীন হইর! 
পড়িল। কান্ত কৃজাগত ব্রাহ্মণের! বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী ব্রহ্ষণদিগকে প্রথম 
প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রাহ্ করিলেন না। কিন্ত শেষে দায়ে পড়িকা বনের অন্য- 
তম আদিমনিবাসী আচারহীন শাস্তজ্ঞানবর্জিত সণ্ডশতী-ব্রাহ্মণের বন্যাগণের 
পাণিগ্রহণ করিয়া বিস্তৃত সঞ্থশতী-ব্রাহ্মরণমমাজের অধিকাংশ সম্পন্ন গৃহস্থকে 
নিজকুক্ষিগত করিয়া ফেলিলেন। সপ্তশতীরা আপন আপন গোত্র পরিত্যাগ- 
পুর্ববক পঞ্চগোত্র গ্রহণ করিলেন । কেহ কেহ নিজ গোত্র রক্ষ। করিয়াও কান্যকুজা- 
গত ব্রাহ্মণগণের সহিত চলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কনোজাগত 
ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গাঞ্জি প্রতিষ্ঠিত হইল । ঘটক বা কুলজ্জের। প্রচার করিলেন ;-_ 
“পঞ্চগোত্র ছাপান্ধ গ্র্রি ইহা ছাড়া বামন নাই |” এই সময় সকলেরই কান্ত- 
কুজাগত ব্রাহ্ষণ-সমাজের সহিত সিলিত হইবার প্রবল আকাতক্ অন্মিল,। অপেক্ষা" 





৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে জরীযুত্ত নগেন্রনাথবন্থ নদীয়াবঙ্গসমাজের গ্রহবিপ্র ও অন্যান 
গ্রহবিপ্র, সকলকেই শীকত্বীপী ব্রাঙ্গণ বলিয়াছেন। কিন্তু কুলপঞ্জিকাঁয় সরযুপারীগ্রহবিপ্র ও 
পাকন্ধীগী গ্রহবিপ্র পৃথক্‌ পৃথক্‌ সমাজে বিভক্ত বলিয়া উদ্নিখিত দেখা যায়। রাজা শশাক্কের 
আনীত সরহুপারী ত্রাঙ্গণঙগণের অধিকাংশকে অইন্স! নদীরাবসমাজ.গঠিত।  ** 

৯১০ 


১৩৮ নধীয়। কাহিনী ॥ 


কৃত ছর্দশাগ্রস্ত অবশিষ্ আদিম সগ্শতী ও জ্যোতিষী সরহ্থপারী প্রন্তৃতি 
ব্রাহ্মণগণ একটু অবস্থাপন্ন হইলেই নান! কৌশলে প্রবল ব্রাক্ষণ-সন্জরদায়ে 
/মিশিতে লানিলেন । আবার কতকগুলি সপ্তশতী অবস্থা-হীনতা প্রযুক্ত 
সরযূপারি-গ্রহবিপ্রদের মধ্যে 'মিশিয়। গিয়াছেন, তাহাও কুলজীতে লিখিত 
আছে। এই রূপে বহ্গদেশের সণ্ডশতী ব্রাহ্মণ সমাজের নাম পর্য্যস্ত বিলুপ্ত 
হইল ও সরযুপারী গ্রহবিপ্রগণ সমাজের অধিকাংশকে হারাইয়া নিতান্ত 
সুর্কবল অবস্থায় বঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ শ্রীষ্টান্দে যখন 
সেনবংশীয়গণ নবনদ্বীপ-রাজধানীতে অবস্থান করিয়া বঙ্গদেশ শাসন করেন, 
তখনও গতাবশিষ্ট গ্রহবিপ্র বা জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হ্রাস 
হইলেও নিতান্ত অল্প ছিল না। সেনবংশীয়দের সময়ে ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের 
বিলক্ষণ সমাদর ছিল। | 

্রন্টীয় পঞ্চদশ শতাবীর শেষফভাগেও নবদ্বীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চা 
এছিল। শ্চৈতন্তের জন্মকালে তাহার জীবনের ভাবি ফলাফল গণন! কবিয়া 
নবন্থীপের জ্যোতির্ধিৎ গ্রহবিপ্রগণ পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। গ্রীত্রীয় সপ্তদশ শতান্ীর প্রথম্ভাগে নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
ভবানন্মমজুমদার যখন আলুলিয়। গ্রামে বাস করেন, সেই সময়ের কয়েকটী 
জ্যোতির্ব্িৎ গ্রহবিপ্রবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। নিয়ে যথাক্রমে এ সকল 
বংশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে । 





গর্গ-গোক্রীয়-_ 


হুদয়ানন্দবিদ্যার্ণব | 


হুদয়ানগ'বিদ্যার্ণব একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি গণিত ও জাতক 
উভয়বিধ জ্যোতি শান্জ্রেই বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তানীত্তন কানে 
হূদয়ানগ্বিদ্যার্ণবের ভ্তার় কৃতী জ্যোতির্বিৎ বঙ্গে কেহই ছিলেন না। ভবানদ 
মজুমদার এই বিদ্যার্ণৰ মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। হাঘয়ানদের 
ক্লৃত *জ্যোতিঃসারসংগ্রহ” একখানি হুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ । হৃঘয়ানম্দবিদ্যার্ণৰ বোধ 
হয় অতিশয় দীর্ঘজীবী ছিলেন, তজ্জন্তই আমর! ভবানন্মমভুমদারের প্রপৌত্র 
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মহারাজ রামজীবনের সময়েও যে তিনিই নদীয়া রাজধানীর জ্যোতির্ধ্বিৎ পণ্ডিত 
ছিলেন, এইরূপ প্রাচীন পরম্পরার যুখে গল্প শুনিতে পাই। রাজা রঘুরামের 
সময় হৃদয়ানন্দ্বিদ্যার্ণবের পুত্র বিষ্কুদাস জ্যোতির্ব্িৎ পণ্ডিত হন। ই*হার 
কোন উপাধি ছিল কিনা জানা যায় না। তাহার পর, রাজরার্দেজ কৃষ্চজ 
রাষ়্ের সময়েই নদীয়ার রাজবংশের চরম উন্নতি হয়। মহারাজ কৃষ্ণা 
উজ্তঞরিনীর বিক্রযাদিত্যের নধ্রত্ানভার আকারে স্বীয় রাজধানীতে একটি 
*পঞ্চরত্বসভা” প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় বরাহমিহিরের গ্তায় বিুদাসের 
পুত্র স্প্রসিদ্ধ রামরুদ্রবিব্যানিধি অন্ততম রত্ব ছিলেন। এই বামক্রদ্রবিদ্যা+ 
নিধি অসাধারণ পণ্ডিত। তাহার কৃত কতিপয় জ্যোতিষ গ্রন্থ “এবং পঞ্জিকা 
গণনার সহজ জঙস্কেত-হৃচক পুস্তকসমূহ অদ্যাপি এই বংশের কোন আত্মীয়ের 
গৃহে বিদ্যমান আছে। 

রামরুদ্রবিদ্যানিধি সম্বন্ধে অনেক কিন্বদত্ী প্রচলিত আছে। তম্মধে্ 
একটি এখানে উল্লেখ্ব করা যাইতেছে । এক সঙ্ময় মহারাজ কৃষ্ণচন্তররায় স্বীয় 
বিস্তৃত জমিদারীর কর যথাসময়ে না দিতে পারায় নবাবকর্তৃকআহৃতহইয়। 
মুর্শিদাবাদে গমন করিয্নাছিলেন। মহারাজ যখনই মুর্শিদাবাদ যাইতেন, তখনই 
কয়েকটি প্রিষ্পপাত্রকে সঙ্গে লইয়া! যাইতেন। ধে সকল পণ্ডিত মহারাজের 
প্রীতিভাজন ছিলেন, তন্মধ্যে বামক্ুপ্রবিদ্যানিধি অন্ততম। প্রতিদিনই মহারাজকে 
পারিযদগণ সহ নবাবের দরবারে হাজির থাকিতে হইত । নবাব তদানীস্তন বঙ্গের 
বিশ্ববিদ্যালয় নবন্বীপের পণ্ডিতগণের ঝ/জা বলিয়া মহারাজকে বিশেষ সম্মান 
করিতেন এবং প্রায়ই তাহার নিকট কোন ন|। কোন হিন্দুশাস্্ের কথা উত্বাপন 
করিয়া শাস্তরচর্জা-প্রসঙ্ে আনন্দ অনুভব করিতেন । এক দ্বিবন মহারাজ কৃষ্টজ্জর 
পারিষদগণ সহ নবাবের দরবারে উপস্থিত আছেন, এমন দময় নবাব প্রশ্ন করিলেন ;_ 
“আজ কি তিথি?” মহারাজ রামরন্্রবিদ্যানিধির দিকে তৃষ্টিপাত করিতে, 
তিনি বলিলেন “আব পূর্ণিমা? । নবাবের জানা ছিল, পণ্ডিতদের অনেক সমক্ক 
তুল হয়, তিনি একটু রহস্ত করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন ;--“আজ: সমস্ত 
াত্রিই জ্যোত্রাময় থাকিবে ? বিদ্যানিধি উত্তর করিলেন “হা হত্তুর আজ 
সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎক্গাময় খাকিবে”। নবাব হাসিয়া বলিলেন “পণ্ডিতজী আপনি, 
মিধ্যাকথা বলিতেছেন ৭. বিদ্যানিধি একটু বিম্মিত হইয়া-বলিলেন “না খোদাকদ ! 
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আমি ঠিক বলিতেছি » নবাব একটু কুক্ষতাবে বলিলেন “কেন আপনিই না 
গণিয়া লিথিয়াছেন, আজ *্চঙ্রগ্রহণ”ণ এখন আবার কেমন করিয়।৷ বলিতেছেন 
*সমন্ভরাতি জ্যোতপ্রাময় থাকিবে €* উর সময়ে বজদেশে একখানি মাত্র পঞ্জিকা 
গণিত হইত, ধ্রী পঞ্জিকার গণক উক্ত রামকুদ্রবিদ্যানিধি। তখন মুদ্রাযস্ত্র ছিল 
না, জুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় স্বয়ং পঞ্জিক। দ্বহস্তবে লিখিতেন। মহারাজ কৃষ্ণ- 
চজ্্র একখানি পঞ্ধিক৷ নবাব সরকারে ও বঙ্কের বিশেষ বিশেষ রাজা জমিদার ও 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট কয়েকখানি পঞ্জিকা প্রেরণ করিতেন। এ সময় 
রগুলজ্বনের স্মৃতির অপেক্ষা! ও অপ্রতিহতপ্রভাবে এই পঞ্জিকার ব্যবস্থা বঙ্গের সব্ধত্র 
গৃহীত হইত। নবাবের কথায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ম্মরণ হইল যে, সে দিবস চন্দ- 
গ্রহণ। পূর্ব্ব দিবসেই গ্রহণ কালে কর্তব্য বৈধ কাধ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। হুতরাংতিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন “কি দুর্ভাগ্য ! নিতান্ত 
গ্রহবৈগুণ্যবশতই কুদ্ত্রবিদ্যানিধির নবাবের সম্মুখে এই ছুর্দশা ঘটিল'। মহারাজ 
লজ্ডায় আর মাধা তুলিতে পারিলেন না। রামরুদ্রবিদ্যানিধি একটু চিত্ত করিয়াই 
সপ্রতিতভাবে বলিলেন “খোদাংন্ক ! আজ চন্রগ্রহণ দেখিতে পাইবেন না, আজ 
সমস্ত রাত জ্যোল্গাময় থাকিবে ।” নবাব তখনি পঞ্রিকা আনাইয়া এ দিনের 
নিয়েরাটি নিতে অঙ্গুলিসংযোগ পুর্ব্বক বলিলেন “সর্বগ্রাস চন্রগ্রহণ” এ কথাটা 
কাহার হাতের লেখা 1 বিদ্যানিধি বছিলেন “আমি লিথিয়াছি বটে কিজ এ 
গ্রহণ আজ দেখা যাইবে না।” নবাব বলিলেন “্যদ্দি দেখা না যায়, তাহা হইলে 
পুরস্ক ত করিব কিন্তু যদি দেখা যায়? বিদ্যনিধি বলিলেন “আপনার যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিবেন।” এমন সময় দরবার ভঙ্গ হইল। মহারাজ বাসায় আসিয়া 
বলিলেন «“বিদ্যানিধি করিলে কি? নবছীপের পণ্ডিতগণ্ের রাজা বলিয়। নবাবের 
নিকট যে প্রতিপত্তি টুকু ছিল আজ হইতে মে সমুদয়ই নষ্ট হইল, এখন উপায়? 
আগামী কল্য তোমার কি দশা হইবে এবং কি প্রকারেই বাঁ আমি নবাবের 
দরবারে সুখ দেখাইব।” বিদ্যানিধি বলিলেন “মহারাজ চিত্তা করিবেন না, 
গ্রহণ হইৰে না।” মহারাজ বলিলেন '“সর্বগ্রাস গ্রহথও কি. কখন না 
হইয়া যায়, তুমি এ কি প্রলাপ বকিতেছ, এক বৎস্র মাথা হ্বামাইয়া বাহা স্থির 
করিয্বাছ, এক কথায় বলিলে তাহ! হইবে না % 

মহারাজ কষ্চক্জরায় ছুশ্িস্তায় অভিভূপ্ত, তিনি তখন গান (যাইবার জন্ত প্র্ত 
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হইলেন। রামরু্বিদ্যানিধি মহারাজকে বলিলেন “মহারাজ আপনি নিশ্চিসতমনে 
ক্নানাদি ককুন। আমার একটি নিবেদন, অদ্য দিবারাত্রির মধ্যে আর আমাকে 
খোজ করিবেন না, আগামী কল্য প্রত্যুষে আসিয়া আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ 
করিব 1” মহারাজ বলিলেন “বুকিয়াছি তুমি পলাইবে, কিন্তু পলায়ন . বৃথা, 
বাঘৃলার মুলুক ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যেখানে যাইবে, সেখানেই... ধরা 
পড়িবে ।” বিদ্যানিধি বলিলেন “মহারাজ ! প্রাণের মায়া কি এতই অধিক যে, 
মহারাজকে ছাড়িয়া নিজের ধিকৃকৃত ক্ষুদ্র প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব?” মহারাজ 
বিদ্যানিধির তেজস্থিতা পুর্ণ স্বভাব অবগত ছিলেন, আর কিছু বলিলেন ন! কিন্ত! 
নানা সন্দেহ ও কল্পনায় তাহার হ্ৃদক্ধ ব্যাকুল হইয়া রহিল। এদিকে বিদ্যানিধি 
মহারাজের কর্খ্চারীদের দ্বারা একশত আটটি লোহিতবর্ণ জবাকুস্থম সংগ্রহ 
করিলেন এবং একটি তামার ক্ষুদ্র কলস, একখানি তাত্রথালাও অন্তান্ত পুজোপ- 
করণ লইয়া গঙ্কাগর্ভে অবতরণ করিলেন । তাহার পর, জলের ধার দিয়া বরাবর 
উত্তরাভিুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। যতদূর দেখা গেল, মহারাজের লোকের 
তাকাইয়া রহিল; তাহার পর, ফিরিয়া গিয়া মহহারাজকে সংবাদ দিল। মহারাজ কোন 
কথাই বলিলেন ন|। বিদ্যানিধি সহর অতিক্রম করিয়া! বহুদূরে গঙ্গাগর্ভস্থ এক 
নির্্বন স্থানে পুজার দ্রবা রাধিকা স্নান করিলেন। তাহার পর সন্ধ্যা শেষ করিয়। 
একশত আটটি জবাকৃহম স্থারা যখাবিধি শ্বীপ্ধ কৌলিক উপাস্তদেব্‌ ভগবান 
সহত্রাৎশুর অঞ্চনা করিলেন। সন্ধ্যার প্রাকৃকালেই তাত্র-কলসটি যথাস্থানে 
স্থগিত করিয়া মন্ত্রবলে রাহুকে আকর্ষণ পূর্ববক এ কলসের মধ্যে প্রবেশ, করা" 
ইলেন। তাহার পর, উহার উপরিভাগ্গে তাত্রথালাখানি রাখিয়া পাঁচটি শিব 
তদুণরি স্থাপনপুর্ক পুঁজ শেষ করিয়া একাগ্রমনে জপ আবুস্ত করিলেন। রজনী 
সমাগত হইল, জ্যোৎ্দায় চতুক্দিক্‌ পুলকিত । প্রাসা্ধের উপরিভাগে ছাথে 
নবাব ও তহার পারিষদ্ষগণের জন্ত আসন স্থাপিত হইল। সপারিষদ্দ নবাব 
উত্হকচিত্তে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। বক্ষব্রমাল/পরিশোভিত 
পূর্বশশধর নবাবের উৎ্কঠ! দেখিয়া দূর হইতে বেন হাস্ত করিতে লাঙগিলেন। 
প্রহরে প্রহরে ঘড়ী বাঞ্জিতে লাগির। যখন রাত্রি একটা বাজিল, তখনও আকাশ 
নির্মল, সামাস্ত একখণ্ড মে পর্যস্ত আকাশে নাই, পুঃশিশধরের অনন্ত ছ্যোৎ, কা 1 
রাশিতে জগৎ উত্ত/সিত। নবাবের চক্ষু নিত্রার আকর্ষণে চু ছুলু করিতেছে, আর 
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ব্সিয়া থাকিতে পাঁরিলেন না, বলিলেন--“নদীয়ার বাজার পণ্ডভট! একটা বুজরক 
কেন নাআমি মৌলবী সাহেবের পত্রেও জানিতে পারিয়াছি--দিল্লীর পঞ্জিকায় লেখা 
আছে, *৭টা রাত্রির সময় গ্রহণ লাগিবে, ১১টার সমন্ন ছাড়িৰে এবং পূর্ণগ্রাস 
হইবে” সেই গ্রহণ হইল না। আর বঞ্গিয়! থাকিয়া কি হইবে, চল আমর শুইতে 
যাই।” নধাব শয়ন করিতে গেলেন, মহারাজ কৃষ্ণচঞ্জের হৃদয় আনদ্দে পুলকিত। 
তাহার এত আনন্দ হইয়াছে যে, বিনিদ্র অবস্থায়ই তিনি রাত্রি কাটাইলেন। 
এদিকে জনপ্রার্ণিবিহীন গঙ্গাগর্ভে মঘমামের দারুণ ছিম-পাতেও অটলদেহ 
রামকুদ্রবিদ্যানিধি নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়। ইঞ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন । আর রাত্রি 
নাই, রজনীর বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া নিশানাথের মুখ পাতুবর্ণ হইয়া আসিল। 
ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্রসকলও ত্রেমে ক্রমে কোন্‌ অজানা প্রদেশে লুকাইতে লাগিল। 
বিদ্যানিধি জপ শেষ করিয়। গাত্রোান করিলেন । তিনি শিব পাঁচটি গঙ্গাম্রোতে 
বিসর্জন করিয়া! তাঞজাধারটি তৃলিলেই সেই প্রভাতকালে পৃথিবী যেন ধূমর বস্ত্র 
আচ্ছাদিত হইল। নবাব শধ্যা ত্যাগ করিয়। দেখিলেন গ্রস্তাস্ত চন্দ্রের ছায়া 
আকাশপটে বিলীন হইতেছে । 

যখন, বিদ্যানিধি মহারাজ কষ্ণচন্ত্ের বাঁসাযু আগমন করিলেন) তখন মহারাজ 
হাত বাড়াইয়! তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন “বিদ্যানিধি ভূমি 
আমার মুখ উত্জ্বল করিয়াছ, আজ আমি যথার্থ নবন্বীপের পণ্ডিতের রাজা।” 
যথাসমন্বে মহারাজ কৃষ্চজ সপারিষদ নবাবের দরবারের উপস্থিত হইলেন। 
সেদিন নবাবের দরবারে সমস্ত রাজা, জমিদার, আমির ওমরাহের দৃষ্টি 
রাজার দ্বিকে পড়িল। সকলেই বিদ্যানিধিকে দেধিবার জন্ত উৎমৃক। 
বিদ্যানিধি, গৌরাজদেহ তেজংপু্জ-কলেবর গরদের ধুতি উত্ধরীয় স্বারা দেহ 
জাবৃত করিয়া! মহারাজের পার্থ উপযিষ্ট হইলেন | নবাৰ, জ্যোতিঃশান্ত্র ও যোগ 
সম্থন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং বিদ্যানিধির উত্তরে অভিশষ ফন্ট হইলেন। 
তাহার পর প্রকান্ত দরবারে বিদ্যানিধির প্রশংসা করিয়া পুরস্ার প্রার্থনা করিতে 
অনুরোধ করিলেন। বিদ্যানিধি বলিলেন/ -“খোদাবন ! মহারাজের অভীষ্ট 
সহিত আমার অতীষ্টের কোনই পার্থক্য নাই। জতএব মহারাজকে সন্তষ্ট করিরেই 
আমি পরয সন্তোষ লাভ করিব” প্রতূর প্রতি এইরূপ অকৃত্রিম প্রীতি দেখিয়া 
নঝাৰ অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং ধাকী বান্থ রেহাই দিয়া সে যাত্রা 
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মহারাজকে সসম্মানে বিদায় দিলেন । এই রামকদ্রবিদ্যানিধি পঞ্চকোট রাজধানী ও 
নদীয়া-রাজধানী উভয়গ্থানেরই জ্যোতির্কিৎ সভাপপ্তিত ছিলেন । রামরুদ্রব্দ্যা- 
নিধির যে সকল ছাত্র ছিলেন, তন্মধ্যে হরিদেববিদ্যানিধিই প্রধান । হরিদেবের গণনার 
নিপুণতার অনেক কিন্বদস্তা প্রচলিত আছে। হরিদেববিদ্যানিধি বর্ধমানের 
মহারাজের জ্যোতির্ত্িৎ সভাপপ্ডিত ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে ্বীয় পাণ্ডিত্যের 
_ অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়া বর্ধমান রাজের নিকট হইতে কয়েক সহশ্র বি 
হ্ত্রভূমি ও বহু অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। হরিদেববিদ্যানিবির বংশরধরের! 
বহুশাধায় বিভক্ত হইয়া বর্ধমান নগরের অনতিদূরে গোবিদ্দপুরে বাস করি- 
তেছেন। অদ্যাপি এ বংশীয় গ্রহবিপ্রগণই বর্ধমানের মহারাজের জ্যোতির্কি 
সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন । 

মহারাজ কুষ্ণচন্রায় ও পণ্ডিতরামক্র বিদ্যানিধি হইতে রাজবংশের 
এক এক রাজার সময়ে বিদ্যানিধি-বংশের এক এক পণ্ডিত পঙ্গিকাকার হইয়া 
সিতেছিলেন। 

রাজ-বংশ। পঞ্িকাকার বংশ। 

(১) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়। (১৭২৮ রাঃ) পণ্ডিত রামকুদ্রবিদ্যানিধি। 

(২১) ১» » শিবচজ্ররায়। (১৭৮২ হ্রীঃ) , রামকৃষ্ণবিদ্যামলি | 

(৩) » » ঈশ্বর চক্ছরায় | (১৭৮৮ শ্রীঃ) ,, প্রাণনাথবিদ্যাভরণ। 

(৪) » % গিরিশচত্ররায় | (১৮২ স্রীঃ)), রায়জযশিরোমণি ৩১) 
রামজয়শিরোমণি, একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ছিনি সকবা শাস্সেই 
বিচক্ষণ ছিলেন। এক বার তিনি স্বীয় পঞ্জিকায় ছইদিনে শারদীয় ছুর্সোৎসবের 
তিন পুজা হইবে লেখেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে নবন্থীপের পঞ্জিকা ব্যতীত 
আরও কয়েকখানি পঞ্জিকা গণিত হইত। এ সকল পঞ্জিকায় তিন দিনে ুর্গী 
গুজার ব্যবস্থা লিখিত হয় কিন্ত অধিকাংশ লোক নবদ্ীপের পঞ্জিকার মতে বৈধ 
কাধ্য সম্পন্ন করেন, সুতরাং তাহারা অত্যন্ত সন্দিহান হইলেন। বন্দে একটা 
হলু দু পড়িয়া গ্লেল। এই বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত কলিকাত! শোভা- 
নলারের রাজবাটাতে এক মহতী পঞ্ডিত-সতা আন্ত হ্ব। তাহাতে বজদেশের 
(৯) মহারাজ গিরীশচ্ের ঝাজ্যকাল হইতে মহারা প্রীশচন্ের ময়ের কিযাংশ পরাস্ত 
রাসজয়শিয়োণি জ্যোতিবৎ সভাপত্ডিত ছিলেন। ও. ২ 
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প্রায় সমস্ত অধ্যাপক ব্রাহ্ণ-পাঁশুত নিমান্ত্রত হইয়া! আসেন । নবন্বীপ-প্রদেশের 
অধ্য/পকগণ ব্যতীত সকলেই বামজয়শিয়োমণির বিরোধী । সকলেই রামজয়কে 
অপদস্থ করিবার জন্ত হঙ্খপরিকর। কিন্ত রামজয়শিরোমণি ভীত হইখার পাত্র 
নহেন, তিনি স্থির অচল । সতাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ;--"কে কে আমার 
ব্যবস্থার বিরোধী, তাঁহার! অনুগ্রহ করিরা অগ্রসর হউন।” এই মধ ম্মার্ত 
পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। তাহার পর, তিনি সকলের 
মত অনুসারে প্রথষে তিথি গণনা করিয়া দেখান। তিনি যে দিন যে তিথি 
যতক্ষণ অবস্থিতি করিবে লেখেন, তাহা! কেহই উপ্টাইতে পারেন না। তাহার 
পর, স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার আবস্ত হয়। শিরোমণি ম্মৃতিশাস্টেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন 
ছিলেন। তিন দিন বিচারের পর তাহারই লিখিত ব্যবস্থার অনুকূলে অধিকাংশ 
পণ্ডিত মত প্রদান করেন। তাহার পর, সর্ধবাদি-সম্মতি ক্রমে দুইদিন পুজার 
ব্যবস্থা-পঞ্জে সমস্ত পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। এ বৎসর বঙ্গদেশের সর্জত্র রামজয় 
শিরোমণির ব্যবস্থা অনুসারেই শারদীর-পুজা সম্পন্ন হয়। এই সভায় রামজয় 
শিরোমণি সর্বোচ্চ বিদ্বান প্রাপ্ত হন। 

একবার গবর্ণর্জেনেরাল্‌ হাডিছ্থ সাহেব নবন্বীপে চতুষ্পাঠী পরিদর্শনার্থ 
আগমন করেন। নদীয়্ার সমৃদয় প্ডিতমগ্ডলী হ্রিমারে গিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারকালে লাটসাহেবকে একটু উৎকঠিত দেখায়। 
কথা-প্রসঙ্গে লাটসাছেব বলেন “তাহার পত্বীর যে দিবস কলিকাত। পৌছিবার 
কথা ছিল, সে দিবস দতীত হুইয়াছে। লেডী হাডিস্জ বিলাত হইতে যাও 
করিয়াছেন এ সংবাদও তিনি পাইয়াছেন, অথচ কলিকাতায় জাহাজ না পৌঁছায 
সাহেব বিপদাশস্ক! করিতেছেন” । সকল পণ্ডিতই রাম্জয়শিরোমধির মুখের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পিরোয়বি, সেই সময় যে লগ্নে প্রশ্ন হইয়াছিল, 
তদনুসারে গণনা করিয়া! বলিলেন £--এআপন.র পত্রী এখন কলিকাতার অতি 
ন্দিঠিত স্থান পর্ধাস্ত আসিয়াছেন। আপনি কলিকাত। উপস্থিত হইলেই তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ হইখে”। লাটসাহেবের মুর্শিদাবাদে যাইবার কথ! ছিল, তিনি 
সে সন্কল্প পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিগুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতার গল্গার 
স্থাটে পৌঁছিয়াই দেখেন 'লেতী হার্ডিঞ্জ, লাট-সাহেব মুপিদাবাদ গিয়াছেন শুনিয়া 
সেখানে যাইবার জন্ত অন্ত একখানি রিমারে আসিককা উঠিয়্াছেন। গঙ্গার ঘাটেই 


নদীয়া কাহিনী । ১৪৫ 


পরস্পর দর্শনোৎম্ুক পতি পত্বীর সাক্ষাৎ হইল। লাটসাহেব রামজঘনশিরোমণির 

গ্রণনায় অত্যস্ত পরিতুষ্ট হইয়া শিরোমণিকে স্তীহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 

নদীয়ার কলেক্টর-সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। এ পঙ্তে শিরোমণির প্রতি 

যথেষ্ট সম্মাল প্রণর্শিত হইয্মাছিল এবং পুরস্কার-প্রদানেচ্ছারও আভাস ছিল। 

কিন্ত শিরোমণি লাটসাছেবের নিকট হইতে কোন পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।. 
(৫) ১১ ্রীশচ রায় (১৮৪২হ্র£) » শ্দামধিদ্যাভূষণ। 


5777 ] » তারিনীচরণবিদ্যাবামীশ। 
মহারানী স্ীমতী ভূবনেশ্বর। দেবা » (১৮৭০ খ্রীঃ) হী 


(৭) মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চক্র রায় বর্তমান) », হর্গাদাসবিদ্যারত্ব | . 

উল্লিখিত রাজগণের অধিকারকালে যে সকল পঞ্জিক! গণিত হইত, উহার 
মঙ্জলাচরণের শ্লোকে ষে রাজার আদেশে এবং যাহার কূর্ক পণ্রিকা গণিত 
উভয়েরই নাম থাক্তি। নবন্বীপ রাজবংশের প্রথম হইতে এই প্রথা চলিয়া 
আসিতেছিল, ইহা নদীত্বার রাজবংশের হিন্ছু-সমাজের উপর অসাধারণ আধি- 
পত্যের প্রধান পরিচায়ক ছিল। বর্তমান মহারাজ গ্রীল শ্ীযুক্তক্ষিতীশচন্্রায় .. 
বাহাছুর তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তর পর কিছুদিন এ প্রথা বক্ষ! করিয়াছিলেন। তাহার 
পর, তিনি ইংরাজি-বিস্কানশাস্ত্র পাঠ করিয়া দেশীয় পঞ্জিকার প্রতি বীতরাগ হান 
এবং ফ্রেঞ্চটেবেলের অনুসরণে গণিত ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের প্রকাশিত হই 
একখানি পঞ্জিকার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন। 

মুমলমান রাজন্বের সময় নষীয়ার মহারাজের হস্তে মুর্শিদাবাদের নবাব রতি 
বৎসর একখানি করিয়া পঞ্ধিকা গ্রহণ করিতেন, শী পঞ্জিক অনুসারেই তদানীস্তন 
কালে রাজ কার্ধ্যাদি সম্পন্ন হইত। ইংবেজ-রাজও উক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করেন 
নাই।* নদীয়ার জজ সাহেবের (এখন কলেক্টর সাহেবের ) হস্তে নবন্ীপের 
পণ্ডিতের গণিত একখানি পঞ্জিকা প্রতিবসর গ্রহণ করেন। উক্ত পঞ্জিকার 
সাহায্যেই বজদেশের পর্্বদ্িনের অবকাশাদি সমুদয় নির্ণাত হইয়! ধাকে। 


সে 





ক এখন, ইক বিশ্ব জকি এ পক গন! কযেন।, 
বে 


১৪৬ নদীয়।-কাহিনী । 


মৌদগ ল্য-গ্রোত্রীয়__ 
কমলাকরজ্যোতিষী। 


. অমীর়ার আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ধিদবংশের আদিপুরুষ নুপ্রসিদ্ 
কমলাকরজে ঢাতিষী। ইনি একজন অসাধারণ প্ত ছিণেন। কমলাকরের কৃত 
জ্যোতিষশাপ্ত্রের কর়েকখানি টীকা! গ্রন্থ স্থাছেছ। 

কমলাকরের পুত্র ছুধাকর। ছুধাকরের পুত্র হহীকেশ। হাধীকেশের 
পুত্র গোপীনাথ। ইন্ইার। সকলেই বংশপরস্পরাগত জ্যোতিঃশাস্রে হুপণ্ডিত। 
গরোপীনাখের যে কয়েকটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে হুগ্রমিহ্ধ রাজীব- 
লোচনবিদ্যামাগর দ্বিতীয় । স্াজীবলোচন পূর্ব্বোক্ত রামরুদ্রবিদ্যানিধির সম- 
সামগ্বিক। তিনি ব্যাকরণ কাব্য, অলঙ্কার ভায় স্মৃতি ফ্যোতিষ প্রভৃতি 
সক্কল শৃস্ত্েই সুপণ্তিত ছিজেন। তীহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় 
পাইয়া! সঙয়ে সময়ে পণ্ডিত-সমাজ হিশ্মিত হইতেন। গুনা যায়, রাজাবলোচন" 
হিষ্যামাগরের একটি বন্ধ চতুণ্পাঠী ছিল, তাহাতে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য স্মৃতি 
জ্যেতিয সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপন! করিভেদ। গ্রাম্য ছাত্র ব্যতীত অনেক 
বৈদেশিক ছারও তাহার নিকট অধ্যয়ন করিত । তখন বোধহগ্র প্লেটের ব্যবহার 
আয়ত্ত হয় নাই, কাষ্ঠফলকে ধুলা হাখিয়/। বাশের কাঠীর সাহায্যে আক কগ! 
হুইন্ত || রাজীবলোচনের বিদ্যাবন্তার পরিচয় পাই! ফোন কোন রাজ। ও 


* মৌদগল্যবংশে এরহতূত্রাপাং 

: গ্খীঃ স আমীৎ কমলাকরাখাঃ 

 ধিবোধকো! বং খিল বা হয়ানাং 

ভান্বান্‌ বধ! পহর-কোযফাণাহ, | 

রর  (হ্রিহবিপ্রকুজ-পঞ্জিক। ) 
রর ক রা 
বেট রাজীবলোচন: কৃতমিরাং সংখ্যাবতামগরনীং |. 
খঃ খ্যাতে! গণিতাখমেযু সভতং বিদ্যার্থিতিঃ মেবিতঃ 
ভাবাধশ: সমধাধিবুধৈযাপি লবী্থীতে । 

|... (হবিপ্রকুদ-পঞজিকা ) 





নদীক়া-কাছিবী । ১৪৭ 


আসিঙায়ের বাটা হইতে তাহার জ্যোভির্ধিৎ-সভাপত্ডিতের পদ গ্রহণেক অনুরোধ 
আসে, স্বাধীনচেতা বাজীৰ বিদ্যাসাগর তাহা গ্রহণ করেন নাই । ৮৯ 

রাজীবের পুত্র প্র।ণব্পভ। প্রাণবল্পছের প্রথম পুত্র কেশব-বিশারদ । ইনি যে. 
পঞ্জিকা গণনা করিতেন, তাহাও বহস্থানে প্রচলিত ছিল। কেশবের হই পুত্র । ব্য 
প্রথম পুত্র কমললোচনবিদ্যাবিনোদ। ইহার বংশধরের! নানাস্থানে ছড়ায়! 
পড়ি়ছেন। প্রাণবল্লছের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র তৃয়ামবাচম্পতি। হায় 
শতানন্দ গ্তামানন প্রস্তুতি কয়েকটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। প্রধম পুত্র শতানন্ন 
হুপত্ডিত ছিলেন। তিনি দিদ্ধাত্তবাগীশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতাস্গ 
দিশ্ধান্তবানীশেরও নবনীপ-প্রদেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্ক বিশেষ খ্যাতি 
ছিল। তিনি প্রবীণ বয়সে কোন আত্মীয়ের অনুরোধে বর্তমান নদীনা ও ফরিদপুর 
জেলার সব্বিশ্বলে ফরিদপুরের অন্তর্গত ধর্্হাটাতে আগিযা কিছুদিন 
থাকেন। তাহার অন্তান্ত ভ্রাতুগণ নবন্থীপেই বাস করেদ। । মুক্ত 
বামস্থলীতে তাহার বিশেষ প্রতিপদ্ধি হওয়াতে সিদ্ধাত্তবাদীশ ভূসম্পত্তি গ্রহণ 
করিয়া & স্থানেই সপরিবারে বর্সতি করেন। তাহার পাঁচপুত্র, তন্মধ্যে উমাকান্ 
জ্যেষ্ঠ। উমাকাস্ত বিদ্যানিধিও হৃপণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্রীয় ব্যবসায় ব্যতীত করেকখখছি 
গ্রামের রাজস্ব আমাযের ভারও তাহার উপর ছিল। জমিদারে জমিদারে বিষাদ 
হওয়ায় তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন ন! করিয়! উদ্ত গ্রাম পরিভ্যাশপূর্ববক উহার 
পশ্চিমভাগে রমবীয় চন্মনানানী আোতন্বতীর তীরে আসিয়। ভ্রাতৃগণ সহ বসতি 
করেন। অসংখ্য-নারিকেল-গুবাক-বৃক্ষপোই-পরিশোভিত উমাকান্তের পলীতবনের 
দৃ্ত নদীতীর হইতে অতি যনোরয বোধ হইত। বিদ্যানিথি শাস্ত্রী 
ব্যবসায়ে বহু অর্থ অর্জন করিতেন কিন্তু ব্রত নিবুম পৃজ| অর্ডাও দানাদিতে 
সমস্বই ব্যয়িত হইত। তিনি হার যৃত্যুকাল সন্িহিত জানিতে পারিয়া 
বছ-ব্যয-সাধ্য নৌকা আয়োহণ পুর্ধ্ক কালী ধাত্র! করেন এবং হায়াগমী- 
ধামে পৌছিবার ছুইফিন পরে ডৃতীর় দিবসের অরুণোদর-কালে ছবি, কাতীর্থে 
বন্যার রা, | 

উ্াকান্তের ভারিপুত্রের মধ্যে তৃতীয় হুশ্রসিদ্ধ পীতান্বরযিদ্যাবারীশ 
বিদ্যাঝানীশ মহাশয় শৈশবে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যনন করেন, তাহার গর জ্যোতি 
শান্তে অসাধারণ: পণ্ডিত হন তিনি জন্ম-পত্রিকার যাহা বাহা লিখিকন 











১৪৮ ন্ীয়া-কাহিনী.। 


অধিকল উহা! ফলিত। অনেকে উহ! পরীক্ষা! করিপনাও দেখিয্াছেন। কোন 
সময়ে বঙ্গের কোন ত্রাক্ষণ-জযিফারের একমাত্র পুত্রের এক জন্মপত্রিকা 
প্রশ্বত করেন। উহাতে মাস ফল লিখিত হইয়াছিপ। উদিশ বৎসর সাত 
মাসে বিবাহ হইবে লেখা ছিল। প্র জমিদার প্রতিজ্ঞা করেন, এ সময়ের হুই 
বৎসর পরে পুত্রকে হিবাহ দিবেন তত্দ্রপ্ত অনেক সম্পন্ন কন্তাদাযগ্র্তকে 
নিয়ত প্রত্যাধান করিতে লাগিলেন কিন্ত শেষে এমন একটা অপরিহা€ 
টন! আলিয়া উপস্থিত হল যে, ঠিক উনিশ বংসর সাঁত মাস শেষ হইবার ছুই 
দিন পূর্দ্ে পৃত্রের পরিপর় কাধ্য সম্পন্ন করিতে হইল। কতকগুলি বিখ্যাত 
দীলকুঠীর কর্ত। এক সাহেবের কোন সময় একটি মূল্যবান্‌ দ্রব্য অপহাত হয়। 
এই ভ্রব্যের জস্ত কুঠীতে তোলপার উপস্থিত হয়। ফুঠীর দেওয়ান ও অস্থান্ত কর্ধব- 
চারীর প্রতি সাহেব হুকুম করেন-_“বদি এক সপ্তাহের মধ্যে এত্বব্যটি ন| পাওয়া যায়, 
দেওয়ান কর্ম্মচ্যুত হইবেন'। মহাসন্কটে পড়িয়া দেওবান্‌ বিদ্যাবাগীশ 
মহাশয়ের শরণাগত হন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গণন! করিয়া যে স্থানে ভ্রব্যটি 
আছে বলিয়া দেন.। যে ভৃত্য দ্রব্য হরণ করিয়াছিল, মে মহাবিপচ্‌ গণনা 
করিয়! বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পায়ে আসিয়া পড়ে। দয়ালু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় 
তাহা অভয় প্রর্দান করিয়! বিদায় বরেন। দেওয়ালের বিশেষ অনুরোধ-সত্বেও 
ওঁ ভূত্যের স্পষ্ট নাম করেন নাই। . 
বিদ্যাবাগীশ মহাশয় প্রতিদিন ব্রাঙ্গমূহূর্তোউঠিয়। জান সন্ধ্য। পূজাদি শেষ 
করিতেন। সমস্ত রাত্তি ঝড় বহিয়াছে, প্রভাতেও বৃষ্টির বিরাম নাই, এ অবস্থায়ও 
তিনি প্রাতঃ-ঙ্গান পরিত্যাগ করেন নাই। স্দাচার ও নিয়ম পালনের নিমিত্ত 
সাহার দেহে কোনই ব্যাধি ছিল না। লোকে তাহাকে “বাকৃসিন্ধ পুক্কষ” বলিত। 
তিনি যাহাকে যাহ! বপিতেন, তাহাই সিদ্ধ হইভ। একবার ভাত্্রমাসে বিদ্যবাগীশ 
মহাশয় নৌকায় তাহার বাটা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে কোন কার্যে: 
* পলকে গমন করেন) এ গ্রাষর একটি প্রধান ব্যক্তির পুত্রের তিনি ইত; 
পূর্ব্বে একটি ঠিকুজী লিখিয়াছিলেন।- খালের ধারেই &ঁ ব্যক্তির বাটা, বিদ্যা 
বাগীশ মহাশয় নৌক| হইতে ক্রক্দদধ্বনি শুনিয়া নৌকা! বাধিতে বলিয়া এ বাড়ীতে 
প্রবেশ করিলেন। তিনি যে শিশুর চিডুজী লিখিয়াছিলেন, সেই শিশুকেই প্রাঙ্গণে 
শয়ান দেখিলেন। শিশুর পিত1ও অন্তান্ত সকলে পঞ্ঈমব্র সেই মৃতব্ শি? 
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কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছেন । বিদ্যাবাগীশ স্াঁশক় 
উপস্থিত হইলেই শিশুর মাতা ও পিতামহী উচ্েঃস্বরে রোদন করিয়। উঠিপেন। 
বিদ্যাবানীশ মহাশয় তাহাদিগকে স্থির হইতে বলিয়া পুনরায় ঠিকুজী দেখিতে 
চাহিলেন। শিশুর মাত! তাড়াতাড়ি ঠিকুজীটি বাহির করিয়া দিবেন। তিনি 
অভিনিষেশের সহিত ১* মিনিট কাল ঠিকূজীট দেখিয়া শিশুকে আন্রপ্রাঙণ 
হইতে বায়াশার তূলিতে উপদেশ দিয়া অতি ভ্ঢ়ভার সহিত বলিলেন ;--/এ 
বালকের এখন মৃত্যু হইবে না, এ নিশ্চয় বাচিবে”। মৃতকল্স শিশুর পিতা একটি 
তালুকদার ও নিজ গ্রামের ও পার্থবর্তা গ্রাম সমূহের সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের পুরোহিত । 
অনেকেই এ বিপদের সময় উপস্থিত আছেন, বালফের অবশ্থ! দেখিয়া কেহই আর 
বালককে বারান্ধায় লইতে সাহস করিলেন ন|। বালকের গিতা ও আচ্ছাদিত বারান্দার 
মৃত্যু হইলে অধোগতি হইবে  ভাবিপ্না ইতগ্ততঃ করিতে লাগিলেন। বালকের 
পিতামহী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে বড় বিশ্বাস করিতেন । তিনি শিশুকে বুকে ক্রিষ! 
বারান্দায় লইয়া শোয়াইলেন। এদিকে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় স্থান সন্ধ্যা শেষ 
করিয়া জপে বসিলেন। ইতঃপূর্সের্য বালকের শুধু হাদয় একটু একটু স্পন্দিত 
হইতেছিল, একঘণ্টা পরে অর্ধবাঙ্গ ধীরে ধীরে স্পঙ্গিত হইতে লাগিল। কিছুকাল 
পরে শিশু একটু ছুগ্ধ গিলিতে সমর্থ হইল। অপরান্বে বালককে অনেক পরিমাণে 
প্রকৃতিস্থ দেখা গেল। - বালকের পিতামহী বলিলেন-__“আচার্ধ্য ঠাকুর ! আপনি 
কি পরমেশ্বর, আমার খোকাকে বাঁচাইবার জন্ভ ছস্বেশে আসিয়াছেন ? ৬ 
শিশু এখন যুবা, সংস্কংতভাষায় এম এ, পাস্‌ করিয়া কোন গবরমেনট-ফলেজের 
অধ্যাপকের পে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ইরূপ জ্যোতিংশাস্তে অসাধারণ অধিকার বাকী 
দৈবকার্ধ্যে সফলতার ও অনেক বিবরণ শ্রুত হওয়া যায়। তীহার গ্রহযাগের 
প্রভাবে অনেকে অনেক বিষয়ে পিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । একবার একটি বিভৃত 
জধিদারীর স্বত্বাধিকার লইক্কা এক জমিদার-বংশের ছুই সরিকের দীর্ঘককা, 
বিষাদ হয়। নি প্ জপ: হই আগালতে পরত হই হাইকোটে 
রয় গ্রহণ করেন। মৌধন্দমার আফিল করিবার পূর্ে হারা বিদযাবা 
কলাফঃ জিআসা করেন। নি শত রসি 
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উহায। বিদ্যাব্গাঁশ মহাশয় সবার! দৈব কার্ধ্য ছরম্ত জনেল। প্রায় পক্ষকাল 
ব্যাপী গ্রহপৃ্ব। জগ ও হোম রয়েন। ছোষের পূর্নস্ত্রতি হইবার তিন দিস 
পরে সংহাষ আমে নিঃস্ব পক্ই জয়ী হইয়াছেন। ৰ 

তিনি আুগশনায় হিশেষ নিপুণ ছিলেন । যে বালক অধিকদিন বাচিষে না, 
বছ অর্থ ও জনুয়োধ সন্বেও সে বালকের তিনি জন্মপত্রিকা লিখিতেন 
না। ডজন হাহারা সাহার প্রকৃতি জানিতেন, তাহায়। হ্বয়ং কিছু না বলিয়া 
বিগ্যাবগীশ মহাশয়ের উপরেই নির্ভর করিতেন। বাটার সন্নিহিত গ্রামবাসী 
কোন বিখ্যাত অধ্যাপকের একটি পৌর উৎপন্ন হয়) অধ্যাপক ম্মার্ভপণ্ডিত, 
নিজেও জ্যোস্িশোস্তে বুাদপন্। স্বয়ং জাতলগ্রাদির বিচার করিয়! বিদ্যাবাগীশ 
যহাশর়কে অতিশীত্র একটি জন্মপত্রিকা লিখিয়া দিবার জন্য অন্গুয়োধ করেন। 
বিষ্যাহাগীশ রহাশয় আজ কাল করিয়। ক্রমশঃ হিলম্ব করিতে থাকেন। অধ্যাপকের 
জান্কা বলিজেন "ছেলের কোনরূপ রিষ্টি আছে, নচেৎ উনি এত তাগাদা 
সত্বেও চুখ: করিয়। আছেন কেন”? অধ্যাপক বলিলেন-_ “আমি উত্তমরূপ 
বিচার কন্গিয়। দেয়াছি, বালকের অতি উৎকৃষ্ট লগ্গবল আছে” । তাহার পর, 
অধ্যাপকের ভাতা একদিন আসিয়া! ঠিকুজীয় জন্ত ধর্ম! দিলেন। তাহার পর, বিদ্যা" 
বাগীশ হাশর স্পষ্টই বলিলেদ-পভিনযাস অতীত না! হইলে আমি ঠিকুজী 
লিখিষ না, কিন্ত এ কথা আপনি ভায়য়ত্ব মহাশয়কে বা বাটার এন্ড কাহাকেও 
হলিষেন বা"। আশ্চর্যের হিষয় তিন মাস অতীত হইবার আট দশ মদ পূর্বেই 
বালকটি বৃত্াযুখে প্িত হইল। 

বিদ্যাযাগীশ মহাশর যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিজেল কিন্ত জঞ্চয় করিতেন না। 
বন্দরই সৎকর্ধে নিয়োগ করিতেন। ঘোগ হুর্গোৎ সব বাসভী-পূজা প্রতি নিত্য 
জিয়া তাহার বাটাতে অভিসমায়োছেয সহিত জম্পন্ন হইত। এত্ত 
যবুদায় ব্রত ও বৃষ্গপ্রতিষ্ঠ সৃছোৎসর্গ প্রভৃতি আনেক নৈমিত্তিক 
ব্যাপার গ্তিপি, অম্পা্ষন হতরিয়াছিলেদ । ভিনি অত্যন্ত সত্যি 
ও পর়োগকারী ছিলোদ। কুঠিয়াল্‌ আহেষের অনেক দয প্রজাদিগকে ধরিয় 











লইর! বাইত এবং আবদ্ধ কহিযা! ক্লাবিত। বিষ্যাবাদীশ, মহাশয়ের পত্র পাইলে 
দেওয়ার বা অক়ার রা জাত ৯. বল কারাফন্ধ_ব্যক্কিকে মুক্তি 
দিড়েদ। এ প্রদেশের লীন হ,. জহিদার, জেলায় জন্য, হ্যাজিটেট 
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পোলিশ স্থপারিণডেন্ট সকলেই: ভাহাকে জানিতেন এবং বাঙ্গালী কর্শ্চারিগণ ত 

তত রং দৈবক্ষমতা সম্পর্ পুরুষ হলিয়। দেকতায় ভার ভক্ষি করিতেন । 
০ শর. সকল লোকেই সাহাকে বিশ্বাস করিত, তাহার থে বিভব ছিল, 
ভাহ'র বিংশতিগপ টাকাও স্তাহাকে প্রতিতৃ রাখিব লোকে খণ দিত। এ অন্ত 
জামিন হইয়া সেট টাকা অধমর্ণের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিতে তাহাকে 
অনেক সময় বহুকষ্ট ভোগ করিতে হইত। কিন্ত এজ পুনঃ পুনঃ কষ্ট পাইয়াও 
স়লু স্বভাব বলিয়৷ আবার জামিল না হইয়া পারিতেন না। ছতিক্ষের সময় গ্রাষের 
অনেক নিঃস্ব পরিবার তাহার হাটা হইতে ধান্য কিংবা! চাউল ধায় লইত কিন্ত শেষে 
উহা প্রত্যর্পণ করিতে আমিলেও বিদ্যাবাপীশ মহাশয় উহা! লইতে হারণ করিতেন। 
একবার তিনি ছুর্তিক্ষের সময় অনেক টাকার খান চাউল কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, 
সঙ্গে ধান চাউল বোঝাই কতকগুলি বলদ ছিল। পথিমধ্যে একটি স্ীলোক অনাহার 
ক্রিষ্ট কয়েকটি সন্তান হিদ্যাব।গীশ মহাশয়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া ঘৌঁড়ির। পলাইজ। 
তিনি উহা! দেখিয়া অক্র সগ্থয়ণ কন্দিতে পারিলেন না, একটি ধান চাউল বোঝাই ' 
বলদ সেই ছুঃখিনী রমণীর বাড়ী পাঠাইর। অবশিঞ্ বলদ গুলি লইয়া! গৃহে ব্দাগমন 
করিলেন। বিঘ্যাবাগীশ মহাশয় চিরকাল সাচার এবং গৃণ্থদেছে পৃণ্যকর্থের 
অনুষ্ঠান করিয়া যাট বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। তঁহার চারিপুত্র বিদ্য- 
মান। ইহারা সকলেই পুরান পূর্বপুরুষের আধ্যুহিত নবীপে আসি 
বাস করিতেছেন । | | 
প্রথম. শ্রীধুক্ক বিশ্বস্তর জ্যোতিযার্থব । এখন ইনি নাটিলের এলাম 
জ্যোতির্ষিতু এবং পঞ্চিকাকার । হুর্া দাস, বিদ্যানিধিংংশের শেহপুকব । তাহার পর 
লোক গমনের পর জ্যোতিহার্ণৰ যহাশয়ই হাইকোর্টের পঞ্িকা প্রণরনের তায় গ্রইণ 
করিয়াছেন। নদীয়া কলেউরের হস্তে হুইখানি পর্থিফা দিতে হয়। একখানি নমীয়ার 
কলেই্টরের জফিযে থাকে, অপরখাদি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রেরিত হুয়।, শু 
প্রেম রি এখন বাঙ্গালা একবার বিশুদ্ধ পঞ্জিকা। এই পিকার প্রণেতা . 
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থিতীদ়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র শাস্্ী। ইনি শৈশব হইতে নবত্বীপ বারাণী 
ধহিণাপথের পুণ। প্রভৃতি বছ স্থানে লান। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। কা 
সংশ্ক.তকগেজে উপাধি-পরীক্ষ! ও পুরা নগরীতে শাস্ত্রি-পরীক্ষা প্রদান করিয়া 
কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ন হন । শাস্ত্রী মহাশর আর্ধ্যাবর্ত ও দক্গিণাপধের অধিকা : 
স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। দক্ষিণাপখে ভ্রমণকালে তিনি উদ্দ্র্জিনী, বড়োদা, 
পুণ-পরস্থৃতি স্থানের-পণ্ডিতগণের সহিত মাদাধিক কাল নিরবচ্ছিন্ন সংস্ক ত ভাষায় 
কথোপকখনে যাপন করিয্বাছিলেন। ইনি নানাচ্ছন্দে দুললিতসংস্ক.ত কবিত। 
রচন। করিতে পারেন। অক্মফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও জগগ্ধিখ্যাত 
ভাষাতত্ববিং ভট মোক্ষমূলর ইহার রচিত দুললিত সংশ্ক্‌ত কবিতা পাঠে মুগ 
হইয়। ই্হার উচ্চ প্রশংসা! করিয়া পত্র লেখেন। আর বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিধৎ হইতে কাশ্মীরের মহারাজের নিকট যে সংস্কৃত অভিনঙ্গনপত্র গ্রেরিত হয় 
উহারও রচনা! শাস্ত্রী মহাশয় 'করেন। এতস্তিন্ন নান। ঘটনায় ইনি অনেক সংশ্কত 
কবিত] লিখিয়াছেন। ই'ছার রচিত একখানি সংস্কৃত কাব্য অমুদ্রিত অবস্থায় 
আছে । এখন ইনি কলিকাতা রাজকীয় হিলদৃবিদ্যালয়ের সংস্ক ত ও বাঙ্গালা ভাষার 
অধ্যাপক । শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায়ই প্রকাশিত 
হয়। তত্ভির ইহার প্রনীত দক্ষিণাপথভ্রমণ, শঙ্করাচাধ্য-চ্রিত ও রামানুজ- 
চিত প্রত্থতি করেকখানি হাঙ্গালাপ্রস্থ এবং স্ব,ল্পাঠ্য সংস্কত ও বালা 
পুস্যক সকল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ । 
তৃতীর়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশ্চক্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, 
এইচ, ডি.। ইহার নাম সভ্যঞগতের সর্বত্রই প্রসিদ্ধ, হুতরাং ই'ছার বিষয় 
অধিক লেখ। বাহুল্য । মহামহোপাধ্যার় হিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রেসিডেললী কলোছের 
সংস্কৃত ও পালিভাহার অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ত। এতস্ঠির ইনি 
বেঙ্গল এলিরাটিক্‌-সেসাইটির কাধ্যকরী তায় সদন্ত এবং ভাষাতন্ব-সমিতির 
সহষে।নী সম্পাদক । কেক বংজর পূর্দ গবর্বষে্ট ইহার বিদযাবততর পুরা 
স্বরূপ মহাষহোপাধ্যান্ব উপাধিতে ভূহিত করিক্াছেদ। বিদ্যাভূষণ মহাশয় 
ভারতবর্ষ, সিংহল" ও যুরোপের বছ বিদ্বখসমিতির সন্ত | ইহার রচিত ও 
 সন্পাছিত সংশ্কত, পালি, হাজালা, ইৎরাজী ও তিববতীয় ভাষায় বহগ্র্থপ্রসিষ্। 
 এতছির বিদ্যাডূষণ মহাশয় 73001. 10৫32 9658, এর অন্যতম মল্পাদক এবং 
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তিনি কিছুদিন পূর্বে 'জৈনন্যায় সন্ধে মৌগ্সিক অত্যুৎকৃষ্ট এক ইতরাজি প্রবন্ধ | 
লিখিয়াছে ন, তজ্জুন্য কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে 7. 7১, ০০০ 
€০৮ ০৫ 701০5০:5) এই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। 

চতুর্থ । শ্রীযুক্ত বতীন্ভূষণ আচার্ধ্য। ইনিও একজন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ূ 
সেবক। প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায়ই ইনি প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন | যতীকর বাবু 
এখন গ্রয়ার একসাইজ, -সবইনেস্পে্র্‌। 


কাশ্তপ-গোত্রীয়-_ 


সুবুদ্ধি শিরোমণি । 


নবদ্ধীপের আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিং'বংশের আদিপুরুষ হুবুদ্ধি শিরোমণি! 
ইনি জ্যোতিঃশাস্ট্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইহার পুর্ব্বনিবাস যশোর জেলার 
অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ছিল। চৌন্বাছা। গ্রহবিপ্রকূল-পঞ্জিকায় “তুঃপলাশী* 
নামে কীর্তিত হইয়াছে। পলাশী অর্থ বৃক্ষ (গাছ) চতুর্‌ অর্থে (চারি) সুতরাং 
চতুঃপলাশী অর্থে চৌগাছা। চিত্রাকুমারোর্শিবিধৌতপাদ* চৌগাছ! গ্রামের 
এই বিশেষণ দ্বার! বোধ হয় এ গ্রামের নিকটে চিত্রা! এবং কুমার নদের সংযোগ 
হইয়াছিল ও সর্বদা & নদীঘয়ের উর্দ্বিমানা ছার! এ গ্রামের প্রাপ্ততাগ 
বিধৌত হইত। এক সময়ে ইনি কোন কাধ্যবশতঃ নদীয়া জেলার আন্ুলিয়া 
গ্রামে আগমন করেন। তখনও ভবানম্বমভভূমদারের ' উন্নতির হুত্রপাত 
হয় নাই। একজন অধ্যাপন্ঞ ভবানন্দ্ মন্ভুমদ্ধারের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিত্ 
পাত্র ছিলেন। তাহার সহিত নুবুদ্ধিশিরোমণির সাক্ষাৎ ও আলাপ হইলে 
তিনিই শিরোমনিকে সঙ্গে করি! ভবানপ্দ মনতুমদারের নিকট উপ করেনক। ॥ 
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'যন্ভুমদার নিজেরপ্জীবনের ফলাফল-জামিতে চাহেন। হ্ুতুদ্ধিশিরোমশি কোঠী 
ক্ষেখিয়া বলেন “আপনার; অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্যন্ত জীবনের উৎকৃষ্ট 
সময়। সময় আপনার এন্ সৌভাগ্য হইবে যে, তদ্থার! আপনি চিরন্ুখী ও বহুসম্মানে 
সম্মানিত হইতে পার্িবেন”। ভবানম্বমভূমদার উহার অর্থ কিছুই বুঝিলেন না, 
বলিলেন “এমন কি 'সৌদ্ডাগ্যের সস্তাবন! আছে, বদ্বারা আমি চিরমৃখী হইব"। 
তাহার পরই মানপিংহ জাহাজীর বাদাছের টসগ্ত সহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার 
ভন্ড বাক্সালায় আগমন,করেন। ভবানন্থ বর্ধমানে গিয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। মজুমদারের সাহায্যে মান্সিংহ কৃতকাধ্য হইয়া দিল্লি গমনকালে মন্তুমদারকে 
সঙ্গে লইয়। যান। ভবানন্দমন্তুমদার বাদসাহকে যন্তষ্টকরতঃ বহু জমিদারির 
মনন্দ লইয়! গৃহে আগমন করিয়াই হুতুদ্ধিশিরোমণিকে ভাকিক়া! পাঠান। 
শিরোধণি মাটিঘ্বারিতে উপস্থিত হইলে ফ্ঠাহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রমান করেন এবং 
মাটিয়ারিতেই হাস করিতে অনুরোধ করেন। শিরোমণি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ। 
তিনি এই বয়সে বাসস্থান ও ভূঙ্গিবিত্ত ত্যাগ করিয়া আসিতে সম্মত হন না। 
তাহার প্রপৌত গোতুলানন্মবিদ্যামণি বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। 
নদীর প্রবলবেগে দ্বীয় 'ভষদও ভূমিবিস্ত জলসাৎ হওয়ায় তিনি কৃষ্ণনগরে 
অহারাজ কৃষ্চন্গ রায়ের নিকট আগমন পূর্বক তাহার বুন্ধপ্রপিতামহের পরিচর 
প্রধান বরিয়। কিছু বৃত্তি প্রার্থনা করেন। মহারাজ পরম্পরাগত জনশ্র্তিতে 
ছুবুন্ধিশিরোমনির গণনার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন “আমি তোমাকে 
অন্যতম জ্যোভিরিদ্‌ পঙে নিমুক্ করিয়! বৃত্তি দিতে পারি কিন্তু এখানে আসিয়া 





চছুঃপলাশীতি ররাজ গ্রামঃ 
চিন্জাকুমারোর্ি-বিধৌত-পাদঃ 1২1 
সমৌরাব্ভযেগৈর্বযখিতহৃদযুক্‌ গাবনা-ভাবিতাত্মা, 
বিত্তানাং লাতকামঃ: প্রধিত-জনপদে পুথ্যপৃড-গ্রন্থেশে। 
াকষিপ্যাদ গ্ুনাম। বিপুলবিভববান্‌ জীভবানন্সংজঃ 
লেতে স কার্াপেরসরিতুবনবিদিতং তং হি যোংফুচছরণযঃ ॥৩ 1 (প্রহবিপ্রকুল-পর্রিকা) 
£ তৃতীয় লোকটি ব্যাকরপাশুদ্ি-দোষে দুষিত। কিন্তু প্রাীন হস্তলিখিত গরহবিপ্রকল-পঞ্িকঃ 
লিপিকর-প্রমাদবশতঃ বোধ হয় এলপপ লিখিত হইয়াছে । আমর! আর উহার কোন গরিররণ 
করিলাম ন1। এ কুলপঞ্জিকায় আরও জনেক ক্ৌকে এতিহাদিক কথা দৃষ্ট হয়। 


নদীয়া-কাহিনী । ১৫৫ 


বাস করিতে হইবে। অন্ত স্থ!নে থাকিলে এ। বৃত্তি পাইবে না। গোকুলানন 
মহারাজের নির্দেশ অন্কুমারে নবন্বীপে আসিয়া বাস করিলেন। | 

গোকুলানন্খ এক উৎকৃষ্ণ খটীস্ত্র নিম্জাণ করিয়াছিলেন। তখন বৈদেশিক 
ঘড়ীর সৃষ্টি হয় নাই, & ঘড়ীর সাহায্যে সময় নির্ণীত হইত। ভান্ের চারিনী 
মহন্ত পরস্পর মুখো মুখী করিত্বা গঠন কর! হইত। & মতস্ুগণের পুজ্ছ উদ্ধা ও 
মন্তকস্থিত তাগ্রাধারে সংলগ্গ থাকিত। উহাদের মস্তকে একটি তান্তাধারে অতি 
উ্ণ তরল পারদ বাধা হইত। তান্াধারের গ্লাত্রে ভিন্ন ভিন পংভিতে শৃক্ষ হুশ্মা 
ছিদ্র ছিল। এ ছিদ্র দিয়া পারদ পরব্তণ আধারে পাঁতত হইত। পারদের 
ন্যনত। অনুসারে দণ্ড পল বিপল অন্ুপল পধ্যন্ত স্থির হইত। ছায়াদৃষ্টে অস্ক 
কমিয়া মধ্যাহুকাল নিক্পপণ পূর্বক তাহাতে পারদ রক্ষিত হইত। পরদিন ধ্যান 
ঘটিকা যন্ত্রের একটি স্থান টিপিলেই মৎস্ত পুচ্ছ দিয়। পারদগুলি প্রথম পাত্রে 
উখ্িত হইত । গ্রোকুলানন্দ নিজে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্ত ঘড়ী নিশ্বাণের 
উপদেশ তীহার পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। 

অতিপুর্ধ্বে নবন্বীপে এক দিদ্ধপুকষ আগমন করেন। তিনি নব্হীপের 
মালঞ্চপাড়ায় গঙ্গাতীরে (এখন পুরাতন গঞঙ্জার চিহ্ন পলতা এ স্থানে বিদ্যমান ) 
এক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা কবেন। গৌকুলাননের জোষ্ঠ পুত্র নিমাই বহুদিন 
পরে এ স্থানে সমাগত অপর এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়বামাচার মতে. 
সাধনা করিতেন। গভীর রাত্রিতে নিমাই সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালীর 
সন্মুখে বসিয়া জপ করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি সন্ন্যস গ্রহণ করিয়া! কাশীতে 
চলিয়া যান। পরে গোকুলানন্দের পৌত্র নন্বরাম ব্রদ্মচারী ও & স্থানেই সিগ্ধ 
হন। দিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্িত কালী পন্লীমাতা সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ । 
এ কালী অতিশয় জাগ্রত। নদীয়ারাজ গোকুলানন্দের প্রতি & কালীর “সেবার 








 গোরুলানামাসী সিা-কোবিা 
গিল্পতিরিষ বাঁচি স.বিবোধতনয়ঃ জী; ॥ | 
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ভার অর্পণ করেন। এ কালীর অনেক দেবোত্তর ভূমি ছিল, এখন গঙ্গায় 
তায় গিয়াছে। নবহ্বীপের অনেক প্রনিদ্ধ সাধক পল্লীমাত! বা পাড়ার মার 
সম্মুখে জপ করিয়া সিদ্ধি লাত করিয়াছেম। নবদধীপের পাড়ার মা! সর্বাগেক্ষা 
প্রাচীনদেবতা, ইনি আগমধিদ্যাবানীশের প্রতিষ্ঠিত আগমেশ্বরীর অপেক্ষাও 

_গ্রোকুলানন্দের তৃতীয় পুত্র কার্তিকচন্্র আচার্ধ্য বাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র 
ছিলেন। তহার অসাধারণ কবিত্ব ছিল। তিনি “রাঞবংশাবলী” নামক নদীয়া- 
রাজ-বংশের কীর্তি হুচক একথানি বাঙ্গাল! কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার 
পুত্র তবানীশঙ্কর় ৷ ভবানীশস্করের পুত্র কাশীনাখ আচার্ধ্যের প্রীত ও কয়েকথানি 
বাঙ্গালা কবিত৷ গ্রন্থ খণ্ডিত অব্শ্থায় পাওয়া যায়। কাশীনাখের তিন পুত্রের তিন 
পৌত্র আছেন। প্রথম পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত সিতিকঠ আচার্য । দ্বিতীয় পুত্রের পৌর 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন আচাধ্য । তৃতীয় পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্মনাথ কবিভূষণ। 
ইনি কলিকাতা! সেন্টমেরি হাই স্ক.লেয় হুপারিণ্ডেনট । 





অন্যান্য জ্যোতির্রবিদ.-বংশ 


এতভিক্র নধীয়ার গৌতমগোত্র-স্ভূত গণিতাচার্ধ্ের বংশ পাণ্ডিত্যের জন্ত 
অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশে বিশ্বেশ্বরবাচম্পতি, হারাধনবিদ্যাভরণ 
সন্তোষ তর্কবানীশ, ধিজয়রামবিদ্যার্পব প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত পণ্ডত জম 
গ্রহণ কর্সেন। ইহার! ব্যাকরণ স্তায় স্মৃতি ঘ্যোতিষ প্রভৃতি বহশাস্তরে কৃতী 
ছিলেন। ছুঃখের বিষয় এইবংশের আর এখন কেহই নাই। অভিরাম চক্রবর্ত 
'স্ধ্পরাম অধিকারী এবং নর়লিংহঘুঘুর বংশধক্জেরাও বেশ পণ্ডিত ছিলেন কিন্ত 
গুনা যায়, কিছুকাল পূর্ধ্বে ইহার! কোন প্রবলসষাজে অস্তলানি হইয়াছেন । 
নবন্ধীপের আর একটি প্রদিদ্ধ ছ্যোতির্বিিৎ মৌঞ্জায়নগোত্রীয় গৌরীবরবিদ্যা 
লক্কার। তাহার অংস্কান পঞ্চম পুরুষ যাদবেজবিদ্যাবাচস্পতি পূর্ববঙ্গের চ্দনানদীর 
রব পরে নেক সময যাস করিতেন নাবী শালের প্রাচীন বারেক" 
বাঙ্গণ ভূম্যধিকারী রাখাব্াভরান় ইহার হিদ্যাযন্তার পরিচয় পাইয়া পদ্মাতীরে 
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প্রতিষিত মেখনা গ্রাম লইয়া স্থাপন করেন।, ইছার বংশবরেরা ধারাবাহিক 
ক্রমে জ্যোভির্ধিৎ পণ্ডিত । এই বংশের পরম পণ্ডিত গৌরাদহদ্যাল্কারের 
মুখে 'নৈষধচরিতের বযাধ্া শনিবার জনয কাবযরসজো একাস্ব উৎছুক হইতেন। 
ইণ্হারা রাধাবনন রায়ের প্রদত প্রতৃত ক্ষব্রতূমি ভোগ করেন। এধনও এই. 
বংশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্ভ| আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্মনাথ আটার প্রভৃতি কয়েকটি 
বংশধর এখন বিদ্যমান। শাস্তিপুরের দ্বৃতকৌশিকগোত্রীয কালিদাস চন্রবন্তা 
শিরোমণিও জ্যোজি-শাস্ত্রে বিশেষ কৃতীছিলেন। পাট্ুলির জমিদার হরশস্কর 
রায় ও সীতারাম রায়, শিরোমণি মহাশয়কে অনেক বক্ষত্র ভূমি প্রদান 
করেন। কয়েক পুরুষ ভোগ কয়ার পর গঙ্গার প্রবল বেগে উত্ত ভূমি 
জলমাৎ হয়। সেই সময় শাস্তিপূর-সংলগ্ন হৃত্রগড়ে কেবল নূতন বসতি 
হইতেছিল। অমিদ্ারের নিকট উত্ত ব্রহ্ষাত্র নষ্ট হওয়ার সংবাদ ফেওয়ায় তাহারা 
সুরগড়ের মধ্যে পুনরায় & পরিমাণ জমি দান করেন। এখনও চক্রবন্ত 
শিরোমনির বংশীয়েরা উক্ত বরন্ধাত্র ভোগ করিতেছেন। কিছুকাল পরে কৃ 
নগরের রাজবংশীয় কোন রাজা পাটলির অমিদারের কন্তা হণ করায় যৌতুক 
বরণ তৃত্রগড় প্রাঞ্চ হন। এখন শুত্রগড় কৃষ্ণনগরের মহারাজার। চত্রবন্থা 
শিরোমণি-বংশীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল আচার্য হুশিক্ষিত। ইনি কিছু কাল 
তিব্বতের গিয়াংসি নগরে গবমে'প্টের অফিমে কার্য করিয়া এখন কমিকাতার 
অপর কোন গবর্ণমেন্ট অফিসে চাকুরী করিতেছেন। 

যে মকল জ্যোতির্িৎ বংশের বিষয় উদ্লিধিত হইল, উহা বাতীত নবী 
জেলার হরধাম, কৃষ্ণনগর নেখিয়ার পাড়া নৃসিংহ দে পাড়া, খুরসিদপূর, চুনিয়াদহ, 
হরিনারার়ূণপুর প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের বংশ্ধরেরা যাস 
করিতেছেন । ০০০০ 


তন্্। 


| দারদা রা তন মতের উত্তব হয় কিছ 
এভাবৎ বাজলাদেশে উহার বিস্তৃতি ও চর্ডা সেরূপ হয় নাই। 

লক্ষণ সেনের রাছাচ্যুতির পর বন্ধদেশ হিলুশাসনচ্যুত হইয়া শনৈঃ শনৈ: 
অধোগতির দ্বিকে অগ্রসর হয়। লোক ঘথেন্থাচারী, হুরাপা়ী ও সর্ববিষয় 
ব্যতিচারী হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে বঙ্গে তাস্মিক যতের প্রচার হয়। অন্তরে 
মরণ উচাটন, বঙগী করণ প্রভৃতি ক্রিদ্রাগুলির সবিশেষ প্রশংস! থাকায় হুূর্বলচিত্ত, 
বাষনাচালিত অনেকেই তত্্রমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান 
করেন, কোনও কোনও কূলগুরু হ্ব স্ব কাপূরুষ শিষ্যগণকে অভ্যাচারী যুসলমান- 
গণের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার জন্ত এই উত্তেজনাপূর্ণ বীরাঁচার গ্রহণে তাহা- 
দিগকে বাধ্য করেন। যে কারণেই হউক, সমগ্র দেশ তখন তাস্ত্রিকমতে অনু- 
প্রাণিত হয়। এই নবনীপ হইতেই উক্ত মত সমূত়্ত হইয়াছিল। তাস্তিক 
গুর়গণ স্থানে স্থানে হুটস্থাপনা করিয়া স্বীষ্ স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র সাধন করিতেন; বেহ 
কেহ বা মন্তসিদ্ধ হইয়া দিদ্ধপূরুষর্ূপে লোকের নিকট সম্মানিত হইতেন। 
নবন্ধীপে যে “গোড়ামাতা' দেবীর পাঠাস্থান দৃষ্ট হয়, উহা! পুর্ণানন্দ পরমহংম 
নামক জনৈক তেজস্বী জিদ্াবান সক্ধ্যাসী দ্বার! স্থাপিত। কধিত আছে, উ্ত 
সনত্যাসী নবন্ধীপের কোনও ব্রাহ্মপকুমাবের সেবায় সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে দীক্ষা 
ঘ্বান করেদ এবং দীক্ষাদানকালে ভমবশত। স্বীয় সিপ্ধম্্র উপদেশ দেন। সিদ্ধ 
অন্ত প্রকাশ হওয়ায় সন্্যসী বিশেষ হুঃখিত হইয়! উক্ত শিষ্যকে তাহার স্থাপিত 
টে দক্ষিণাকালিকাদেবীর পৃজ। করিতে উপদেশ দিয়া চিরদিনের নিমিত্ত নবদীপ 
পরিতাগ করেন। এ ব্রাহ্মণকুষার ও গ্রামন্থ অনেকেই ও দষটে পুর্বববৎ পা 
করিতে থাকেন। গরে যখন বানগুেঘ সার্বাভৌষ নবহীগের স্ায়দর্শনের 
াঠী স্থাপন করেন, ভৎকালে গ্রামের প্রা্থ হইতে এই ঘট আনয়ন করিয়া 
গ্াের সধাস্থানে এক বটবৃ্ষমূলে স্থাপন করেন। ভদবধি উক্ত দেবী গ্রাম 
দেবীরগে পঞ্ডিতনগুদী ও সাধারণ বত পি! হই জসিতেছেন। কিছ 
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দিন পরে উক্ত কটবৃক্ষ অনিদঞ্জ হইলে এ স্থান পোড়া বটতলা ও দেবী “পোড়া 
মা” বা বিদগ্ধ জননী নামে খ্যাত হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, গোড়া | 
-আ' শঙ্ব “পরামায়া শবের অপন্রংশ। | 

তখন পূর্ণানন্দের স্তায় বহুলোকেই: মন্ত্র সি নিও | প্রতি ন্এ্ন খা 
জন অমান্ুদিক জমতাপন্ন ঝামাচারী পাওয়া যাইত) তাহাদের অনেকেই : গীর 
নিশীখে দুর্গম খ্বশানে বসির্াএসাধনা। করিতেন । “পঞ্চ মকার”* তখন গ্রামে গ্রামে 
আধিপত্য করিতেছিল. এবং দেশ এক বীভৎস মুর্তি ধারণ করিয়াছিল । 
এই ভন্কর ত্রোতে বাধা দিতে প্ৰদ্বীপে শীন্রই এক শক্তিশালী মহাপুক্তযের 
ভাবির্ভাব হয়। এই মহাপুকষ আগমবাশীশ নামে খ্যত। ইহার গ্রন্কৃত লাম 
কৃষণনন্ব; তাহার পিতার নাম মহেশ্বর গোঁড়াচার্ধ্য ও কনিষ্টের নাম মাধবানন্দ 
সহশ্রা্ষ। এই মাধবানশ্ একজন বিশুদ্ধ শান্ত বৈষুৰ ছিলেন এবং গোপালের 
উপানন। করিতেন। আধুনিক প্রপিদ্ধ কবি ও নৈন়াফিক অজিত নাথ স্ায়রত্ব 
ইহার বংশধর। কৃষণানন্মের আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মতভেদ মুষ্টি হয; 
স্থানীয় জনশ্রুতি হইতে ও তাহার বংশাবলীর নিকট হইতে যতদূর জান। গিন্াছে, 
তাহাতে দেখা যায়, তিনি খ্বশটীনন পঞ্চদশ শতাঙ্ধীর শেষভাগে ও যোড়শ শতাবীর 
প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন, কিন্ত প্রসিদ্ধ উতিহা্িক হান্টার সাহেব তাহার 
“্টাটিসটিকেল আ্যাকাউন্ট” নামক পুস্তকে নদীয়ার রাজবংশের থে ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কুফ্কানঙ্গকে মহারাজ কৃষ্চক্রের সভাসদ বলিয়। 
উল্লেখ করিদ্বাছেন। 1 কিন্তু এমভটী নিতান্ত ভ্রমসন্ভুল। যাহাহউক তিনি থে 
একজন মহ। ক্ষমতাশালী সাধক ছিলেন, তাহাতে মতছৈধ নাই। কুফানক্ষই 
প্রথমে তন্ত্রো্ড দেবা ৃর্তি কলের সাকার পুজ।প্রধর্তন করেন। বর্তমান 
সময়ে যে শ্ডামামূর্তি পৃজিত ইইর! থাকে, ভাহা এই কৃষ্ণাননদ কর্তৃক প্রকাপিত। 


কথিত আছে, দেবীর তন্তোক্ত মূর্তি .কিজপ গঠিত হইবে এবং ব্রাভয়গ্র হস্ত- 
| সি বে» শাহ স্থি 
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আমাকে গঠিত করিষে।* কষ্ধানদ্ছ মোতহুকে প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া যেমন 
বহিদে শে পর্ণ করিলেন, অমনি মেখিলেন, এক শ্ামািনী গোপযালা। দি 
পদ অগ্রবরত করিযা গৃহের ভিতিমুলে দণায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত গোময় গুহ 
পুরর্ঘক দক্ষিণ হস্ত উত্থাপিত করিয়া ভিত্তিগাত্রে গোমযপিষ্টক রচনা করিতেছে; 
শ্রমাধিক্যে এ রমণীর কগোল দেশ ঘর্মাক্ত হওয়ায় দক্ষিণ হত্তের পৃষ্টদেশ দিয় 
ললাটের ঘণ্ঘ মোচন করায় তাহার সীমন্তের সিন্দুরবিনূ ভ্রয় রঞ্জিত করিয়াছে, 
অবগুঠন স্থানচ্যুত হওয়ায় আলুলাহিত কেশরাজি ইতন্বতঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
এতদবস্থায় সহসা তাহাকে দর্শন করিয়া ভিনি রমণীহুলভ লজ্জায় দন্তাগ্রে জিহ্বা 
ঈষৎ কর্তন করিলেন, কৃষ্ণানন্দ ভ্ধিপূর্ণ ছাদে ছলছল নেত্রে এই মুর্তি দর্শন করি 
হদয়ে মায়ের কাজনিক মৃ্তি অন্ধিত করিয়া লইলেন এবং পরে তাহাই প্রকাণ 
করিয়া পুজাপদ্ধতি বিধিবন্ধ করিলেন। এতগবধি ভূতচতুর্ঘলীতে দ্ীপদানের 
প্রধ৷ জিত হইয়া আঙ পর্ধ্ত্ত চলিয়া আমিতেছে ও ক্রমে এই প্রথা মগ 
ভারত্যাণ্ত হইযাঞথে। 

শিবসুধ হইতে আগত পার্কাতী হদয়ে গত এবং কেশবের ইহাই মত 
বলিয়া তন্ত্রের অপর নাম আগম। তত অমাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি 
আগমবারীশ নামে খ্যাত হয়েন। উচ্ছল বামাচারীগণের যথেচ্ছাচার রহিত 
করিতে তিনি 'তন্তমার' নাষে এক হুবৃহৎ ভন গ্রন্থ সম্বলন করেন। তন্ত্রের নাম 
করিয়া যে কম নিষ্রুত! ও মদাপানাদি কুক্রিম্না প্রচলিত ছিল, এই এ 
প্রকাশের পর হইতেই দেশ হইতে তাহ। অনেক পরিমাণে ভিরোহিত হয়। কৃষ! 
নন্গের পৌত্র গোপাল “তন দীপিকা" নামে এক প্রস্থ প্রণয়ন করেন্‌। 

“সিদ্ধ কুমু চ্রিকা” গ্সথকার গযার্ত রাম ভারালঙ্কারের পুত্র “রামের 
একজন সাধক বলিয়া খ্যাত। তৎকালে সকলেই ই'ছাকে রামেশ্বর তাষ্মিক বণ 
ভাকিত। ইনি দীক্ষা! ও হোমনা বিষয়ে পত্র প্রমোদন” নামে গ্রন্থ রন 
করেন। ইহ মহোদর রুমি "আগমদার” নাষক পুস্বকের গ্রন্থকার, এইরা 
উদ্লেখ আছে। রর 

 লেই মে দশের গণ যত ও নী সন্ধার মধ্যেও তছ্ের প্রা? 
হইছি য়ণী ভ্ানীর পুত রাররু। একজন উৎকৃষ্ট সাধক ছিলে! 
হার মৃত্যুকামীন সাধনা "্আনরে ভোলা জগি মালা" প্রভৃতি গান দে 
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বিখ্যাত। বিখ্যাত সাধনসঙ্গীতরচদ্িতা রামপ্রসাম সেন কবিরঞ্জন বামাচারী 
ছিলেন। রামমোহন বায় নামক একজন বিখ্যাত গ্া়কের বহতর সাধনসঙ্সীত 
ৃষ্ট হয়। কৃষ্ণনগর রাজবংশের অনেকেই সাধক ছিলেন। রাজা গিরীশচজ্ 
শেষ জীবনে দেবীসাধনায় নিযুক্ত হন এবং নবঘীপে ছুই বৃহৎ মন্দির স্থাপম পুরবর্বক 
ভব্তরিমী ও ভবতারণ ন'গে ছুই সৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই সময়ে শাস্তি- 
পুরের নিকটব্ত ব্রক্ষশাসন গ্রামে চ্রচড় ্তায়পঞ্চানন নামে জনৈক ক্রিয়াবান 
তান্ত্রিক জগস্ধাত্রী-বূর্তি প্রকাশ ও অক্ত্রোন্ত পুজাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। এই 
সময় হইতেই, স্মৃতি, স্তায় প্রভৃতি শাস্ত্রের স্তায় তন্েরও অবনতি ঘটিতে থাকে ৰ 
এবং মহাপ্রভুর আচরিত ধর্টের প্রবল তে তস্োন্ত মত ভাষিয়া যায়। 
ইহাই সংক্ষেপতঃ নবন্ধীপের সংস্ক তচর্চার ইতিহাস। ৯৯১ শকে মহারাজ 
আদিশুর কান্তকুজজ হইতে «জন ব্রাহ্মণ ৷ আনিয়া এতদক্চলে বিদ্যাচর্চার যে বীজ 
বপন করিয়াছিলেন, কালে মহারাজ বল্লালসেনের সময় উহা! অন্কুরিত হইয়া মন্‌ 
মহাপ্রভুর যুগে সমগ্র নবন্ধীপকে এক মহান্‌ কল্সক্রমে পরিণত করে। এই সয়ে 
নবঘীপ সর্ব্ববিষয়েই উন্নতির শিখরদেশে আবূঢ়। 'নৈয়াগিকপ্রধান সার্বভৌম 
অজেয় তার্কিক শিরোমণি তাত কশ্রেষ্ঠ আগধবানীশ এবং পরমভাগবত হরিনাম. 
মূর্তি মহাপ্রভু এঁ মহাক্রমের অমিয় ফল। সমগ্র তারতবর্য তখন এই. অমৃতমন়্ 
ফলের নুধাধিক রসান্থাদনে মন্ত, কালে কল্সক্রম শুষ্ক হইতে থাকে । মধ্যে মহারাজ 
কৃষ্চচজের যত এই শুক্ষপ্রায় বৃক্ষে ছুই একটা নবমুকুল মুগ্জরিত হইয়া তাহাদের 
যশঃসৌরভে দিগস্ ব্যাণ্ড করিয়াছিল। ই'হারা--বাণেশ্বর, ভারজ, কন 
বীরেশ্বর গ্রভৃতি। | | 
'বৈনেশিক শাসনে বেশ তখন সংখ বিদ্যার প্রতি দিন দিন হততধ হই 
ট্রাসিতেছিল; কারণ তখন উহা আর অর্থকরী বিদ্যা, ছিল না। মু্লমান শাসনে : 
ফারমীর আদর ছিল, কিন্ত এই সময়ে কোম্পানীর হতে রাজস্ব যাওয়ায় উহার 
আদরও কমিয়া াসিডেছিল। ক্রমে এই হই ভাষার অবস্থা আরও ইল নী হইয়া 
সং ও মৌলবী সহ্য ও জোস হইত, কন অনেক অনয 
উতত কার্ডে অভিজ্ঞ ব্যক্ষি পাওয়া কঠিন হাঁ উঠিত। তত্জিমিত এই অভাব 
ক পচ টে হেট ্ দার অক ইরানে ফারমী ভাষাম্ শিক্ষা 























১৬২ | নদীয়।-কাহিনী । 


দিবার অন্ত এক মাত্রাম! ও. ১৯৭৯২ খ্বষ্টান্বে জোনাধান ডানৃকান নামক কোন 
ইউরোপীয়ের যনে কাশীধাষে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির শিক্ষার জন্ত চতুর্দশ 
সহম্্ সুদ! বার্ধিক ব্যয় নির্ধারণে এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ৯৭৯৩ 
ষ্টাবে ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানীর নৃতন সনন্দ গ্রহণের সময় উপস্থিত হয় এবং 
পার্লিয়াষেন্ট মহাসভাত্ব উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে চার্লসপ্র্যান্ট এবং ভ্রীত 
স্বাসের চিরবন্ধু উইলবারফোর্ম সাহেব প্রমুখাৎ কতিপয় উন্নতহাদয় সাহেব 
ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষ। ও নৈতিক উন্নতির সমধিক প্রসার হয়, 
তৎ্সংক্রান্ত এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। দেশের অবস্থা! তখন আরও শোচনীয় 
হুইয়। উঠিয়াছিল। সংস্কতচর্চা দেশ হইতে একরূপ অপসারিত হইয়াছিল 
বুলিলেও হয়; কচিৎ কোথাও ছুই একটী পাঠশাল! এক কিন্ভুত কিমাকার শিক্ষা 
বিস্তার করিতেছিল এবং এইসময়ে দেশের এই বিদ্যাহীনতাভাব গবর্ণমেন্টের 
মধিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। তদানীত্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টে 
বাহাহুর এ যম্থন্ধে গবেষণাপুর্ণ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন %* তাহাতে তিনি 
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নদীয়া কাহিনী । ১৬৩ 


তৎকালীন দেশের বিজ্ঞান ও বাহিতোর অতি মি ফি, ও কারণ দর ৫ 
করিয়াছিলেন। তিনি বলেন * এ দেশে কেবল যে বিদ্বগ্বনের ভ্রাস হইতেছে 
ভাহা নহে, তাহাদের মধ্যে বিদ্যার ক্ষেতও সিতাস্ত সন্ুচিত হইব! পড়িতেছে। 
মনোবিজ্ঞান, ঘি আর অধীত হয় না; হৃকুমার সাহিত্যের আর আমর নাই এবং 
জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রধা্সিক ধর্মগ্রন্থ ভিগ্ন অন্ত সাহিত্যের চর্চা! নাই। 
এই অনাদরের ফলে দেশ হইতে ষদগ্রস্থ একেবারে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে এবং 
ভয় হয়, অচিরে উপযুক্ত গ্রশ্থ ও অধ্যাপক অভাবে দেশ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা 
একেবারে তিরোহিত হইবে । আমার মতে এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে 
কাশীতে যেরূপ সংস্ক ত বিদ্যালয় স্থাপন কর! হইয়াছে, সেইবপ বিদ্যালয় নদীয়! 
ও মিথিলাতেও স্থাপিত হউক।” এই মন্তব্যের পর মহামতি মিন্টো যাহাছর 
নদীয়ায় কিরূপ ধরণে ও ব্যয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে কার্ধ্যকর হইবে, তাহার 
একটা আভাম দিয়াছিলেন । কিন্তু এই প্রত্তাৰ কেবল প্রন্থাবমাত্রেই পর্যবসিত 
হয়। পরন্ত, নদীয়ার গুবিখ্যাত রাজবংশের বদান্ত রাজগণ তাহাদের নিজ 
বিষয়ের আয় হইতে ইংরাজ গধর্ণমেন্টের হস্তে নদীয়ার টোলে মাসিক সাহাব্য- 
কল্পে যে +২* পাউণ্ড বাৎসরিক আমনের সম্পত্তি দান করেন এবং কমিটী অব. 
রেভিনিউ যাহা এতাবৎ মঞ্জুর করিয়া নিয়মিত দিয় আসিতেছিলেন, তাহা ১৮২৯ | 
টানতে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বঞ্ধ করা হয়। পরে নদীয়ার ছাত্র ও অধ্যাপকরৃম্দের 











কিরপ বারে এই কলেজ প্রতিটিত ও কি ভাবে ইহ! চালিত হইবে, জাতিতে নগ 
লিপিবদ্ধ করেন। 
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১৬৪ নদীয়।-কাহিনী | 


এবং মুর্শিদাবাদের কমিসনর সাহেবের ীকাস্তিক চেষ্টায় উহ! আবার মঞ্জুর করা 
হয়।* তদবধি নিয়মিত মাসিক ২৯০২ টাকা নদীয়ার স্বদেশী ছাত্রগণের বৃততি- 
স্বরূপ নিষ্ধারিত হইয়। নদীয়া কালেক্টরেট হইতে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে 
ভূতপূর্বব ছোটলাট স্বর্গীয় সার জন উডহ্রণ মহোদয় নদীয়া দর্শনে আসিয়া পণ্ডিত- 
দিগের নির্বন্ধাতিশয়ে আর একশত টাকা মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়! যান, 
তআহাতে গবর্ণমেন্টবৃত্তি মোট মাসিক ৩**২ টাকার ফীঁড়াইয়াছে। এতদ্্যতীত 
মহীযাদলের রাজবৃত্তি, ভূদেব বৃত্তি, গিরীশচন্্র বহর দত্ত বৃত্তি, বৈষ্বচুড়ামণি 
বনমালী বায় প্রদত্ত বৃত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি বৃত্তির অর্থে বর্তমান চতুষ্পাঠী গুলি 
কোনরূপে চলিতেছে । সংগ্রতি নবর্ীপে টোলের সংখ্যা পঞ্চদশ; ইহাদের মধ্যে 
চার্িখাঁনিতে স্ায়। আট খানিতে স্মৃতি, একখানিতে বেদাস্ত এবং একখাঁনিতে 
স্মৃতির সহিত বৈষ্ণব শাস্ম ও ঘট.সনর্ভ ও আর একখানিতে স্মৃতির সহিত ব্যাকরণ 
ও কাব্যের পাঠ দেওয়া হয়। এতত্ব্যতীত বিন্বপুক্করিণী, কৃষ্ণনগর, শাস্তিপুর, উলা, 
্রাশাত্ঘাট প্রভৃতি স্থান সমূহে আরও কতিপয় চতৃষ্পাঠী বিদ্যমান আছে। 

যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্ক তঙ্ঞানের স্পর্ধা করিতেন, তাহাদের অনেকেই 
নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আরিয়াছিলেন | খ্ব্ীয় ১৭৮৪ অকে মুত্র কোর্টের 
বিচারপতি হু প্রসিদ্ধ উইলিয়াম জোস সংস্ক:ত শিক্ষার্থ এই স্থানে বহুদিন অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। নবন্বীপনিবাসী বৈদ্যকুলোস্তব বামগোপাল কৰিভুষণ তাহার 
অধ্যাপক ছিলেন। ডাক্তার কেরিসাহেব ১৭৯৪ খ্বষ্টান্তে কিছুদিন এখানে 
অতিবাহিত কয়েন! ডাক্তার লিডেন বহুদিন এখানে ম্যাজিষ্টেট রূপে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে, 'তদানীস্তন কমিটী অব. পাবলিক ইনসষ্ট্রীকশনের 
সম্পাদক ডাক্তার এইচ, এইচ উইলসন সাহেব এই বিদ্যামদ্দ্িরেই সংস্কত 

সেকালের প্ডিতগণ কিভাবে সভারোছণ করির! তর্ক করিতেন ও কি কি 
গ্রন্থে সমধিক উপর ছিলেন, ভাহা জরনারারণ সেন কৃত চণ্তীকাব্যে নুচারু- 





* 105 মাত 969054081 4০০98 ০0৫ 1450155. চ, হা, 


জা তারা প্জীয়নিধি” উপাধি তুষিত 
ফরেন । 


নদীয়া-কাহিনী । ১৩৫ 


জে দিব ছে উজ উকি আমা নর সবি" 
চর্চার ইতিহাস সন্পয় করিষ। 

“রণ গঞিতগাণে গিয়া! গর মির, উপনীত দতা আরোহণে। 
কেবণা অধিষঠানঙাজ, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম স্থাপন কারণে । 
তেজ:পুঃ হৃকীরণ, গুরুবর্দ হঘসন, তালেতে গলপ মৃত্তিকা ফেটা। 
শুরু যন্ত উপবীতে, রক্ত ভোট আমনেতে, বমিতে হি বিচারের ঘটা ॥ 
অনুমান প্রত্যক্ষতে, পরস্পর মন্ন্ধোতে, তাঁফিক ঘটায় নানা তর্ক। 
প্রমাগ কুনুমাপ্নলী, নানামতে ব্রন্ধ বলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক | 

পদ পদার্ঘ বিচারেতে, একদও সমাসেতে, কার কত নিন্দিত ঘটাইয়া। 
বৈয়াকরণিয়! মবে, বিচার কর্কশ রবে, গোপীনাধ পরিশিষ্ট লইয়া । 
মধুর কাব্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিকে কহিছে রমেতে। 
ধ্বনি বাক্য কয়ে কয়ে, ব্যঞ্জনাদিকল'য়ে, কাব্য প্রকাশ উদাহরণেতে ॥ 
নাঁনাচ্ছদদে প্লোকপাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কত মত বদন! ভাবের । 
রদিক বিবুংগণে, মধ্যসথ পপ্ডিত মানে, রঘু, ভি, মাঘ, নৈহধের | 
পৌরাণিক পঙ্িতে, নানামত প্রলঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে। 
বশিঠাদি বো জানে, স্তন্ফ ভাবগণে, অস্ত প্রতান্তর জিখি। 

দশা, বিদশা বদতি, জানায় সাধু প্রতি, হৃ্যাযিনধান্তের মত দেখি। 
মকলেতে ব্রন্গাময়, বেদাস্তে এ মত কয়, পা পুণ্যাময় নিরঞ্জন 
শক্ত মিত্রময় তিনি, জানভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্বরাচার্যোর বিখন। 
গড়িলে বিপত্তি-কালে, দোষ যি ঘটে বলে, বর্শা মতে গাঁগ নহে। 
তিশা রেখা এই, পুরপাণি মত এই মুক্তক্ঠ হ'য়ে মু কছে।” 





ৃ বঙ্গভাঁষ৷ ও শিক্ষ।। 
 বঙ্জভাষা কতদিনের পুরাতন, মে সম্বপ্ধে এখনও কিছু ন্থিবীকৃত হয় নাই। 
তবে বৌদ্ধদের মতে হখন পৃথক্‌ বন্্রলিপি ছিল, তখন যে পৃ বঙ্গভাষাও ছিল, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

_ বাঙ্গলা ভাষার আদিষকালে ডাকের বচন হৃষ্ট হয়। ডাক অর্থাৎ, প্রচলিত 
বাক্য গ্রথমে একচী,পরে আর একটী, এইরূপ দিনে দিনে উহা! বর্ধিতআয়তন হইয়া 
বংশপরম্পরায় বাঙ্কালীর মধ্যে চলিঘ্! আসিতেছে এবং বাজালাভাষার জ্রেমোন্নতির 
সহিত এখুলিও কালে মার্তি্ঘিত ও পরিশুদ্ধ হুইয়। বর্তমান আকার ধারণ 
করিয়াছে। কিছু তাহাদের আড়ম্বরহীন সরল ভাষা ও ভাবের প্রতি দৃ্ট 
করিলে তাহাদের প্রাচীনত্ব বেশ উপলদ্ধি হইবে। এই ভাকের পর তাহারই 
অনুসরগ করিয়া শুভ মুহুর্তে খনার বচন প্রকাশিত হয়, ইহাদের বর্ণিত জ্ঞানগর্ড 
উপধেশমাল! চিরফিনই বাঙ্গলাতাধার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। বাঙ্ানীমাত্রেই 
সাধারণতঃ শান্ত হিপ গৃহস্থ । সাধারণ দেবদেবীতে তাহার চিরদিনই অচলা তি, 
নুতরাং যে মুহূর্তে বৌনগধর্দের অবনতির সুত্রপাত হয়, সেই মূহুর্তে পৌন্তনিক 
হিলু জাবার চিরঅভিলহিত দেবদেবীর গঠনে ও পৃজনে নিযুক্ত হয় । বাঙ্গানী 
তখন আগনার একটা ভাষা পাইয়াছে, সুতরাং আপনার ভাহায় আপনার অতীঃ 
দেবদেবীকে পৃ! করিতে ও তাহাদের মহিমা কীর্তনে স্বতঃই আগ্রহবান হইয়াছে, 
হুতরাং তনানীত্বন অব্যবস্থিতধর্্ব বান্ধালী স্বীয় স্বীয় ক্সনা জনুযানী দেবতার মহিমা 
গাহিয়া গিয়াছেন। কালে শিষ, চণ্ডী, মনসা, লীতলা প্রত্ৃতি দেবদেবীর 
মাহাত্্য-কাহিনী “পালা” কারে ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং এই আস্তরিক আগ্রহ 
ইতেই কালে আমর! কৃ্িবাসের মধুর রামায়ণ, কবিকপ্কণের চণ্ডী, কাশীদাদের 
মহাভারত সৃতি অমূল্য ্স্থরাজি প্রাণ হইয়ছি। প্রীমম্‌ মহাগ্রতুর কৃগ" 
কাকে এই হুছুমার ভাষা তীয় অসংখ্য প্রেমিক তক্ত কর্তৃক নানালগ্া 
শোভিত হইয়া বর্তমান মবমনী় ভাব ধায় করিয়াছে। যে দিন নদীয়া দেবগন 

বসের প্রসিদ্ধ টাকাকার- বিশ্বনাথ চক্রবন্তাঁ প্রদুখ সংস্কতে পরা? 

শাহ গুলী বাঙালীর নিফি গ্রহ শ্রথ়নে সংস্কৃত অপেক্ষ। বাঞলাকে 
জরি 'বৈষবগ্রন্থ সকল,  বালাভহায় রগয়ন, এমন কি গার? 
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 নদীয়া-কাহিনী 


দপদাযৃত সমুদ্রের" সংস্ক, তত টম রচন। ছিলেন লই? দিদি বঙ্গতাষর ই টি 
হাসে চিরম্মরতীয় রহিবে। 5 | ৭ 
বঙ্কতাষার টি ও পু নদীয়া বি বালা ত্র ক্ষত নীতি গু. রন / 
বহদিন হইতে দেখা ধায় বটে, ও “বিদ্যাপতি" প্রতৃতি আধাবাজালী কাঁধ বঙ্জকবি- 
রূপে পুজিত হইয়া! আট তেছিলেন বটে, কিন্ত প্রজিদ্ধ রামায়ণকার কৃত্তিব/দই | 
খাস বাঙ্গালী আদি কবি। ইনি নদীয়জেলার অন্তর্গত ফুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ 
করেন। ই*হার আবির্ভারকাল লইয়া! অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্ত 
তিনি যে মহাপ্রতুর বহুপুর্ে চতুর্দশ শতাব্ধীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কৃত্তিবাষের ভন্মভূষগি ফুলিয়া, যাহা একণে বনাকীর্থ 
হইয়া আছে, ভাহা তাঁহার অময়ে গঞ্জ।তীরস্থ এক সমৃদ্ধ স্থান ছিল। কবি অনেক 
স্কুলেই | ৮ 





"স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ার নিবাস। 

স্বামায়ণ গান ছিজ মনে অভিলাষ 1” . 

প্রভৃতি বাক্য ছারা তাঁহার জন্মভূমির যশোগ/ন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে 
তিনি ইহাকে গ্রাম” বনিষ্াও উল্লেখ করিয়/ছেন। চঞ্চলা ভ্ারীরধী এখন 
ফুলিয়ার বহুদৃরে প্রবাহিত কিন্ত খাব ১৬৮২ অন্দে ফুলিয়ার নিদ্বে গর 
বহত৷ ছিলেন। ইস্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর ফ্যাক্টরি সমূহের এজেন্ট ও গবর্ণরছোগ্ 
সাহেব তাহার রোজনামচায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন $& | 
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এই খস্থ রচনাকালে আমি আমার অশ্ব বাইকে মধুনৃদ দত্ত বাবলী” ৮, কি বু. 
প্রণেতা সাহিত্যসেবী যু যোগেন্রমাথ বন মহাশয় এবং বহুভাবাবিৎ ও প্রদ্থতব অনুসজ্ধিতহ 
বিদ্যা এম, এ, মহোদয়ের সহিত বাস সহ ত্য বির মহুদকানের 
কার কির নিকট ভা কা জানিতে বারি বে 












১৬৮ নদীয়া-কাহিনী। 


কত্তিবাস সম্বন্ধে আহব! যাহ! জানি, তাহা তাহারই স্বরচিত আত্মচরিত হইতে 
গৃহীত। সম্প্রতি এই পদ্যৰয় জীবনীটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হস্তালিখিত বহু পুরাতন পুরখিতেই এই বিবরণ দেখা 
যাক স্থতরাং ইহারি সত্যতা সন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 
কৰি স্বয়ং নিঃসস্তান। তাঁহার পিতৃব্য অনিকুদ্ধের বংশাবলী অদ্যাপি ফুলিযাতে 
বাস করিতেছেন। 

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার কালে গোড়েশ্বরগণ এতদঞ্চলে রাডত্ব 
করিতেছিলেন। সাহার! বিদ্যোৎসাহী ও শ্বযুং বিহ্বান ছিলেন; ইত্হাদের 
অনেকেই মুসলমান হইলেও উদ।রগ্দর ছিলেন এবং নিজেরাও হিন্দু পৌরাণিক" 
কাহিনী বঙ্গভাঘায় লিখিতে ও লিখাইতে কুষ্টিত হইতেন না। হ্থপ্রসিদ্ধ ছমেন 
সাহার তবেই কবীপ্র পরমেশ্বর ও এ্রীকর নন্দী কর্তৃক মহাভারত অনুবাদিত হয় 
এবং গুণরাজ খ। শীকফ্বিজয় রচন। করেন। 

লক্ষণসেনের রাজ্যাত্তে মহাপ্রভুর সময় পর্ধ্যস্ত অনুশীলন করিলে আমরা বহু 
গ্রস্থকারের নাম প্রাপ্ত হই। কত মমুল্য প্রাগীন পুি ষস্থাভাবে কত পন্নীতে 
বিনষ্ হইয়াছে, তাহার ইবত্তা নাই। যতগুলি এ পর্ধ্যস্ত সযত্বে রক্ষিত 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমর! অনেক মেধাবী লেখকের পরিচয় প্রাপ্ত হই। 
ভারতএনুবাদক ববীন্ত্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত প্রতৃতি এবং 
মন্রলচণ্ডা ও মনসার ভাসান প্রস্ৃতি গীত প্রণেতাগগগ বাঞ্জাল! ছড়ায় গীত রচনা 
করিয়! বাঙ্গালা ভাষার হিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন। চতীদাস ও বিদ্যাপতি 
এই সময়েরই কবিতাকুঞ্জের কলক$ কবি। ত্াহার। বাঙ্গাল! ভাষায় যে প্রেমের 
বীজ বপন করিয়া যান, কালে তাহাই অস্কুরিত হইয়া শ্ীচৈত্তন্তরূপ প্রেমবৃক্ষের 
উদ্ভব হয়। এই যহাপুরুষের অনন্ত কৃপা দ্রীনা বঙ্গতাষা সমৃদ্ধিসম্পদ। 
হইয়াছিল । ইহাই অসংখ্য ভক্ষরূল্, অসংখ্য প্রেমময় পদাবলী রচনা দ্বারা 


2 
বক একট কুঠার ির্ণকরিমা তাহাতে হী রাখার তি সপন করিয়াছেন হি 
ঘাসের সমাধি বেখানে নিষ্িষ্ট হইয়াছে,. তাহাই উত্তর লীমাগ্স প্রীমবাসীরা কৃত্িবাদের ভিটা 
বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু 'ইছার কোন প্রমাণ পাওয়া ধার না। কিন্তু দোলমঞ্চসদদধে 
খা বায়ে বহাীনেরাও উতছাটা কখন করিত হইতে দেখেন লাই এব একট তি 
তপ আন্যাপি এনলেদৃষ্ট হয়। রা র 


নদীয়া-কাহিনী ১৬৪ 


বঙ্গসাহিত্যে যুগাত্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই অসংখ্য মেধাবী গ্রন্থকার- 
গণ দ্বারা সমগ্র বঙ্গছুমি পরিব্যাগ্ত। প্রায় প্রতি জেলাতেই ছুই দশজনের 
আবির্ভাব দেখা যায়। ইহাদের কেহ কেহ নদীয়ায় জন্ম গ্রহণ করিগ্লাছেন এবং 
কেহ কেহ ব৷ আজীবন এখানে বাস করিয়াছেন।* শ্রমন্‌ মহাপ্রতুর পার্ধবৃন্দ 
যেখানেই অন্গ্রহণ কষ্টদ না কেন, এই নবন্বীপকেই তাঁহারা প্রাণাধিক ভাল 
বাসিতেন এবং এই নবন্গীপচন্্রকে লইয়াই তাহাদের কাব্য কত্ত পাইয়াছিল। 
হতরাৎ ইহাদের গ্রস্থার্তি্িত ষশের উপর নদীয়ার সম্পূর্ণ দাবী আছে। শ্রীচৈতন্ত 
দেবের সমসামগ্রিক ও পণ্চাত্বত্াঁ তক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক একদিকে বঙ্গভাষার 
প্রেমের সাহিত্য যেরূপ পুষ্ট হইতেছিল, অন্তদ্দিকে দামুন্তাবাসী প্রসিদ্ধ চণ্তীলেখক 
কবি কক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তি, শিবসংকীর্তন প্রণেভা রামেশ্বর ভট্ট চারধ্য, 
ঘমরাম চক্রবর্তি, পদ্মাবতীপ্রণেত। আলোয়াল এবং কাশীরাম দাসপ্রমুখ মহা- 
ভারত অনুবাদক পণ্ডিতমগডলী ভাষাকে সর্বাজীন হুন্্র করিতে চেষ্ট1! করিতে 
ছিলেন। চৈতন্তমঙ্গলের গ্রন্থকার ভর়ানন্্ এইসময়ের ও ইহার পূর্বববস্তা 
কালের সাহিত্যের একটা হুন্দর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
যথা ১." | | 

“চৈতন্ক অনন্ত রূপ অনস্তাবতার। 

অনন্ত কবীর গায়ে মহিম যাহার ॥ 

রামায়ণ করিল বাঁল্যিকী মহাকবি? 

্ীভাগবত করিল ব্যাস মহাশয় । 

 গুধরাজ খান কৈল ভ্রীকৃফরিজয়। 





১৭০ নর্ধীয়া-কাহিনী। 


 ঠতন্ত সহত্র নাষ শোক প্রবন্ধে 

সার্বভৌম রিল কেবল প্রেমানন্দে ॥ 
 পরমাননদপুরী গোসাক্রি মহাশয়ে। 
সংক্ষেপে করিল তিহি” গোবিন্দ বিজয়ে 
জাদি খও, সধ্য খণ্ড, শেষ খণ্ড করি। 

রী বৃন্দাবন দান রচিল সর্ধঘপরি | 
গৌরী দাস পঞ্চিতের কবিত হুত্রেণী। 
সংগীত প্রবন্ধ তার পদে পথে ধ্বনি ॥ 
সংক্ষেপে করিলেন তিনি পরমানন্দ গপ্ত। 
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভূত ॥ 
গোপাল বন্থ করিলেন সংগীত প্রবন্ধে। 
চৈতন্ত মল তার চামর বিচ্ছনো ॥ 
ইবে শব্দ চীষর সংগীত বাদ্য বসে। 
জয়ানন্দগ চৈতন্ত মঙ্গল গাঁএ শেষে ।” 


এই ক্রেমোন্নত বঙ্গতাষা পরবস্তা কালে বিদ্যোংসাহী মহারাজ! কৃষ্ণচন্তরের যত 
.অমধিক শ্রীসম্পন্না হয়। ন্বভাষার প্রবৃদ্ধি সাধনে নদীয়া বতটুকু চেষ্ট! করিয়াছে, 
তাহাতে মহাপ্রভুর পর মহারাজ কৃষ্ণচন্্রই উন্লেখযোগ্য। ইপহার অসাধারণ 
ধত্বে ও অর্থব্যয়ে ছারতচন্তর, রামপ্রসাধ প্রভৃতি কবিগণ করর্ক অন্নদামন্ধন, 
বিদ্যা্র প্রভৃতি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। বাঙ্সালা ভাঘা এই 
সময়ে আর কষ্টকজিত গ্রাম্য ভাষ ও ভাষ। হৃষ্ট পল্লী গীত নহে, ইহা তধন 
অলগ্মারবছল, বসাশ্রিত, কবিকজিত, রাজানুগৃহীত, বিদ্বজ্বনাৃত হুললিত 
ভাবময় এক মধুর ভাষায় পরিণত হইয়াছে । ইহার পুর্বববত্তাঁ কালে বৈষব করি 
গণের কাব্যে যেমন 'মৈধিলী ভাষা ও ব্রজবুলির মিশ্রগ দেখা যায়, এই দময়ে তেমনি 
মুদলমানী তাৰ ও ভাষা প্রকান্তরূপে বাঙ্গাল! সাহিত্যে স্থান অধিকার করে। 
বাঙ্গাল! ভাষা এইকূগে ংস্ক ত হইতে উদ্ভৃত এবং 'মৈথিলী, ব্জবুলী প্রভৃতি 
ভাষা দারা পু হয়া উর সয়ে ডট ফান দার 
্‌ অলস্কত হয়। রি 71 ্ 


নীরা, “কাছিনী ॥ ৃ র ১১ 


এইক্কপে হুচারুভাবে অলন্.ত কমনীন্ ব্ভায়। ক্রমে উন্নত হই! ছযগোপান 
ওর্কালস্কার, ঈশ্বরচত্্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচত্র ওপ্ি, যঘনংমাহন র্কাল্কার রা 
অক্ষয়কুমার দত, বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়, মধুন্্দন দত্ত, দিনবন্ধু মিত্র; অক্ষয় 
চক্র সরকার প্রভৃতি বিবুধ মনম্বীগণ কর্তৃক পরিমার্ডিত হইয়া বর্তমান আকার, র্‌ 
ধারণ করিয়াছে । এই বর্তমানকাল প্রচলিত বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে ধাহারা 
ইকাস্তিক যত্ব্ও পরিশ্রম কারিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালক্কার, | 
ঈশ্বর পু, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, স্যামাচরণ সরকার, প্র চত্ত্র বন্থ্যোপ 
রাজকৃষ্ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু নিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রতৃতি অনেকেরই 
জন্মভূমি নদীয়ায়। স্থানাাবে তাহাদের কতিপয়রের মাত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপি: 
বন্ধ করিয়া আমার্দিগকে সন্ভষ্ট হইতে হইল। 








জয় গোপাল তর্কালস্ক।র | 


ইনি নদীয়৷ জেলার (বর্তমান যশোহর জেলার ) অন্তর্গত বজরাপুর, প্রা ্ 
১৭৭৫ অন্ধে জন্মগ্রহণ করেন। ইহণার পিতা কেবলযাম ভট্টাচার্য তর্কপঞ্চানন 
নাটোররাজের সভাসদ ছিজেন। তাহার ৫ পুত্র। জত়্গ্োপাল সর্বকনিষ্ঠ । 
বৃদ্ধ বয়সে কেবলরাম জয়গোপালকে সঙ্গে লইয়া ১৭৮৯ খ্ষ্টাঝে কাশীবাসী হয়েন 
ও তথায় শিক্ষালাভ করেন। সাহিত্যশাস্ত্রে তিনি অযাধারণ জ্ঞানী ছিজেন। তাহার 
কালে তাহার তুল্য শান্িক জার দেখা যায় না। ১৭৯৫ 'ন্দে তাহার প্রথম 
বিবাহ হয়। পরে ৪৬ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। ১৮*৫ 
অনধে তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে তাহার সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়| বহস্থানে 
বহচেষ্টার পর ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে. ১৮*৫ খ্বষ্টান্বে তিনি গ্ীরামপুরের . 
কেরী সাহেবের অধীনে কর্গ্রহণ করেন। পরে ১৮১৩ অস্কে সংস্কৃত কলেজের 
সাহিত্য পক নিজে ৯৯ বর রর মী এই কার্য ্ ছিলেন। 





১৭২, | নরগীয়া-কাছিনী। 


গোপাল তর্কালস্কার কর্তৃক পরিশোধিত হুইধ। কৃত্ধিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের 
মহাভারত প্রকাশিত হয় । ক্ুতরাং তিনিই বন্গভাষার বর্তমান উদ্মতির হৃত্রগাত 
করিয়া যান শ্বীফার করিতে হয়। তিনি একজন হ্ুকবি ও ক্ষমতাপন্ন লেখক 
ছিলেন। তিনি যদিও রামায়দার্দি প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার অশেষ বল্যাণ 
সাধন করিয়/ছেন, কিন্ত তিনি প্রাচীনতথ বঙ্গ গ্রন্থ রামায়ণের ও মহাভারতের পাঠ 
বিকৃত করিপ্। সাহিত্যের ঘোর অনিষ্ট করিগা গিয়াছেন। তিনি এই হুই গ্রন্থ 
ব্যতীত, বি্বমঙ্গলকৃত হরিতক্যযাত্মিকাস্সিংস্কত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ, “পারসী 
অভিধান নামাভিধের একখানি অভিধান ও কতিপয় ক্ষুভ্র কবিতা রচন] করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি ১৮৪৪ অবে কালগ্রামে পতিত হন। তিনি বিন্বমঙ্গলের 
বজমুবাদের ভূমিকান্ন আপনার আবামস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন 


“চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্র মহামতি, 
ভূমিপতি ভূমিহ্থর পতি। 

তার রাজ্য শ্রেষ্ঠ ধাম,।  সমাজপুজিত গ্রাম 
বজর। পৃরেতে নিবসতি ॥ 

শ্রীজয়ু গোপাল নায।  হরিভন্কি লাভ কাম, 
উপনাম শ্রতর্কালক্কার। 

তক্জবৃন্দ মধ্য রবি, শ্রীবিদ্ব মঙ্গল কৰি ' 
কবিতায় প্রকাশে পরার ॥” 





ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত। 


ধু রা নিবামী হরিনারাযণ গগ্ডের তীর পুর। ১৭৩২ শর্কে 
(১২১৮ সালে ) ২৫এ ফাল্ধুন করবার ঈশ্বরচত্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতা কাচড়াপাড়ার সন্ধিহিত শিল্ালডাঙ্গার নীলভুঠীতে চাকুরী করিতেন। 
ঈশ্বরচ বাজ্যক্যলে সাতিশয হুযত্ত ছিলেন৷ কধিত আছে, তাহার র্ 
হয়ক্রমকারে মৃবিযোগ হইলে তাহার রি গায় দ্বার পরিগ্রহ করেন। 


এই বিবাহ বালক ঈশ্বরের ইচ্ছার বিনে হওয়ায় পরম অভিমানী বালক, 
ঈশ্বরচন্ত্র ইহাতে -মূর্মাহত হইয়া দারুণ ক্রোধে পিতার. কাঞ্চনপন্সীর আব্রায় 
ত্যাগ করিয়। কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিলেন এবং এখানে থাকিয়া ইংরাজি 
বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর গুণ জন্মকহি। বাল্যকালে বখন তীহার 
গ্যেষ্ঠতাতপুত্র মহেশ্চন্্র প্রস্তুতি পার্শাঁ পড়িতেন, ঈশ্বরচন্্র তখন তাহাদের 
সুখে সেখ সাদী প্র্ৃতি কবিতার অর্থ শুনিয়া বাক্ষলায় পদ্য রচনা করিতেন( 

তাহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র অহেশ্চক্্ বাল্যকাল হুইক্রত কবিতা রচনা করিতেন এবং 
তিনিও একজন হকি ছিলেন। একদিন ঈশ্বরচন্তর কৌতুক করিয়া তাহাকে 
বলেন, “দাদা লেজ লুকালে কেন,” তাহাতে মহেশ্চজ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন- 

“ওরে ছুই ভায়ের ছুই থাকলে লেজ, থাকত না সংসার। 
একে তোমার লেজে গেছে মনে, সোণার লক্ক1 ছার খার ॥” 

যাহাহউক তাঁহাদের ছুই ভাইযে বেশ সম্প্রীতি ছিল। ইশ্বরচজ্ের বঙ্গভাবা ও 
সংশ্ক তানুরাগ তাহার ইত্রাজী শিক্ষার অন্তরায় হইয়া ফড়ায়। হুতরাং তিনি 
ইংরাজি পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভাষা! অনুশীলনে মনোযোগী হয়েন। ১৪ বর্ধ 
বয়ংক্রম কালে গপ্তিগাড়া নিবাদী গৌরহরি মন্লিকের কন্যা ছৃর্ধীমনি দেবীর সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। ছুর্মীমণি, ্ধপে কুৎসিত ও নিতান্ত নির্বদ্ধি ছিলেন, একারণে 
স্বামীর সহিত জীবনে একদিনও তাহার মিলন হয় নাই। 

পাথুরিয়াখাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেজ্রমোহনের সহিত তাহার 
বিশেষ প্রণয় ছিল। ইহশর সাহায্যে ১২৩৭ সালে ১৬ই মাঘ ঈশ্বরচা “সংবাদ 
প্রভাকর” নামে একখানি যাগ্ডাহিক পত্র প্রকাশ করেন, কিন্ত ১২৩৯ সালে 
যোগেন্্রনাথের মৃত্যু হইলে 'প্রভাকর' উঠিয়া বায়। অনন্তর ১২৪২ সালের 
২৭শে শ্রাবণ বুধবার হইতে তিনি কানাইলা। সরে আাহাব্যে পুনরায় প্রভাকর 
বছির করিতে আরম্ত করেন। ১২৪৫ সাষের সা যো হইতে '্রভাকর' 
নিক বাহির হয় ইচাই বাহার সর্দরথম দৈনিক প্িকা। 
১২৫৩ সালের ৭ই: আবাট টিন শাহীন” লাহে এফ 
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বিন হরিয়া। বহু কুৎসাপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়। উহা তখনকার 
সমাজে একটা আযোহের বিষ্র হইয়াছিল, কিন্ত শীই পত্র হুখানি উঠি! যায়। 
অতঃপর ১২৫৪ সালে ঈশ্বর গুণ্ড “সাধুরঞ্জন” নামে আত্ম একখানি সাগ্ডাহিক 
প্রকাশ করেন। ইহাতে ব্ষিমচন্ত্ প্রস্ততি তাহার ছাত্রগণের কবিতা প্রকাশিত 
হইতে থাকে । ১২৫* সালের ১ল। বৈশাখ হইতে তিনি একখানি বুহৎ কলেবর 
মাসিক 'প্রভাকর বাহির করেন। ইছাতে অধিকাংশই তাহার ন্বরচিত কবিত 
গ্রকাশিত হইত। ১২৬৪ সালে ১ল। বৈশাখের 'প্রতাকরে। তিনি 'প্রবোধ 
গ্রভাকর' নামে একখানি গ্রচ্থ প্রকাশ করিতে থাকেন। উহা ১লা তান 
শেষ হয়। পরে “হিত প্রতাকর” ও 'বোধেশু ধিকাশ* শেষ করেন। তিনি 
দশ বশর কাল বঙ্গদেশের বছস্ছান ভ্রমণ করিয়া! বৃহুকষ্টে রামপ্রসাদ 
সেন, রাম বহু, রামনিধি সেন (নিধুবাবু ), হর ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, 
লক্ীকাস্ত বহ,নৃসিংহ পরস্ৃতি বছুত্যাতনামা প্রাচীন বঙ্গ কবির জীবনচরিত গীত 
ও পমাবলী প্রকাশ রেন। পরে ১২৬২ সালের ১জ! জ্যেষ্ঠ ভারতচত্ত্রের জীবনী 
ও অনেক লুপ্ত পঙ্গাবলী প্রকাশ করেন । এতত্ব্যতীত তিনি অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা 
ও ক্ষু্ ছত়। প্রভৃতি রচন! করি বন্ঘভাষাকে সমধিক গৌরবািত করিয়া 
 শিষ়্াছেন। প্রাচীন কধির কাব্য ও জীবনরচিত প্রকাশে তিনিই প্রথম পধ- 
প্রদর্শক । এই পরম উদ্যোগী পুক্তব সাহার শ্বদেশীয় ফি ধনী, কি দরিদ্র, কি 
বিদ্বান, কি বুর্খ সকলের কতৃক সমভাবে সম্মানিত হইয়া ১২৬৫ সালের ১ই মাৎ 
্বর্সে গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার অনু রামচন্্র প্রভাকরের 
” অস্পাদক হয়েন। তখন প্রাক মহেশচন্ত্ ছুঃখ করিস লেখেন 
_ প্সাড মেড়াতে জড় হ'য়ে নষ্ট করলে প্রতাকর। 
_ আন্মে কলম ধরেনিক রাম হ'লেন এডিটর । 
আগা পাছা বাদ নিষ্বে শ্যাম হলেন কমের । 





৯০১ বা নী জেলার অন্ত পানে অনযোহন প 
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করেন। স্তাহার পিতা বাধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাভার সংস্ক ও কলেজের এক 
জন পুস্তকলেখক ছিলেন? মদনমোহন আস বরসেই পিডৃহীন হন এবং প্রথমে 
গ্রামের চতুষপ্পাঠীতে ক্ছি ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ 'করিয়া ১৮৪২ সবটা 
সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলক্ষার, জ্যোতিষ, জরশন, 
স্মৃতি রদ্ৃতি শান অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজীতেও খ্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 
ছিলেন। এই সময়ে এক কলেজে অধ্যর়নদিরত ঈশ্বরচজ্্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সহিত সাহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্থে। তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই প্রস | 
তরঙ্গিনী” ও “বাসবদত্ধ। নামে ছুই খানি লুললিত পঘ্যগ্রম্ব রচনা করেন। 
তাহার এইরূপ অসাধারণ কতিত্বশক্ষি দেখিয়া অয়গোপাল তর্কারন্কারপ্রদুখ 
অধ্যাপকমণ্ডলী তাহাকে কাব্যরত্বাকর উপাধি দেন, পরে তিনি বন্ধুগণ কর্তৃক 
তর্কালস্কার উপাধিভূিত হয়েন। পাঠ সহাপন করিয়া তিনি বখাক্রমে বারাসাত, 
কলিকাতা! ফোর্টউইলিত্বম কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপন! করিয়া! পরিশেষে 
১৮৪৭ খ্বষ্টাব্বে কলিকাত| সংস্ক.ত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপক পদে প্রতিচিত হয়েন। 
এই সময় তিনি কতিপয় েশহিতকর কার্ধ্য হস্তক্ষেপ করেন। তিনি কলিকাতায় 
“সংস্কৃত যন্ত্র নামে মৃদ্রাত স্থাপন করিয়া বহু প্রাচীন অনেক বাঙ্গল! ও আস্ত 
রথ মুদ্রিত করেন । এই কালে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ছে, ই, ডি, বেখুন 
সাহেবের সহিত তাহার পরিচয় হুয়। প্রধানতঃ তাছারই সাহায্যে ও পরামর্শে 
বেখুন সাহেব, হেহুয়ার ধারে বাঙালী বালিকাগণের শিক্ষার্থে বেখুন কলেজ স্থাপন! 
করেন। মদনমোহন মহানিরব্বাণ তন্ত্র হইতে * কন্গ্যাপেবং পালনীয়া, শিক্ষনীয়াতি 
যত বচন উদ্ধত করিরা আধারে হালিকাবিদযাুরাসী করিতে প্রয়াস পান 
জা ছে বি নেই আপনার ই কে বাল 
প্রেরণ করেন। এই সমস্ধ তিনি বালিকাগ ্‌ 
অনুভব করিয়া প্রথম, দিতীয, তৃতীয় ভাগ, শিুশিক্ষা" পস্তক প্রগরন করেন 
এবং “সর্ব গভরী” নাী এক ঝাদি মাসিক ক পিক হিকরেন। . 
. ১৮৫৭ সাজে তিনি মুরসিদাবাকের জজ গঞ্িতের প্ প্রাঞ্চ হইয়! কণিকা: 
ত্যাগ করেন এবং ছবর বৎসর ৯ কারে সিরা গু কানে ০০৯ ৮৮ 
কন সর এ কাধ থাকিস পে, র জি। 
প্রাপ্তি ঘটে।. 
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মদনমোহন তাহার হন্দর রচনা ও অধাধারণ মানিক বলে বছ বিষয়ে বাঙ্গালা 
তাষার ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতির ভন্তা যে চেষ্ট1 করিম্মাছিলেন, তাহা সকলের অনু 
করণীয় । বংজাল। কবিতা রচনা বিষয়ে রায়গুণাকক্ ভারতচন্ত্রকে পরাজিত 
করিবেন, এইন্ধপ গ্রতিজ্ঞ।. পূর্বক তিনি কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কিছ 
তত্তদূর পারক ন! হইলেও তাহা কবিতাও ঘে অতিশয় মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী, 
সে বিষয়ে অণুযান্র সঙ্গেহ নাই । “রস তরঙ্িবী” তাহার প্রথম রচনা, বামধ- 
ঘস্তার পয়ারে বজ্জানুবাঘ তাহার তিতীয় উদ্যম। অতঃপর তিনি “শিশুশিক্ষা 
সঙ্ধলন করেন। " প্রধমভাগের শেষে অসংযুস্ত হুল্বর্ণে তিনি যে সরল ও ভুমধুর 
কিতা রচন! করিয়াছেন, তাহা অনুপমের। তাহার সেই দুললিত কবিতাটা 
বাস্বালীর কে.ন৷ জানে ? 

« পাখিসৰ কবে রব রাতি পোহাইল 
কাননে কুনুষকলি সকলি ফুটিল ॥” ইত্যাদি । 





আ্আমাচরণ সরকার । 

স্টাষাচরণ নদীয়া জেলার অন্তর্গত মামজোন্সান গ্রামনিবাসী ব্রাগ্ষণবংশীয় 
হত্বনারায়ণ সরকারের পুত্র । অল্প বয়সে পিভৃষিয়োগ হইলে শ্টামাচরণের ছুঃধিনী 
মাত। বহুদিন পর্যন্ত তাহাকে প্রাষ্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে তাহাদের এক আত্মীক় ক্ৃপাপরবশ হুইয়! এবং শ্তামাচরণের বিদ্যা 
শিক্ষার আগ্রহ গেখিয়া কৃ্ণনগয়ের্‌ স্বীয় ভবনে বাখিয়! পাশা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া 
দেন। স্বাহার বা্টাতে তিনি থাকিতেন, তাহার ছাট বাজারাদি ভূত্যোচিত সমন 
কার্ধ্যই স্তাহাকে করিতে হইত ) ছুতরাং অবসর মতে পাঠ্য পুস্তকাদি দহগে 
লিবিয়া ভাহাই পাঠ করি! বহু কষ্টে উদ্ক ভাষ। শিক্ষ। করেন । এই সময় তাহার 
টাকার [নিতান্ত প্রয়োন হওয়ায় তিনি ববীড্‌ সাহেব নামক এক জমিদারের 
সেরেন্তায় ১৯১ টাকা বেতনে এক কর্ণ শিমু হয়েন। কিন্তু নানা কার? 
িপ্রই তিনি এ চাকরী পরিত্যাথ করেন। এই বন্ধে তাঁহার সহিত প্রসিধ 
রামতদু লাহিড়ী মহাশয়ের আলাপ হয় । স্াহারই পরামর্শে স্তামাচরণ কলিকাতা 
আগমন করেন এবং রামতছথ বাবুর বলার থাকিয়া ইরাছি অধ্যনে মন দেন। 
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উ হরে তাহার বয়স ২৩ বংসর। এই বয়সে অনন্য উৎসাহে দিবা রাত্র 
পরিশ্রম করির়। তিথি ঈংরাজী ভাষায় বু[ৎপন্তি লাভ করেন। গিনি প্রত্যহ 
বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে থাইতেন এবং কোন সাহেবের সহিত আলাপ 
হইলে যদ্যপি তিনি বাঙ্গালা তায! শিধিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন, তাহা 
হইলে স্ব্পং সে ভার শ্রহণ করিতেন। এইরূপে বহু সাহেবের সহিত তাহার 
আলাপ হয় এবং কিছু উপার্জানও হইতে থাকে। এই সময়ে বড় লাট আাহেবের 
কৌন্সিলের মেম্বার সার চালগ্‌ ! ই্রবিলিকনন সাহেব ইংরাজী, বাজ ল1, উর্দ,তে 
একখানি কষুজ্জ অভিধান প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। এই উপনকে শামাচরণের 
সহিত তাহার পরিচপ্র হয্ব এবং সাহেব তাহাকেই একার্ধোর ভারা্ণ করেন। 
এই সময় তিনি কয়েকখানি উর্দ, গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। উত্ 
সাহেব তাহার এই সকল কার্ধ্যে সন্ধষ্ট হইয়। তাঁহাকে কলিকাত। মাঞ্জাসায় একটী 
চাকরী করিয়া দেন। এখানে থাকিতে থাকিতে তিনি ফ্রেঞ্চ ল্যাটিন, 
গ্রীক, ইটালি প্রভৃতি নানা ভাষার ব্যাকরণ মৃথস্থ করেন। এইরপে ত্রিশবংসৰ 
বয়সের পুর্ধেই শ্টামাচরণ বছতাহাবিৎ হইয়া উঠেন। এই সময় ঈশ্বর চক্র 
বিদ্যাসাগর, ডাকার হৃর্মাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর সহিত 
তাহার সৌন্বদ্য জন্মে । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে তিনি সংস্ক.ত অধ্যন্নে 
রত হয়েন এবং অজ দিনের মধ্যে উ ভাবা আয়ত্ব করিয়া লইয়া সংস্ক ত কলেছে 
দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। এখান হইতে তিনি সদর ফেওুয়ানীতে 
পেক্কারের পদে নিযুক্ত হন। পরে & আদালতে উকিল হইবার হস্ত প্রার্থনা 
করেন। এই সময়ে উক্ত আদালতে তর্ভম। দণ্ডরের হি হইলে জতগখ হ 1 
কেই ৪*২ টাক। মাহিয়ানায় প্রধান অনুবাদক নিযুক্ত করেন পরে করেক বধ 
দক্ষতার সহিত উক্ফ কার্ঘয করিলে তিনি ৬*৯*২ টাকা বেতনে হতীষ কোর্টের 
ইনটার প্রেটার অর্থাৎ দ্বিভাষী নিহুক্ত হন। এই সময়ে জিনি অকাতয়ে পরি, 
করিয়া হিল ও সুদলমানগণের যাবতীয় আইন অধ্যফ. করেন বং 
ইতরাজীতেও বাঙ্গালার দারতাগানুযাদী এক বৃহৎ দ্য্যবস্থাযার সংগ্রহ 

রর প্রণয়ন করেন। অজ (দিনেই উক্ষ বা া্কালাযু ও ছি 
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গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় আইনের গ্রন্থরচনার় তিনিই প্রথম পব- 
প্রধর্শক। এই সময়ে তাহার স্বান্থা ভঙ্গ হইয়! যায় এবং সাধারণের উপকারের 
নিখিতত স্বগ্রাষে একটা স্ব,জ, ছুইটা বস্তা, তুইটী কূপ, ও একটী অতিথিশালা স্থাপন 
করিয়৷ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন | 
রায় রাধিকাপগ্রমন্ন মুখোপাধ্যার ০.1, 5. 
রাজকুফ্ণ মুখোপাধ্যায় এমঃ এ, বি-এল। 
নদীর জেলার অন্তঃপাতী গোস্থামী-হূর্ণাপুগসে ১৮৪৫ শ্বঃ ৩১শে অক্টোবর তারিখে 
রাখিকাবাবু অনবগ্রহণ করেন। তাহার পিতা আনন্দ চরণ মুখোপাধ্যায় এক নীলকুঠীতে 
ক্র করিতেন এবং তৎহৃত্রে বহু অর্থ উপার্জন করিলেও অসাধারণ দাতা বিধায় 
যৃত্যুকালে কিছুই রাধিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার হই পৃত্র; প্রথম রায় 
রাধিকা প্রসন্ন যুখোপাধ্যায় বাহাতুর 0. ]. ঢ. এবং কনিষ্ঠ রাজকৃষ্। পিতার 
মৃত্যুতে হুই ভাই কষ্টে পড়িলেও লেখা পড়ায় একদিনও কেহ অমনোযোগী হয়েন 
নাই। জ্যেষ্ঠ রাধিকাপ্রসম্ন প্রশংমার সহিত "্ুনিয়ার” “সিনিয়ার" পাশ করিয়া 
পরে শ্বীয় অসাধারণ গুণে বন্গবিদ্যা্শর সমূহের পরিপর্শক নিযুক্ত হয়েন। এই 
১88টি যশস্বী হয়েন। 
বহুদিন উক্তপদে অবস্থান করিয়া পরিশেষে কিছুদিন স্পেষল পেন্সন ভোগ করিয়া 
এবং পবর্ণযেন্ট কর্তৃক 0১7. স:. উপাধি ভূষিত হইয়া ভারিটা উপযুক্ত পুত্র 
রাখিয়! বৃদ্ধ বয়দে পর্গে গমন করেন! 
কনিষ্ঠ রাজকৃফ্ণ জোটের বন্ধে শ্চ্ছন্দে থাকিয়া একে একে দু" 47 7 47 
ই. 8. ও 8. 1, পরীক্ষায় অতি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে 
কলিকাতায় আমির গরতৃত অধ্যবসায় মহকাযটে সংস্ক ত, ফারসী, জার্নি, উদ 
হিন্দি, উড়িয়া! প্রস্তুতি ভাষা উত্তমরূপে আগত করেন। এইরূপে সর্ন্বিদা' 
বিশ'র্ হইয়া তিনি ক্রযাঘ়ে জেনারেল এসেছ্িলিজ কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেন। 
কটক কলেজ, বহরযপুর কলেজ প্রত্ৃতিতে অধ্যাপনা! কার্য করেন। পরে কিছু 
দিন কঙ্গিকাতা হাইকোর্টে গকালতী করিয়া! পরিশেষে ১৮৭৯ ত: অরে 
বাঙ্গাল গব্ণমেপ্ট কর্তৃক +*৯২ টাকা বেতনে অনুযাদকের কারে নিযুক্ত ধরা 


| ভিরিই গরমের প্রথম বা 1 া-যুযাদক। তিনি র্্যোগণদে বহু স্থানে 








অবস্থিতি করিলে এবং শা কার্যে ব্প্ত থাকিলেও চিরদিনই র় সেবা 
নিযুক্ত ও অনুরক্ক ছিলেন। সাহার প্রনীতত যৌবনউদ্যান, দিবি, কাবা” 
কলাপ, রাজবালা, রাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গাল! এলজেবর» কৰিতামাল। এবং লান! 
প্রবন্ধ গ্রভৃতি ুস্ত বনী বাঙ্গানীর মনে চিরদিন তাহার নাম জাগরূক রািবে । 
এতদ্যযতীত ভারতবর্ধী পুরাবৃস্ত সম্বয্ধে তাহার সাতিশয় আনুরক্তি দুষ্ট হই 
১৮৮৬ ০৪ ১৭ই অক্টোবর রখ জার যু 


অক্ষয়কুমার দত | 

নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত চুপী নামক গ্রামে ১২২৭ সালের ১ল! শ্রাবণ শনিষার 
দিনে অক্ষয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন । উহার পিতার নাম পিতাম্বরঃ মাতা দয়ামরী, 
অক্ষ্কুমারের প্রথম শিক্ষা চুপী গ্রামেই আরম হয়; পরে ১* বৎসর বয়সে 
থিদিরপুর আসিয়া কলিকাতা গ্রৌরমোহন আচ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নাক 
বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েন। এই. সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় অর্থাভাবে 
তাহাকে সকল পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্ত অসীম অধ্যবসায়ী অঙ্ষয়কুষার এক 
দিনের জন্তও পাঠে বিরত হইলৈন না । বরৎ অত্যধিক পরিশ্রম সহকারে গৃছে 
থাকিয়াই ইংরাতী, ছন্দ্াণ ফরাসী প্রভৃতি ভাষাপাঠে নিযুক্ত হইলেন। এই 
সময়ে ভুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর চন্দ্র গুণের সহিত তাহার পরিচয় হয় এবং সাহারই 
অনুরোধক্রমে অক্ষ্কুমার পপ্রভাকরে” প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন ইন 
১৭৬২ শকে কলিকাতায় প্তত্ববোধিনী পাঠশালা” প্রতিটিত হয, রা ু বার রি 


গ্লক্ষণ মেন সম্বৎ যে অন্যাপি টহল আছে এ বিষ তিনিই বিষ 
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ইহাতে আট টাক! মাহিনায় 'ভূগ্গোলশিক্ষক নিযুক্ত হক্গেন। ১৬৬৫ শকে ত- 
 হোধিনী প্তিকা প্রচারিত হয--অঙ্জরভুমার ইহার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েন 
এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাদশ বৎসর কাল “তিনি উহা! যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন 
করেন। এই কালেই তিনি ত্রাক্গধর্পের প্রতি সমধিক আগ্রহবান হয়েন; 
১২১১ জালের আধাড় স্তুসে. একদিন উপাসন। কালে তিনি অকণ্যাৎ মুচ্ছিত হয় 
পড়েন, ইহাই গহার নিদাকুণ পিরুপীন্ভার নিদান। ১২৯৩ শালের ১৪ই জোট 
৬৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ত্তাহার লিখিত্ত পৃত্ক 
সকলের মধ্যে নিয়লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ গুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ £--বাহবন্তর 
সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার”, চারুপাঠ প্রথম তাগ, চাকুপাঠ দ্বিতীয় 
তাগ, চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ, পদার্থ বিদ্যা, খণ্মনীতি। ভারতবর্ধীয় উপাসক 
মন্দা প্রথম ভাগ এবং ভারতবর্যার উপাসক সন্প্রঘায় দ্বিতীয় ভাগ--ইহাই 


সহায় সর্বশেষ গ্রন্থ। 


দীলবন্ধু মিত্র | 
. অনীক কাচক়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ দুরবস্তাঁ চৌবেডিকা গ্রামে ১২৩৬ সা 
স্বীনবন্ধু জন্থ গ্রহণ কয়েন। এই চৌবেড়িয়! পূর্য্বে বহু সমৃদ্ধ নগরী ছিণ 
এবং চতুর্ব্েরিত ছুর্গ নামে খ্যাত ছিল। দীনবন্ধুর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই 
গ্রাম নদীনন। জেলার অন্তর্থত ছিল, এক্ষণে ইহা যশোহরের এলেকাধীন হইয়াছে। 
স্বীঘবথ আপনাকে নবীয্াধাসী হলিরা সর্ব! গৌরব অগ্ততব করিতেন! 
কলিকাতায় থাকিয়াই নীনতন্ধু লেখা পড়া শিথিয়াছিলেন। ৯৮৫৫ টানে তিনি 
কলেজ ছাড়ি দেস্বপত টাকা বেতনে পাটনায় পোষ্টমা্টার পদে নিযুক্ত হয়ো। 


পরে এই পেস্ট লাইনের কার্ধ্যেই নি সহিশেষ উদ্নতি লা করেন। এই 
হক দাতের ক হয়। কাোপলক্ষে ফি উদ্্যা হইতে 
রা হইতে ভাবা পেরি হন এই সে নীলের হামা: 





ৃ _ মদীয়া-কাহিনী। ১৮১ 
সর) এবং দীনবন্ধু ভাঙার সর্দগ্রধান ন1টক "নীলদর্পণ” প্রন করেন। 
তাহার পর “নবীন তপস্থিনী,”, “বিষে পাগল! বুড়ো”, ঠলধবার 'একাঘশী? 
পরে “লীলাবতী”। অতঃপর “*স্ুরধনী কাব্য”, এবং “জামাই বারিক”, লিখিত 
হয় ও ছাদশ কবিত| প্রকাশিত হুর । "কমলেকামিনী” ঘীনবন্ধুর মৃত্যুর 
কিছুদিন পূর্বে বাহির হুইয়াছিল। “যমালরে জী়ন্তর নাকুব”, “পোড়া! মহেস্বর”) 
“কুড়ে গরুর তিন্ন গোঠ' এবং “ন্ত সংগ্রহ” নাষে আর কর়েকখানি ক্ষুপ্প্রস্থও 
তিনি রচন1 করেন। দীনবন্ধু বড়ই পর্িাস রসিক, খোস খেয়ালী ও সদানন্দ 
পুরুষ ছিলেন । পরিহাসের অবসর পাইলে তাহার সম্ধাবহার তিন্নি সর্বদাই 
করিতেন। ,ত্াহার লেখাতে ঠাচার চরিজের পরিহাস প্রিরতা পৃর্ণভাবেই 
ফুটিঘা উঠানে, এই গুণেই তীহার রচিত নাটক সকল সাফল্য লাভ 
করিয়াছে । দীনবন্ধুর অভিনন্দন বন্ধু বন্ধিমচন্্র লিপিয়াছেন-_-“দীনবন্ধুর 
অনেক গুলি গ্রন্থ প্রক্কৃত ঘটনাষুলক এবং অনেক জীবিত বাক্কির চরিত্র তাহার 
প্রনীত চরিত্রে অন্থরুত হইয়াছে । “সধবার একাদশী? প্রায় সকল নানক 
নায়িক! গুলিই জীবিত ব্যক্কির প্রতিকৃতি, তথ্র্ণিত ঘটন। গুলির যধো কিরদংশ 
প্রকৃত ঘটনা । *ঠজামাই বারিকের” ছুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। বিয়ে পাগলা 
কুড়ো” জীবত ব্ক্তিকে লক্ষ্য করিয়! লিখিত হুইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা, 
জীবিত ব্যক্তির চরিজ্্র, প্রাচীন উপনাস, ইংক্কাজী গ্রন্থ প্রচলিত খোস গল্প 
হইতে সার সংগ্রহ করিয়া! দীনবন্ধু ভাক্ছার অপূর্ব চিত্ররঞ্জক নাটক সকলের 
কৃষ্টি করিতেন। “নবীন তপন্থিনী”'তে ইহার উত্তম ধুর পাওয়া যায়। রাজ! 
'রমণীমোহনের' বৃত্তাস্ত কতক প্রকৃত। "হোদল-কুৎঝুইউিক্স* ব্যাপার প্রাচীন 
উপন্যালমূলক | “জলপর” “জগনশ্বা” "মেরী খাই, কফ উই” 
হইতে নীত 1" 

১৮৭০ খুান্দে দীনবন্ধু কলকাতার ম্থপার নিউমারি ইনস্পেকটিং পোষ্ট” 
মাষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েন, পোস্টমাস্টার জেনারেলের লাহাষ্য করাই এ পদের 
কার্ধ্য। ১৮৭১ সাঁলে ইনি যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিতে কাছাড় গমন 
করেন এবং তথাত্ব, অতি দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদন করায় নি 
গভষেন্ট কর্তৃক “বার বাহাহর” উপাধি ভূষিত হয়েন। জন কোনঞ্ 
কারণে পো্টখাইটার় জেনাহ্ল $ ডিরেকউর গেনাঝেলের মধ্যে বিরাগ টপস্থিষ্ 


১৮২, মদীয়া-কাহিনী । 

হয়, দীনপন্ধু পোষ্ট মষ্টার জেনারেলের পক্ষ অবলম্বন করেন, ফলে তীহাকে 
পোষ্ঠু বিভাগ ছাড়িরা কার্্যান্থরে নিযুক্ত কইতে হয়। এই সময়ে 
তার বহ্যূব রোগ দেখা দের এবং তাছারই ফলে ১২৮০ সাহের 
আশ্বিন যাপে তিনি কুনিগ্ত কযেকটী পুতে রাখন্ন! স্বর্গারোহণ করেন। 
পিভার উপ্যুক পুত্র শ্রীললিতামোগন মিত্র৪ একজন ন্ললেপক। নীলহাঙ্গামার 
ইংরাজী ইতিভাস লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন, ইইারা এখন 
কলিকাতাবাসী . 


জগদীশ্বর গুপ্ত । 

কগদীশ্বব গুপ্ট কবিরাজ কুষ্গদস গোস্বামীর সটীক “চৈতগ্ভ চরিতামুণ্ড, 
“্লীবাপ্মবক” এবং ““ৈতন্ঠ লীপাঁনুক” প্রভৃতি বৈষ্ঞব গ্রস্থমালার সন্কলরিত ও 
প্রনেহা। এতত্বভীত ইহার লিখিত বহু গবেষণ পূর্ণ প্রবন্ধ সামগ্িক সাহিতো 
ঘুঈ হয়। 
১২৫২ পালের ভাত্র মাসে নদ'য়া ক্ষেলার অগ্ঠঃপাতি মেছেরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে 
ইনি জন্মগ্রহণ কবেন। মেহেরপুরের বিখ্যাত মল্লিক বংশই ইহার মাতুলালয়। 
জগদীশ ক্রষ্চনগরে থাকিয়াই বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং আপনার মেধা গ্রভাবে 
প্রবেশিক1 হইতে বি, এল পর্যাস্ত পরীক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করেন এবং 
প্রবেশিকায় চৌদ্দ ও এল, এ, পরীক্ষার ২৫২ টাক! বৃত্তি পান। কিছুদিন 
দিনাজপুরে ওকালতী কবির তিনি মুদ্লেফী পদ গ্রন্থ করেন এবং এতদুপবক্ষে 
মেদিনীপুর, নীলফামারী, রাণচি, বাকুড়া, জাজপুর, ফাটোয়া, হশোহর, কুটি 
প্রভৃতি বহৃস্কানে অনম্থান করেন। এতদ্বাতীত তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত তথ 
ও দর্শনীয় স্থান পরিভ্রনণ করিয়াছিলেন । তিনি ১৮৯২ সালের ৮ই জুলাই যৃং 
রোগে কলিঙ্গাতার প্রাণত্য পকবেন। 





কালীময় ঘটক । 
“চরিতাষ্টক” প্রণেত। পণ্ডিত কালীময় ১২৪ সালের কোজাগর রারি?ে 
রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রাহার পিতা নাম চত্রশেখর ত্কসিধাগ 
হাদের আসল উপাধি বন্দোপাধায়। পণ্ডিতের বংশে জম্মঞণ করি! 





১৮৩ | 





কানীময পিতা, পিশামহের ই পতিত ই ৬ ছিলেন অবস্থাতে 
সাহার যেমন প্রগাড় অনুরাগ দৃষ্ট হইত, তেমনি কলে গলদ বঙ্গ, 
তাষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ দর্থল দ্থিল। তাহার প্রথম ঢাকরী নী 
ভালুক্‌ গ্রামের বালা বিদ্যালয়ে, পরে তথা হইতে বর্ধমানের অস্তঃপাতি বেড়া . 

গ্রামে বঙগবিধ্যালে আগমন করেন। তথা হইতে নিশা রাগ ছাটে আসিব 
রাপাঘাটবাসী জনসাধারণের সাহায্যে একটা বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন করি ৃ 
স্বয়ং তাহার প্রধান পণ্ডিত হয়েন। এই বক্ববিদ্যালয়টী পরে রাণীঘ!টের ইংবাজি 
বিদ্যালয্বের সহিত এক হইয়া যায় এবং কালীময় ইংরাজি স্কলের প্রধান পণ্ডিত 
লিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে ভিনি বহু পরিশ্রমে, স্বয়ং বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া! 
ছুইভাগ চরিতাষ্টক রচনা করেন। বাজলাঁ ভাষার স্ক,লপাঠ্যরূপে একূপে 
স্বদেশী লোকের জীবনচত্রিতপ্রকাশ এই প্রথম; সে কারণে ইহা টেট বুক 
কমিটী কর্তৃক পাঠ্যন্ূপে নির্দাচিত হয়। এই চিতাষ্টক ব্যতীত তাহার 
“ছিন্মস্তক” *শর্্বানী* “ইংরাজী ফলাহারের বাঙ্গালী চাট” নামে করেকথানি_ 
উপন্তাস ও “পদ্যময”, “মেলা*, পম রবিলাপ”, “কৃষিশিক্ষাণ পকুষিপ্রবেশদ 
্রসৃতি ক্র বৃহৎ অরও কতিপয় পুস্তক দৃষ্ট হয়। সন ১৩*৭ সালে ** 
বৎসর বয্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন । 4২৪: 








জগদীশ চক্র লাহিডী। হি 
সন ১২৬৫ সালের ২৩শে কার্তিক তারিখে শাস্তিপুরে মাতুলাশর়ে: জ গম শ্‌ 
লাহিড়ী জন্ম গ্রহণ করেন। নদীয়া! জেলার অন্তর্গত শিবনিযাম ষ্ট মদের 








১৮৪ নদীয়া-কাছিনী। 


তীহার জীবনের প্রধান উদ্দেন্ট ছিল। এতঘবর্থে তিনি যেরপ কঠোর পরিশ্রম, 
করিয়াছিলেন ও অকাডয়ে অর্থ ও সময় জেপণ করিয়াছিলেন, তাহা থু 
জনুকরণীয়। সরল বাঙ্গলায় ছোষিওপ্যাধিকসংভ্রান্ত পুস্তক রচনার তিমি 

থম পথপ্রদ্কি) স্তাহার লিখিত পুত্তকগুলির নাম হইডেই তাঁহার স্‌ 

স্তর পরিস্কুট হইবে যখা--(১) হোমিওপ্যাথি মতে গৃহ চিকিৎসা। (২) 

হোহিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি খণ্ডন, (৫) ওলাউঠা চিকিৎসা, (৪) নরশরীর, 

তত্ব, €) আরচিকিৎসা, (*) চিকিৎসাতত্ব, (৭) ভৈষজ্যতত্ব, (৮) সৃশ 

চিকিৎসা বা! প্প্রাকটিস অফ মেডিসিন”, এই সকল পুস্তক ব্যতাত তিনি 

“হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক” নামে একথানি যাঙ্গলা মাসিক পত্র ও "ইয়ান 

মেডিক্যাল রেকর্ড” নাক একখানি ইংরাজি মাসিক পত্র লম্পাদন করিতেন। 

কেবল হোখিগপাধি সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া ও সামগ্রিক পত্র বাহির করিয়া, 

তিনি জান্ত ছিলেন না, পরুন্ত ঘাহাতে দেশে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের অভাব 

দূরীভূত হয়, সে কারণে একটা স্কল ও হোষিওপ্যাথি বিশুদ্ধ ওষধ প্রাপ্তির 

হুষিধার জন্ত গ্লাহিষ্ভী এণ্ড কোম্পানি” নাম দিয়া কলিকাতায় একটী হোমিও- 

গ্যাথি তঁহধালয় স্থাপন করেন। এই শীঁষধালয় এখনও কলিকাতার মধ্যে একটা 

উৎকৃষ্ট খীঁহধালয় এবং ভারতবর্ধের নান! স্থানে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। 

বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বুল প্রচারে ধাহার| চেষ্টা করিয়াছেন, 

অগদীশের নাম তাহাদের হধ্যে অগ্রগণ্য । ১৮৯৪ খৃ ্টান্বের ই ডিসেম্বর এ 

কর্ধ-বীরের লোকাস্তর হইয়াছে। 


হিজরা ডএজনরগকর) 


যছ়ুনাথ মুখোপাধ্যায় | 
বন্ধতাষার চিকিৎসামন্বন্বীর় পুস্তক লিখিয়া . ধাহারা ংশঙ্খী ধু 
ভাক্তার যহুনাধ তাহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট গুপধান ব্যক্তি। ১২৪৯ স্‌ 
৬শাস্বিপুরে হাড়লাশ্রয়ে ডাক্তার বহুনাধ জন্ম গ্রহণ করেন ' ই হার পিতার ॥. 
ফানীগাষ মুখোগাধ্যার, নিষাষ নদীর! জেলার অন্তত (সন্গ্রতি যশোহর জেরি 
বষধিধপূ। পিতার বন্ছে বুম ক্রমে ক্রমে জুনিয়ার স্লারসিণ রর 


নদীয়-কাছিনী । ১৮৭ 


উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাত। মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। ১৮৬৬ খুনে 
যছুনাথ বহু সম্মানে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং 
খ্ারীবিদ্যায় সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। রাণাখাটই যছুনাথের প্রথম 
কর্মক্ষেত্র এবং এই স্থানেই তিনি তাহার হুবিখ্যাত- গ্রস্ত ধাররীশি | 
করেন। ১২৭৬ সালে যছুনাথ রাপাধাট ত্যাগ করিষ্কা চুণচুড়ায় গমন করেন, 
এবং ৬ ভুদেৰ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয় চক্র সরকার, ৮ রামগতি সটারবত্ 
৬ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যাক় প্রভৃতি মনীষি গণের সহিত পরিচিত ইয়েন 
এইখানে তিনি চুণচুড়া নর্খ্বাল বিদ্যালয়ের “ত্রেবার্িক পরীক্ষারদিগের ব্জন্ 
্উিত্তিন বিচার নামক” গ্রন্থ রচন! করেন। এবং ইহার পর ভূদেব খাবুর অনুরোধে 
«শরীর পালন” নামক হ্ুপ্রসিদ্ধ পুস্কক রচনা করেন ইহা! বহুদিন বিদ্যালয়ের 
স্রাঠ্য ছিল। তংকালে চিকিৎসা বিষদ্বক কোনও সামধ্বিক পত্র ন! থাকায় 
নাথ “চিকিৎসদর্পণ” নাম দিদা একখানি। মাসিক পত্র ঝছির করেন, কিন্ত 
নুহুদিন এ পত্র প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পর “চিকিৎস! ক্জক্রম” নাম দিয় 
ুকখানি হবৃহৎ, পুস্তকের আয়োজন করেন, কিন্ত নান! কারণে ্ পুত্মবক সম্পূর্ণ 
উ্.নাই। এই জময়ে যছবাবুর নাম চিকিৎসক মহলে জাহির হইয়্াছিজ এবং 
নিও চাঁচা ছাড়িয়। কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি 
সুত্যিন এম পায়ার” নামে একখানি ইংরাজি সাগ্ডাহিক পর প্রকাশ করেন, 
্ং ইহাতে ম্যালেরিয়া সন্বন্ছে রনির প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পট কানে 











শষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। শেষ বয়সে ধহনখ কিতা যা ক কা 
হার রাণাধাটের বাটীতে বাস করিতে থাকেন পরে ১২৯৫ আলের পর হইতে 
নত টা ঘাস করেল, এই খানেই ১৩৬৬. (সালের নই তত বটে, 
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১৮৩ নদীয়া-কাছিনী। 


দেওয়ান কার্তিকেয় চক্র রায়। 


ইহার প্রসিদ্ধ গ্রস্থ,--এক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত” । এই পুস্তক সংস্ক ত 
“জিতিশ বংশাবলী চরিতম” নামক পুস্তকের অনুকরণে লিখিত। এই সংস্কত 
পুস্তকখানি এখন অতি ছুর্পভ হইয়া পড়িয্লাছে ইহা! পার্চ সাহেব কর্তৃক ১৮৫২ সঃ 
অন্দে বার্ন নগরীতে ছাপ] হইয়াছিল। ১২৭৭ সালের কার্তিক সংক্রান্তিতে 
কার্তিকের বাবু কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ই*হাদের বংশ দেওয়ান চক্রবত্তাঁর 
বংশ বলিয্ন খাত। এই বংশের অনেকেই কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ানের 
কার্ধ্য করাই পূর্বোক্ত খ্যাতির কারণ। 


কার্তিক বাবু প্রথম বন়সে পার্শা শিক্ষা করেন, পরে বাঙ্গলা, ইতরাজি ওসংস্কত 
ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়েন। ইনি কিছুদিন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা 
বিদ্যাতাস করেন। পরে রাজা শ্রীপ চন্দ্রের আগ্রহে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে বর্শে 
নিযুক্ত হয়েন। এইস্থানে থাকিয়া তিনি আগনার আদর্শচরিত্র বলে সামান্ত 
পদ হইতে মাপিক ৩০২ শত টাকা বেতনে সর্বোচ্চ কর্মচারীর পদে উন্নীত 
হয্নেন1 তিনি একদিকে যেমন কৃষ্ণনগরের বাজাগণ ও কৃষ্ণানগরবাসীগণ 
কর্তৃক পুজিত ও আদৃত হইতেন তেমনি গব মেন্টেও তাহার অতীব সম্মান ছিল। 
পক্ষ তশবংশাবলী* চরিত ব্যতীত আত্মজীবন চরিত নামে আপনার জীবনী কথা 
লইয়। একখানি হুম্দর পুস্তক লিখিয়াছেন এবং গীতমঞ্জরী নংষক একখানি সঙ্গীত 
পুস্তক রূচন! করিদ্নছিলেন তাহার অন্তান্ত গুণের মধ্যে তিনি একজন হায় 
ছিলেন, ১৮৮৫ স্ষ্টাবের ২র অক্টোবর ৪টী কৃতী পুত্র রাখিয়া তিনি স্বর্গ গমন, 
করেন। পূত্রগণের মধ্যে জ্ঞানেন্্র বাবু বি এল পাস করিয়া উ্চিল হয়েন, রেশ. 
বাধু নদীয়াধিপতির হত্তমান, ম্যানেজার, এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা হুলেখক দঘবনাম 
প্রসিদ্ধ ছিজেশ্র লাল রায় মহাশয় নিজগুণে দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন। এই 
যহাত্মার জীবনে আর এক মহর্বিক মহা প্রাণের ছায়া! হম্পষ্ট পরিস্কট হইয়াছিল 
তিনি কৃষ্ণনগরের স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাতঃস্মবীয় রামতগু লাহিড়ী মহাশয়। 
ইপ্ছারা পরম্পর নিকট সম্পকতয়। রামতনু ১৮১৩ স্বষ্টান্ে জন্মগ্রহণ করিয়া 
আত্ম ডরিত্র হলে, আজ প্রাত:দ্বরনীয় হইন়্াছেন। ধায়াবাহিক সংবর্দমাণ 
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ছারা ইহার সমগ্র জীবন সমুজ্বল 1. ইনি উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিজেন 
এবং ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ১৮৯৮ অন্যে ইনি স্বর্গ 
গমন করেন। কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা এস, কে, লাহিড়ী ইহার 

পুর। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও হৃবিখ্যাত লেখব্রিজ সাহেষ এই 
মহাত্বার ২খ,নি জীবনচরিত পিখিয়াছেন। | 


০ 


যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ। 


নদীয়া জেলার কীচড়াপাড়া গ্রামের সন্গিকটগ্থ হুবর্ণপুর গ্রামে সতব্রাহ্মণ 
কুলে ইনি জন্গ্রহণ করেন। কলিকাতা সহরেই ইহার শিক্ষালাভ হয়। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচজ্্র বিদ্যাসাগর, ভরত শিরোমণি জয়নারাহন তর্করত্ব, তারানাথ 
তর্কবাচস্পতি প্রস্তুতির সাহায্যে ইহার শিক্ষ! সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয় এবং এম, এ, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । এক দিকে ইংরাজীতে যেমন তিনি বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন 
তেমনি সংস্ক'ত ভাষাষ ইহার সবিশেষ দখল ছিল। দ্বনামপ্রসিদ্ধ ৬মদ্বন মোহন 
তর্কলঙ্কারের বিদৃষী কন্ভাই ইহণনপ প্রথম! স্্রী। ক্যাথিড্াল মিসন কলেজে ইনি 
কিছু কাল ষংস্তূতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। এই সময়েই ইহার “আর্ধ্যধর্শন” 
নামক সামগ্রিক পত্র প্রকাশিত হয়। তদানীস্তন বহ্গমমাজে আধধ্যদর্শনের 
সবিশেষ প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খবষ্টান্বে ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 
পদ লাত করেন। এই সময়ে তিনি অবসর কাল পুস্তক রচনায় সমর্পন করেন 
এবং বু গ্রন্থ রচনা করেন বধা--১) গ্যারিবান্ডির জীবনচনিত, 
(২) ওয়ালেশের জীবন বৃত্ত; (৩) আস্মোৎসর্গ ; €9) জন ষয়াটমিলের জীবন 
বত্ত) (৫) ম্যাটসিনির জীবন বৃত্ত; ৬) হৃদয়োচ্ছাস, (৭) প্রাণোচ্জান, 
(৮) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন বৃত্ত, (৯) শাস্তি পাগল, (১*) বীর্তিমন্দির ; 
(১১) সমালোচনা মজা; ১২) আ্ঞনসোপান; (১৩) চিন্তাতরক্িনী। 
(১৪--১৬) শিক্ষাসোপান ৩ ভাগ ; (১৭--২৪) আইন সংগ্রহ ৮ ভাগ ; (২৫-২৭) 
জ্ঞানসোপান ও ভাগ ইত্যাদি। পুস্তক রচলার অশ্লীস্ত পরিএমে এবং মফঃন্বলোর 
দূষিত জল বায়ুতে ভূগিয়া তিনি শীস্রই ভরস্বাস্থ্য হইয়৷ পড়েন এবং ১৩১১ সালের 
৩* ভৈউ কলিকাতার প্রাণত্যাগ করেন। তিনি তদানীত্বম সমাজের একজন 


১৮৮ নদীয়া-কাহিনী। 


প্রথম সংগ্কারকরপে গণ্য ছিলেন। বর্তমান কালের কলিকাতার অন্ততম 
জুপ্রসিদ্ধ বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার মহেঙ্নাথ বন্যোপাধ্যায় কাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 


হরিনাথ মজজুমদার। 


সাধু হরিনাথ ১২৪০ সালে নদীয়ার কুমারখালি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 
'শৈশবেই তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়, একারণে তাহার পিতব্য পত্বীই তহাকে 
লালন পালন করেন। দ্বরিড্রের সংসারে জন্ম হইলেও পাঠের প্রতি তহার 
অতিশয় বত্ব ছিল। অর্থের অভাবে স্ক'লে যথারিতি পাঠভ্যান তাহার অনুষ্টে 
ঘটে নাই বটে কিন্ত তিনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে বাজাল! তাষাদ্ব যেরূপ ব্যুৎপন্ 
হইয়াছিলেন তাহা কৃ তবিদ্য অনেকের ভ!গ্যেও ঘটে না, তাহার লিখিত ফকিরটদ 
ভণিতা যুক্ত সহত্র সহম্্র সাধন সঙ্গীত এবং স্ববিখ্য/ত পুস্তক বিজয়বসম্ত ও 
পরমার্থগ্গাথা, কবিকল্প, দক্ষযন্ঞর, বিজয়া, অক্রুর সংবাদ, ভাবোচ্ছাস, মাতৃমহিম। 
ব্রঙ্ষাগুবেদ প্রভৃতি তীহার প্রকুষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষার পরিচয় প্রন্বান করিতেছে। 
পদ্য রচনায় কবি ঈশ্বর চন্্র গুপ্ত তাহার পথ প্রদর্শক। “সংবাদ প্রভাকরে" 
তাহার বহু প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। ১২৭* সালে ১লা বৈশাখ গগ্রামবন্ত' 
প্রকাশিতা” নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রথমে ইহা ছিল 
মাসিক পরে হয় পাক্ষিক পরে সাগ্ুহিক। বাইশ বৎসর কাল এই পত্র 
চলিয়াছিল। হরি নাথ একদিকে যেমন ছুলেখক ছিলেন তেমনি অপর দিকে 
তত্বদশা ও সাধক ছিলেন, তাহার সরল উদ্দার ভাব তাহাকে “কাঙ্জাল” উপাধি 
দিয়াছিল। ১৩* ও সালে ৬৩ বংসর বয়সে হরিনাথ দেহত্যাগ করেন। তিনি 
শেষ জীবনে একখানি হুবৃহৎ আত্মচরিত লিখিয়া রাখিয়া! গিয়ছেন, উহা এক্ষণে 
তাহার পুত্রের নিকট আছে কিন্তু এখনও ছাপা হয় নাই, তাহাতে কুমার খাণির 
ইতিবৃত্ত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ইতিহাস ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সমিবি 
আছে। 


মটা, 


নদীয়া কাছনী। ১৮৯ 


মনমোহন ও লালমেহিন ঘোষ । 


ভারতের এই ছৃইটী উপযুক্ত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়। নদীয়া! গৌববান্বিত 
হইয়াছে । ই"হাদের পুর্বব পুরুষের নিবাস বিক্রমপুর। ইণ্হাদের পিতা রাম 
লোচন ঘোষ তদানাস্তন “সদরআলা” পদে নিযুক্ত ছিগেন এবং তছপলক্ষে 
বহুস্থানে চাকুরী করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণনগরে স্থায়ী বাসবাটী নির্খান করেন, এবং 
এখানেই জীবনের শেষ দিন পধ্যস্ত বাস করিয়াছিলেন। রাম লোচন বাবু 
তদানীত্তন সমাজ সংস্ক।রকগণের মধ্যে একজন রাজ! রাম মোহন রায়ের সহিত 
তাহার বিশেষ সত্তব ছিল। তাহার প্রথম পুত্র মনমোহন ১৮৪৪ খ.ষ্টান্ে 
১৩ই মাঘ ঢাক “বয়রাগাড়ীতে” জন্মগ্রহণ করিলেও তীহার অপর ছই পুত্র 
সুবিখ/ত লাল মোহন (২৮৪৯ খুঃ) ও মুরলী মোহন কুষ্ণনগরের বাটীতেই 
জন্মগ্রহণ করিয়/ছিলেন। ম্নমোহনের ও লালমোহনের বাল্য শিক্ষ! 
কৃষ্ণনগর কলেজ স্কূলেই সমাহিত হয়। ৯৮৯১ খু ্টান্ে বাঙ্গালীর গৌরব মণি 
শ্রাযুত সতে)ন্র নাথ ঠাকুর ও মনমোহন একসঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন, এবঘ 
পরিশেষে একজন প্রথম সিভিলিয়ন ও একজন প্রথম ব্যারিষ্টার হইয়! স্বদেশে 
প্রত্যাগমূন করেন। যদিও জ্ঞানেজ্র মোহন ঠাকুর বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার 
হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি একদিনও স্বদেশে আদিয়া৷ এই পথ অবলম্বন করেন নাই» 
সুতরাং মন মোহনকেই এদ্দেশীয় আদ।লতে বাঙ্গালীর প্রথম ব্যারিষ্টার বলিয়! 
স্বীকার করিতে হয়। (নভেম্বর ১৮৬৬ খূ:) তিনি অচিরকাল মধ্যেই আপনার অনন্য 
সাধারণ গুণে শীন্রই একজন খ্যাতনাম| ব্যারিষ্টার হইয়া উঠেন। *% ১৮৬৯ 
খুষ্টাবে তিনি আপনার কনিষ্ট ভ্রাত। লাল মোহনকে ব্যারিষ্টারির জন্ত বিলাত 
প্রেরণ করেন, ইনিও আপনার অগ্রজের দ্ভা় আপনার অসাধারণ মেধা বলে 





«মনমোহন ঘোঁষ মহাশয়ের চালিত বিখ্যাত মকর্দমা! সমূহের বিবরণ বাবু রাম গোপা 
সান্যাল লিখিত 1315001% ০৫ ০6167160 00101081 ০8365 নামক পুস্তকে ও 006353$০ 
105০5. 90100 & ০০, কর্তৃক ১৮৮৭থৃষ্টাবে প্রকাশিত [২০7391705০৫ 017019] ৪৫4 
10117150200 01 /০০০৫৭] নামক পুস্তক জ্টব্য। এই সকল বিবরগী হইতে তিনি কিরপ 
্বা্থত্যাগ করিয়া অকুতৌভয়ে অত্যাচারী ও ভ্রমপরারণ জল ম্যাঁজি্ট ও পুলিশ কর্মচাীগণের 
কবল হইতে কত দক ও অসহারী্যি্শকে আসন মৃত হস্ত হইতে রক্ষা কদ্দিতেন তাহা 
জীন! যাইবে। কৃষ্ণনগর ৪৫৭৩:১৮৪ ০536 এও ভীহীর নাম উদ্্বলতর করিয়াছিল। 


১৯০ নদীয়।-কাহিনী। 


শীস্রই সমস্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যা্রমন করেন এবং অল্সকালের 
মধ্যেই স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতায় ও বাগ্মীত| প্রভাবে দেশপৃজ্য হইয়া উঠেন। 
তাহার ভ্তযয় বাগ্মী আজ পধ্যস্ত ভারতে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ । 
সাহিত্য জগতেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চে ম.ইকেল মছুহদন দত্তের মেখনাদ 
বধের ইংরাজি অনুবাদে তাহার কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া ধায়। তিনি 
বিলাতে পা্সিয়ামেণ্টে প্রবেশ লাভে চেষ্টা ককিয়্াছিলেন।. এই ছুই ভ্রাতা 
আত্তরিক বন্ধে ও চেষ্টায় ভারতের স্তাশানাল কংগ্রেস আজি সাফল্য লাত 
করিয়াছে । মনমোহন নদীগার নীলহাঙ্গামাকালে ১৮৬ খু্টান্ধে প্রজ্ঞার পক্ষে 
লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং “হরিষের” অকাল মৃত্যুতে হিন্ছু পেটি টের 
অবস্থা হানি ঘটিচুল মন মোহনই প্রথমে পাক্ষিক “ইগ্ডিয়ান মিরর বাহির করেন 
(১৮৬১) খ্‌ঃ পরে মাননীয় নরেজ্ নাথ সেনের হস্তে ইহা দৈনিকপ্ুপে পরিবন্হিত 
হয়। ১৮৮৫ খষ্টান্বে মন মোহন তাহার উপযুক্ত পুত্র মহীমোহনকে ১৩বৎসর 
বয়সে বিলাত লইয়া যান, ইনি এক্ষণে সিবিলিয়ান। ১৮৯৬ থূষ্টাব্বে মন- 
মোহন ঘ্বোষ ও ১৯০৯ খু ্টাব্ডে লালমোহন পরলোক গমন করিয়াছেন | 
পূর্ধ্বোন্লিঘিত গ্রস্থকারগণ ব্যতীত নদীয়ার গ্রন্থকারগণের মধ্যে শ্রীমস্তাগবত 
অনুবাদক তন্তবায় কুলোতব লালু নন্দ রাম, মেটেরী গ্রামবাসী রামায়ণ লেখক 
৬ রাম মোহন বন্যোপাধ্যায়, শাস্তিপূর নিবাসী কোকিলদৃত প্রণেত। ৮ হরিমোহন 
প্রামাণিক, মেহেরপুর নিবাসী বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সংগ্রহকার ৬ রমনী 
মোহন অনিক, হবিপুর নিবাসী “চপল” ও কবিতা প্রস্থন প্রণেতা ৬ কৈলাস 
চক্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর নিবাসী “বাসুদেব বিভয়ম” প্প্রভাত হ্বপ্রম” প্রণেতা 
৮ বাম নাথ তর্করত্ব, কাচড়া পাড়ায় বৈদ্য নাথ আচাধ্য, প্রেম্টাদ কবিরত্ব, হরি- 
মোহন সেন পু, মুদগর সম্পাদক ৬ শ্যাম চরণ সান্যাল, শীস্তিপুর নিবাসী 
বৈধ গ্রস্তকার ৮ মদন গোপাল গ্ো্বামী ৮ বিজয় কষণ গোস্বামী, কবির গান 
রচত্িতা বৈচী নিবাসী ৬ সাতু রায়, রাণাখ।ট নিবাসী ৮ জয়গোপাল মুখো- 
পাধ্যায়, প্রিদ্ধ যাত্তাকার নবন্বীপবাসী ৬ মতি লাল রায়, সরল ব্যাকরণ প্রণেতা 





1 ইহাদের বিস্তৃত জীবনী সকলেরই জান! উচিত সেজন্য সে বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তকাবনী গাঠ 
করুন। ৰ | ৰ ৃ 


নদীয়!-কাহিনী। ১৯১ 


কষ্ণনগরবাসী লোহারাম শিরোমণি, রাণাঘাট বাসী কবি ৮ কাশীন!থ মুখোপাধ্যায়, 
নবোপখ্যান নামক, বর্তমান সামাজিক লক্ষ! প্রণেতা, রাণ।ঘ'ট নিব।সী 
জমিদর ৮ রাধাময় দে চৌধুরী এবং কর্তাভজাদিগের সাধন সঙ্গীত রচয়িতাগণের 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে 
কুমী।খালি নিবাসী সিরাজউদ্দোৌল! প্রভৃতি গ্রস্থলেখক সাহিত্যসেবী শ্রীযুৎ 
অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, হিমালয়, পথিক প্রভৃতি ভ্রমণ বৃপ্তাস্ত প্রণেতা, বহুমতীর 
ও হিতথাণির ভূতপূর্্ব সম্পাদক শ্রাযুৎ জলধর সেন, মেহেরপুর নিবাসী উপগ্াস 
লেখক শ্রযুক্ত দীনেন্্র কুমার রায়, শাস্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীদুৎ জয় গোপাল 
গোস্বামী ও তৎপুন্র ব্যঙ্ককবিতা লেখক শ্রীযুৎ বেনোয়ারি লল শ্োোস্ব।মী, 
শিবনিধান বাসী বজব/সীর ভূতপুর্ব সম্পাদক শ্রীকষ্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ 
নিবাসী দক্ষিণাপথ ভ্রমণ প্রভৃতি গ্রস্থ প্রণেতা শ্রযুৎ শরশ্চন্্র শাস্ত্রী, মহামছো- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণ নগর নিবাসী হাস্যরসিক কৰি শ্রেষ্ঠ 
নাটককর শ্রীযুৎ দ্বিজেন লাল রায়, শ্রচন্্রশেখর কর, আ'ইসমালি নিবাসী বিখ্যাত 
সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত হুরেশ চত্ত্র সমাজপতি, কুড়লগাছী নিবাসী লেখক 
রা রাধা নাথ গঙ্গে ,পাধ্যায়, উল৷ ( বীরন্থর ) নিবাসী দার্শনিক লেখক, বেদাস্ত 
দর্শন, সৃষ্টি, অধিকার তত্ব প্রভৃতি প্রণেত৷ শ্রী চন্দ্র শেখর বন্ধু, তক্ত কৰি স্বরূপ 
গঞ্জ নিবাসী শ্ীকেদার নাথ তঞ্ডি বিনোদ ও তংপুত্র জ্যোতিষী বিমলা শ্রসাদ ভক্তি 
সিদ্ধান্ত, তাজনঘাট নিবাসী “দ।ব।নল” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ডাকর শ্হ্রেঙ্গ নাথ 
গোস্বামী, রাণাঘাট নিবাসী “বেলা” 'পরিমল' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা হুকবি গিরি! 
নাথ মুখোপাধ্যায়, বাগা'চড়া নিবাসী “ভূতের খেলা”, “ম্থদেশরেণু" প্রতৃতি 
লেখক শ্রচণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপুর নিবাসী হরিদা প্রভৃতি লেখক, 
'নিবীবন” প্রকাশক এ্্রহরি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীশিক্ষা প্রত্তৃতি লেখক 
ডাক্তার শ্রীযছন।থ গঙ্গোপাধ্যায়, “বালিকার পদ্য শিক্ষ। “সাবিত্রী' প্রশুতি লেখক 
শরবত চরণ সেন গুপ্ত, জসড়ানিযাসী “চিত্র গুণ্ডের দপ্তর প্রণেতা ভৃতপুর্বব 
'সমীরণ' সম্পাদক ঞ্ঠমাথম লাল দত, বিখ্যাত পাঁচালীকার ব্রহ্ষশাসনহাসী 
অগুকদান চট্টে.পাধ্যায় শাস্তিপূরের “অন্ৈত চরিত" প্রণেত, শ্বীবেশ্বর 
প্রামাণিক মেহেরপুরের ্ীরাধিকাবন্ধু ৩প্ড প্রস্তুতির নাম উল্লেখ যোগ্য । 

কতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কৃষ্ষনগর্ নিবঝমী গ্বন/ম প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার 


১৯২ নদীয়া-কাহিনী। 


মিঃ মনোমোছন ঘোষ ও তদীয় ভ্রাতা মিঃ লাল মোহন ঘোষ) হ্রেজিলের 
সেনাধ্যক্ষ রেশ বিশ্বাস, সাহিত্যমেবী ৮ শামাধৰ রায় মহাশয়, উমেশ চত্ত 
দন্ত, ৬রায় যদুনাথ রায় বাহাহুর তদীয় ভ্রাতা কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাস্কার বায় 
দেবেন্রনাথ রায় বাহাহু্ কলিকাতার অন্ততম প্রদিদ্ধ ডাক্তার বি, এল, চক্রব্াঁ 
মহাশর প্রভৃতি? নাম উল্লেখ যোগ্য। 

এতঘ্যতত বতমান কভবদধ্য গণের মধ্যে নদীয়ার বর্তমান মহারাজ! দার্শনিক 
শরীযুক্ত ক্ষিতিশ্ন্ত্র রায় বাহাদূর বাগাঁচড়৷ নিবাসী মুস্ের কলেজের [গ্রিগন 
আীবৈদ্য নাথ বহ, কুমারখালি নিবামী প্রিন্সিপ্যাল শ্রাহ্রম্ব চক্র মৈত্র কৃষনগর 
নিবাসী প্রিস্সিপ্যাল শ্রজ্যোতি ভূষণ ভাছুরী ও তদীয় ভ্রাতাগণ বেঙ্গল ক্যামিকেন 
এগ্ু ফার্থ্েসিটিক্যাল ও ওয়ার্কসের সর্বময় কর্ত! শ্ররাঙ্ষ শেখর বহু, বায়টাদ 
স্কলার শরভিপুরের শীফণীম নাধ খ্সুলী মহাশয় বিলাত প্রত্যাগতগণের মধ্যে 
প্রেমিডেন্সি ডিভিজানের স্ক'ল ইলস্পেক্ট,র জয়দিয়াবাসা সিঃ পি, মুখাজ্দি, কৃ 
নগরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এ, চৌধুরী, মিঃ জে চৌধুরী মি, কে, এন, চৌধুরী, 
মি: এ, চৌধুরা, ডাক্তার চৌধুরী ; কৃষ্ণ নগরের মিঃ বি, কে, লাহিড়ী, আড়বন্া 
গ্রাযবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ এস, সি, ব্যানাঙ্জি। শাস্তিপুর নিবামী ব্যারষ্টার মিঃ 
সতীশ বাগচী শাস্তিপুর নিবাসী দিভিলিয়ন মিঃ অতুল চন্্র চ্যাটাজ্; 
সিভিলিয়ন মিঃ জ্যোৎস| কুমার ঘ্বোষাল, কৃষ্ণ নগর নিবাষী সিছিলিয়ন মি: 
মহী মহোন ম্বোষ, কলিকাতার ডাক্তার এম, এন, ধ্যান, ডাক্তার ইউ, এন, 
ব্যানার, মহেশগঞ্জ নিবাসী দার্শনিক বি, পাল চৌধুরী প্রভৃতি কৃতবিদ্য 
ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ যোগ্য। 


নদীয়ায় ধর্্চর্চ।। 


একদিকে বানীর কুপায় নদীয্ার নাম যেমন চিরউক্জ্বল, তেমনি শ্রীচৈত্ 
মগাপ্রতু, শ্রীঅন্বৈত প্রভু, আগমবাগীশ ভট্টাচাধ্য প্রভৃতি দেব প্রকৃতি মহাত্মা! 
গণের নিমিত্ত নদীয়ার খ্যাতি জগছ্ধিখ্যাত হইয়াছে । সমগ্র নদীয়ায় যত 
সংখ্যক প্রীপাঠ বা বিখ্যাত দেবস্থান, মন্দির ও মসজিদাদি পরিদৃষ্ হয় নিয় 
বঙ্গের অন্ত কোনও জেলার সেরূপ নাই । এখানে প্রায় প্রতি পল্লীতেই কোনও 
ন| কোনও মহাত্ব। জন্ম গ্রহণ করিয়। আপনর অনন্ত সাধারণ চরিত্র বলে লোকের 
শ্রন্ধা তক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বা জ্দীর প্রতিভাবলে ধর্ম সন্ধে 
কোনও নতন মত গঠন করিয়া! এক নব সম্প্রদায় স্বজন করিষ। গিদাছেন। 

শ্রীচৈতগ্ত মহাপ্রত্থর পূর্নবন্তাঁ কালের এদেশের কোনরূপ প্রামানিক ইতি- 
হামাদি না খাকিলেও ইহ। স্থির নিশ্চয়ে বল! যাইতে পারে যে, যখন আসমুজ্্ 
হিমচল সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিজয়ডঙ্গ( নিনাদিত হইয়াছিল তখন নির্জাঁৰ 
বঙ্গদেশ কোন মতেই তাহার হিন্দৃত্ব বজায় রাখিতে সমণ হয় নাই। প্রস্ত 
মগধ রাজোর মন্্লিহিত বলিয়া এখানে যে বৌন্বধন্্র হুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল 
তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জহআ্রাধিক বৎসর ধরিয়। 'শৈব, শান্ত ও 
বৈষ্ণব ধর্থ্ের সহিত সংঘর্ষণেও নদীয়ার বক্ষ হইতে উহার চিহ্ন এখনও একেবারে 
লোপ পায় নাই। বঙ্গের অন্ততম প্রাচীন স্থান বর্তমান রাণ/ঘাটের সন্িহিত 
আনুলিা গ্রামের বাংসরিক কার্তিক জংক্রান্ত্রিতে অনষিত ধর্মম-গাজন, বঙ্গের 
শবিধাত পল্লী উলার (বীর়নগর) চণ্ডীদেশীর পুর্নকালীন পুঙ্তাপদতি এবং এবস্বিধ 
অ রও বহু স্থানের অজ্ঞাত নান! দেবদেবীর সম্মান ও পুজা প্রণালী মনোযোগ দিয়া 
দেখিলে স্পষ্টই গ্রতীতি হইবে যে বৌদ্ধধর্ম দেশ হইতে এখনও সম্পূর্ণরূপে 
তিরোহিত হয় নাই 1 

হয়েম্ত সাং খ্বঃ সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্দেশে রী কা। সবিশেষ প্রভাব 
দেখিয়া গিয়াছেন। মুষ্ধীর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত যে সমস্ত নগ্গর তিনি গরিভ্রষণ 


করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সর্বশুদ্ধ ৯ সংঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন, তখন 
২ 


১৯৪ নদীয়া-কাহছিনী। 


&ঁ সংঘারাঘ মকলে ১১৫০ জন ভিঙ্ষুঃ বাস করিতেন। দেবমক্ষিরের সংখ্যা ছিল 
৪৪২। প্রত্যেক ভিঙ্কুর বাৎসরিক ব্যয়ভার অন্ততঃ এক শত গৃহত্তকে বহন 
করিতে হইত; স্বুতরাং তখন এ মকল স্থানে ১১৫১০ গৃহস্থ বৌনধর্্বলগী 
ছিল ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে । শ্ৃয্বেস্ত সাং কেবল ৮ট্ী কি ৯টী নগরের 
কখ। লিখিয়! গিয়াছেন; উহাতেই বৌদ্ধমতাব্লম্বী লোকের সংখ্যা ১১৫০,০০০) 
স্থৃতরাং সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধ মৃতাবলম্দী লোক ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্ত এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্শের ক্রমোক্গতির পথে নানা 
অন্তরায় উপস্থিত হয়। শশাঙ্ক নামে একজন প্রতাপশালী হিন্দু রাজ৷ বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ কল্পে বত্ববান হুইয়াছিলেল কিন্ত তিনি কতদূর কৃতকাধ্য হইয়া- 
ছিলেন তাহ! বল! যায় না। সপ্তম শতান্বীতে গুপ্ত নরপতিগণই ম্গধে রাজত্ব 
করিতেন । পরে নবম শতাব্দীতে পাল বংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ মগধের সিংহাসনে 
আকুঢ হয়েন। উহাদেরই বাডত্ব কালে হিন্দু কুল চূড়ামণি মহারাজা আদিশূর 
শ্ীহর্ধ প্রমুখ ত্রাহ্ষণগণের ষাহায্যে পৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপসাধনে 
বন্ধপরিকয় হইয়া উঠেন এবং বহুল পরিমাণে কৃতকাধ্য হয়েন। কিন্তু সহসা 


তিনি কালমুখে পতিত হওয়ায় তন্বংশীয়গণের পরাক্রম খর্ধা করিয়। মগদ।ধিপতি 
পাল রাজগণ গৌঁড়বঙ্গের অধীস্বর হইয্বা উঠেন, এবং নবদ্বীপের সি কটস্থ নুর, 
বিহার নামক স্থানে নিয় বঙ্গের রাজধানী স্থাপনা করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ 
মতাবলম্মী ছিলেন সেই কারণে স্বাহাদের বাধানীর “নুষ্ণবিহার” এই নাম 
করণ করেন। এখানে অদ্যাপি তাহাদের প্রস্য়াদি নির্ট্িত প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ 
পরিদৃষ্ট হই্সা থাকে। এই পাল রাজগণের রাজত্ব কালেই নদীয়ায় বহুগ 
পরিমাণে বৌ্গবর্ম্ের বিস্যার কল্পনা করা বোধ হয় অসম্গত হইবেন! । 
বৌদ্ধধর্্বাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ কিছু কাল রাজত্ব করিলে পর 
সেন বংশীয় হিলূরাজগণ পুনরায় মন্তকোত্তন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বোস্ধধর্মের 
প্রভাব দেশ হইতে আবার ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে লাগিল । 'শৈব ধরা 
সেন রাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলেই পালবংশীয়গণের প্রভাব একেবারেই বিদু 
হইয়া গেল। দেশমধ্যে তখন হিন্দু ও বৌদ্ধে প্রতিখন্মিত। উপস্থিত হইপ। 
ভগবান শক্কপ়াচাধ্য প্ঃ নবম শতান্বীতে বোঁদ্ধবশ্মের মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়া 
গিয়াছিলেদ তাহারই ফলে উহা এতবিনে ক্রমে হীল হইতে হীন খল হইডেছিণ 


নদীয়া-কাছিনী । ১৯৫ 


এক্ষণে রাজশক্ির সাহায্য পাইয়া শৈব্ধন্্র বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত 
হইয়৷ পড়িল। এই সেন রাজগণের অন্ততম রাজ৷ সামন্ত সেন বৃদ্ধবয়সে 
গঙ্গাবাসের নিমিত্ত বর্তমান নবন্বীপের অনতিদূরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। 
সামন্ত সেনের প্রপৌত্র ছুবিখ্যাত ব্লাল সেন এই নবদ্বীপ নগরীতেই তাহার 
অন্ততম রাজধানী স্থাপন! করেন। কথিত আছে এই নবদ্বীপের প্র/সাদে থাকিয়াই 
তিনি কাহার হুবিখ্যাত সামাজিক সংস্কার সাধন করেন। তঁ'হারই অক্রাস্ত 
পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গলার মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম পুনজ্জশবিত হইয়া! উঠে। হিচ্ছু 
পারিষদ, হিন্দুমন্ত্রী, হিন্দু কবি, হিন্দু দার্শনিকে রাজসভা৷ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 
পৌত্তলিক হিন্ৃপপ্ডিতগণ স্বধন্ম রাজার শাস্তিপূর্ণ কোমল আশ্রয়ে থাকিয়া নৃতন 
নৃতন ধর্মমত সজনে মনোনিবেশ করিলেন। বৈষঃব, শাক্ত, শৈব সকলে মিলিয়া 
সব স্ব ইষ্ট দেবদেবীর উপাসনা নিরত হইয়া বৌদ্ধধর্মের মুলোৎপাটনে যত্ববান 
হইলেন। হিন্দু স্মৃতিকারগণ “নগ্রা" (বৌদ্ধদয়া) দর্শনে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দ্বিজেন, 
কাজেই তখন আশ্রয়হীন বৌদ্ধধন্দ্র গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে বিতাড়িত হইতে 
লাগিল । যেচিস্তাশীলতা দেশ হইতে বৌন্ধের উচ্ছেঘসাধনে যত্ববান হইয়াছিল 
তাহাই এক্ষণে আবার বিষুঃ, শিব ও শক্তি পুজার মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করিল। 
কেহ বিষুংর পদাশ্রয় গ্রহণ করিল কেহ শিবকে শ্রেষ্ঠত্ব দন করিল কেহ ৰ! 
শক্তি পুজায় নিরত হইল । শৈব রাজ! লক্ষণ সেন শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্ব গ্রহণ 
করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের অযৃতময় “গীতগোবিন্দের” সৃষ্টি হইল। এই 
খানেই দেশে ভাবী দেশোম্মাদকর বৈষ্ণব ধর্ত্বের বীজ নিহিত হইল। এই বীজ 
অন্কুরিত হইয়া! অচিরেই বৈষণবধর্্মরূপী মহাঁপাদপের চ্ছজন করিতে পারিত কিন্ত 
এই সময়ে মহস্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক নবধধীপ বি্বীত হওয়ায় নবাগত মৃসলমান 
গ্পের অত্যাচারে হিন্দু মাত্রেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুব শাস্ম, হিন্দুর ধর্ম, 
হিদুর আচার অনুষ্ঠান, হিনগুর শিক্ষা সমস্তই িজেতা যবন ভূর্পাতর নিকট 
অনানৃত হইতে লাগিল; তখন লোকে জাতিধর্্ব লইয়া! শশব্যত্য হইয়! পড়িল। 
অপ্রতিহত প্রভাব সম্পন্ন হূর্দাস্ত মুসলমানগণের সম্মুখে শাস্ত প্রকৃতি বৈফব ও 
শৈব অনেকটা হীনবীর্ঘ্য হইয়। পড়িল। কেবলমাত্র বীরাচারী ভান্তিক ওুরুগণণ 
ঘোককে বামাচারী হইা শ্তির আন্রযগ্রহণ পূর্বক অত্যাচারী মুসঙ্গমানের হস 
হইতে আব্মরঙণ করণে উবে করিতে লাগিলেন এবং বরমাচরণের কঠোর বন 


১৯৬ নদীয়] কাহিনী। 


শিধিল করিয়া দিলেন জঙ্গে সঙ্গে তগ্তরের দোহাই দিয়া অবাধে দেশে সুরা ও 
ব্যভীচারের আ্রোত প্রবাহিত হইল এবং কিছু দিনেই প্রলোভন পরিশুন্ত যনানশন্জি 
বৌন্ধধর্্, শৈব ও বৈষ্ণবধণ্্ম পরিহার পূর্বক বাঙ্গালী নবাবিদ্কৃত পন্থায় গ। 
ঢালিয়া দ্িল। অস্তঃসার শৃস্ত নরনারী তস্ত্রোস্ত সত্যধশ্্ন ভূলিয়। বামাচারের কু 
আবরণে কুকম্মী ও কদচারী হইয়া উঠিল। যুগধর্ম্ে জগন্ম'তা ভগব্তীর 
জগন্ল আরাধন] ভূলিম্া লোকে পিশাচ হইয়া পড়িল। ব্রাচ্ণ চগু;ল, একত্র 
পান তোজন আর্ত করিল। পৃথক পরিবারস্থ বিভিন্ন বর্ণ(শ্রমী স্ত্রী পুরুষ একত্রে 
বসিয়া পঞ্চমকারের সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। বীরাচার, পশ্বাচার, ভৈ.বীচন্র, 
পঞ্চতত্ব সাধনায় লোকে উন্মত্ত হইয়া! উঠিল। মুহ্থৃত্ত সিদ্ধিলাভ করিতে যাইয়া 
মানুষ ইঞ্্রিয় মেবার দাস হইয়া পড়িল। লোকে তন্ত্রের দোহাই দিয়া হৃদয়ের 
কুমার বৃত্তি নষ্ট করিল। স্ধ্রী সংশ্রবে লোকে পশ্বাচারী হইয়া উঠিল। এমন 
কি পুর্বে যে দেশে “অহিৎসা৷ পরমোধখ্খ” বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল তথায় 
জীবহিংস1 এমন কি নরহত্য! পর্যাস্ত পরম ধশ্ম মধ্যে পরিগণিত হইল। ধন্মের 
নামে ধরিত্রী বক্ষে সহত্র ধরায় শোণিত জে।ত প্রবাহিত হইল। 

কেবলমাত্ত তন্ত্রই যে তৎকালান নদীয়া এবং জমগ্র বজ্গদদেশের এইরূপ 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতির জন্ত প্রকৃপ্রূপে দায়ী তাহ! নহে তখনকার 
মুসলমান নরপতিগণের হিন্দুর প্রতি অমানুষিক বর্বরে,চিত অত্যাচার, ও মুসলমান 
সংস্পর্শে দেশবাসীর বিলাস প্রিয়তাও দেশের এই 'নৈতিক অবনতি সংঘটনে 
বিশেষরূপ সাহায্য করিয়ছে। মুসলমানের অযথাপীড়নে কত অসংখ্য হিন্দুর 
যে জাতিনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্ত। নাই। কেহ মুসলমন ধার দীক্ষিত হইমাছে 
কেহ বা সংস্পর্দেষজনিত পাপে চিরদিনের জন্ত “পীর লা” নামে অভিহিত 
হইয়া সমাজের নিয়স্তরে যাইয়৷ পড়িয়ছে। 

সমাজ ও ধর্মের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন, সমাজ ও ধরব বঙ্গাকর্তা 
ব্রাক্ষণ মণ্ডলী তক্তিশৃন্ভ জ্ঞান স্পৃহায় মত হইয়! সমগ্র নবদ্ধীপকে এক রিবাট 
পাঠশালায় পরিণত করিয়াছিলেন। অন্তান্ত পাঠের মধ্যে তখন নবদ্ধবীপে স্যারের 
চর্্চাই বিশদরূপ চলিতেছিল, যে তর্ন বল বিফল গ্রন্থ শতবার শাস্ত্রে ভগ্গবানকে 
স্বাপন। করিতেছে এবং প্রমাণাভাবে সহত্র বার তাহর অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিতেছে সেই শু্ধ সায় দর্শন তখন নদীয়ায় অস্থিমজ্জা! ও শোণিতে প্রবেশ 


নদীয়া কাহনী। ১৯৭ 


লাভ করিয়াছে ; তখন লোকে প্রমাণ, যুক্তি ও তর্ক হারা মীমাংশিত না হইলে 
কোন কার্ধ্য করিত না বা কোন বিষয়ই নুসিদ্ধ হইত না। ধন্ধন্ঘ, ক্রিগাকাণ্ড 
সমগ্র ভূলিয়। কেবল বিদ্য বিদ্যা করিয়াই. তখন নবন্ধীপ উম্মত । এই সার্বজনীন 
বিদ্যোন্নাদের সন্মুখে তখন পার্থিব ও অপর্ধিব সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইতে 
বসিয়াছিল। ধর্ম্েরতো। কথাই নাই এমনকি মোহময় সংসারও উপেক্ষিত 
হুইতেছিল। তাহার ফলে সমাজমধ্যে একদেশদর্শিতা, যথেচ্ছ'চ/রিতা ও. 


বিশৃঙ্খপত| প্রবেশ করিল, তখন দেশ হইতে গ্রেমতক্তিময় ধর্মমত. অস্মত্তি 
হইয়া! গেল। 


প্রায়শঃ দেখা যায় কোনও একট! বিষয় উন্নতি বা অবনতির চরম সীম/সব 
উপনীত হইলে তখন তাহার পুনরায় পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এইরূপে দেশ 
আধ্যাত্মিক অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইলে, দেশের এই তক্তিশৃন্ত শোচনীয় 
অবশ্থ। অবলোকনে নদীয়/বাসী জনকয়েক ভক্ত ম্হাপুকুষ অতিশয় মন্মবেদন! 
অনুভব করিতে লাগিলেন। এই ভক্তবৃদ্বের মধ্যে শান্তিপুর নিবাদী 
শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্্য অগ্রগণ্য । তিনি পুথবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া, কিরূপে 
এই ছুর্দশার বিমোচন হয়, কিসে আশু ধ্বংশের হস্ত হইতে জগৎকে রক্ষ। করা 
যায়, কিসে এই পাপ মোহের বসান হয়. ইহাই চিস্ত! করিতে লাগলেন। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন ভগব/নের করুণা ব্যতীত এই দারুণ হুর্গতত দৃরীভূত 
হইবে না, তাই আকুলহৃদযে, জীবকল্যানার্থ সেই পরছ্ঃখকাতর মহর্ষি মহাতপে 
নিযুক্ত হইলেন। তাহার পৃত হৃদয়ের অকপট প্রার্থনা শীত্রই পরম পিতার 
মহাসিংহাসন সন্িধানে উপনীত হইল। তখন একদিকে উচ্ছজ্ঘল তাস্তিকের 
তন্ত্রের নামে যথেচ্্রাচার নিবারণ করিতে নবহ্বীপে যেমন শক্তিধর মহাপুরুষ 
কষ্ণনন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাব হইল তেমনি জীবে দয়া, নামে রুচি শিক্ষা দিতে 
ভক্তাধীন ভগবান ব্যাকুলভক্ত শ্রীঅদ্বৈতৈর ম্হাকর্ধণে বিচলিত হইয়া স্বয়ং 
সপরিবারে শ্রী শ্রকৃষ্ষচৈতন্ত্ূপে নদীরায় অবতীর্ণ হইলেন। 


ই হকঞ্চটচৈতন্য | 
শীচৈতন্তর ভাগ্যবান পিতার নাম শ্ীজগন্নাথ মিশ্র। পুরন্দর তাহার আর 
এক উপাধি ছিল। সাহার আছি নিবাস শ্রীহটে । তাহার! 'বেদিক শ্রেণী ত্রাক্মণ 


১৯৮ নদীয়! কাহিনী | 


ক্িলেন। ডিনি অধ্য়নার্থ বাণীর প্রিয় সিকেতন নবন্ধীপে আগমন করেন এবং 
পঠ সমাপনাস্তে নবৰীপথাসী নীলাম্বর চত্রবত্তির সর্ধ্ হুজক্ষপা কন্যা "শাতযৃততি 
শচীদেবীর” পানি হণ করিরা নবন্বীপের যে পল্লাতে শ্রীহটিয়াগণ বাস করিতেন 
সেই পল্লীতে বসতি স্থ(পন। করেন। | 

শচীর গর্ভে জগন্নাথের পরপর আটটী কন্ত! জন্ম পরিগ্রহ করেন। কি 
সকলেই অল্প বয়সে গভ,ছু হয়েন। শিশু কন্তাগণের শোকে যখন ব্রাহ্ষণদম্পতি 
মিঃমান তখন তাহাদের একটী পুত্র সম্তান জন্মগ্রহণ করেন। পিত| আদর 
করিয়া এই রূপবাণ পুত্রের “বিশ্বরূপ” নাম করণ করেন। বযোবুদ্ধি সহকারে এই 
পুত্র সর্ব শাস্ত্রাদিতে উত্তমরূপে ব্যুৎ্পন্ন হয়েন। বিশ্বর্ূপের ঘোড়শবর্ধ বয়ঃকালে 
শুনিমাই জন্ম পরিগ্রহ করেন। 

যে শুভ নিশিতে চৈতন্তদ্দেৰ জন্ম পরিগ্রহ করেন সেটা হুনির্খবল ফাল্গণী 
পুর্ণিমা এবং ঘে মুহুর্তে তিনি ভূমিষ্ট হয়েন তখন চন্্রগ্রহণ হইয়াছিল, শুতরাং 
সমগ্র হিনুস্থান তখন চিরপ্রচলিত প্রথামুষায়ী দান ধ্যানাদ্দি সতকণ্মে রত এবং 
মজগলনৃচক হুলুধ্বনি ও হরিধ্বনিতে তখন সমস্ত নদীয়া মুখরিত। এইরূপ 
অনন্ত কঠ নিংশ্গত হয্মিধ্বনির মধ্যে “সিংহরাশী, সিংহলগ্স, উচ্চ গ্রহণে, ষড়বরথ 
অই্বর্গ, সর্ধ্ব হুতক্ষণে,” জগন্নাথ মিশরের নবত্ীপন্থ ভবনে, নিম্বমুলস্থ দুঁতিকা- 
গৃহে শ্রীগৌরা্জ ভূমিষ্ট হয়েন। নুৃতিকাগারে ভাকিনী, পিশাচ ও উপদেব্তার 
কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে মেয়ের! তাহার “নিমাই” নাম রাখেন। প্রব্তা 
জীবনে অসংখ্য ভক্ত বর্তৃক তিনি সহত্র নামে আধ্যাত হইলেও, দ্ুৃতিকাগৃহের 
এই আঘরের নাম তঁহার প্রি্জনে একদিনও ভুলে নাই। জগন্নাথ অন্প্রাশন 
কালে পুত্রের নাম রাধিলেন “বিশ্বস্তর”, উপনয়ন কালে তাঁহার আর একটি নাম 
হইল “গৌরহরি”। ভক্তগণ তাহার "শ্ুগৌরাহ্গ* নাম রাখিয়া ছিলেন, এবং 
তাহার অর্দ্ঘশেষ নাম হইয়াছিল “গকৃষচৈত9*। 

শচীচুলাল পিড়গৃহে শুর্রপক্ষীয় শশীকলার গ্তায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন 

এই অলৌকিক দুবর্ণলাঞ্িত নুউজ্জলবর্ণশালী, হ্ুঠাম গঠন ও মনোহর তম" 
শালী সর্বা্গগুণদর অগ্রাকৃত শিশুটী ঠিক অন্তান্ত শিশুর স্তায় ছিল না। শিশু ক্রেন 
করিতেছে, কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, সংহ্র চেষ্টা সহস্র বন্ধু বিফল হই 
ধাইডেছে তখন একছার হত্গিধ্যমি কর, শি আমলি উৎকর্থ হইয়া শুনিবে 


ৃ 


২ শিশিন উ্ললউলল তি 





নদীয়া-কাহিনী। 





'নদীয়। কাহিনী । ১৯১ 


মায়ের ক্রোড়ে স্থির হইয়া রহিবে। এইরূপে পিশু নিমাই খাড়িতে লাগিলেন । 
তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত শৈশবের ছুরম্তপনাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
এক্রেমে প্রভু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে, জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন। 
যে একাগ্রতায় শচীহুলাল শৈশবে চাপল্ট ক্রীড়া করিয়াছেন সেই এক্াগ্রতায় এখন 
তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন! এই সময় জগপ্লাথের সংসারে এক মহ! 
দুর্দেব উপস্থিত হইল। তাহার জেষ্টপুত্র বিশ্বরূপ এখন যৌধনসীমায় পদার্পণ 
করিয়াছেন। অদ্বৈত সকাশে সর্ধবিদ্য। বিশারদ হইয়া ও ভাগবতাদি ধর্্মাশাস্তে 
ব্যুৎপন্ন হইয়া, সংসারের অনিত্যত! তাহার হুদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় যখন তাহার 
জনকজননী তীহার বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন তখন সংসারবিরাপী বিশ্বরূপ 
এক দ্বিন গভীর নিশার গৃহত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ পিত'মাতা 
উপযুক্ত পুত্র বিরহে বিহ্বল হইলেন ও অনুক্ষণ তাহার নাম ধরিয়! রোদন করিতে 
লাগিলেন। 
কালে তাহারা ছুলভ পুরত্ব বিশ্বস্তরের যুখচজ্ব অবলোকনে বিশ্বরূপের 
শোক ভুলিতে চেঞ্লী করিলেন । এই সময় হইতেই শ্রীনিমাইয়ের দৌরাত্ম্য ও 
চাপল্য একেবারে অস্তহিত হইল এবং তিনি ধীর ও শান্ত ভাবে পিত মতা সেবা- 
শুশ্রধায় ও পাঠে মনোনিবেশ করিলেন । তাহারাও ক্রেমে নিমাইক্ের গুণে মুগ্ধ 
হইয়া বিশ্বরূপের বিরহ ব্যথ! একেবারেই ভুলিয়া! গেলেন। বৃদ্ধ মিশ্র এইকালে 
পুত্রের এইরূপ অনন্ত সাধারণ জ্ঞানস্পৃহা দেখিয়া সাহুলাদে তাহাকে গঙ্গাদাস 
পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন। শীত্রই অলৌকিক মেধা বলে ও 
অসাধানণ অধ্যবসায় গুণে তিনি গঙ্গাদামের টোলের সর্ববপ্রধান ছাত্র হইয়! উঠিলেন। 
এই সময্ব তাহার বয়স মাত্র নয় বৎসর সুতরাং জগন্লাথ তাহার উপনয়ন দিবার 
আয়োজন করিলেন। এই উপবীত কালে মণ্ডিত কেশ রক্ত বশ্মু পরিহিত নবীন 
্রহ্মচারীকে যখন পিতা শাস্ুসম্মত ক্রিয়াদির পর কর্ণে মন্ত্র দিলেন তখন শিশু 
নিমাই আবিষ্ট হইয়া! হুঙ্কার ও গর্জন করিতে ল।গিলেন এবং অবিলম্বে মৃ্ছিত 
হইয়া ধরায় পতিত হইলেন। সকলে দেবিলেন তখন মেই দেব শরীর হইতে 
অলৌকিক তেজ বাহির হুইতেছে ও অশ্রু পুলক, বৈবরাি অষ্ট সাত্বিক ভাব 
পুনঃ পুনঃ দেহে সঞ্চরিত হইতেছে এবং অবিরল ধারায় লয়ন হইতে আনন্াত্র 
বহি পৃথিবী ফিক্ত হইতেছে। উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী নিমাইয়ের এই 


২০৪ ন্দীয়। কাহিনী । 


আবেশ ভার দেখিয়া স্তত্তিত হইলেন এবং তাহার দেহে যে গোপাল বিরাজ 
করিতেছেন ইহাই সকলের ধারণ! হইলস্তাই তাহারা সেইক্ষণ হইতে নিমাইয়ের 
€গৌরহরি" নামকরণ করিলেন। 

নিমাইয়ের একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ভাগ্যবান মিশ্র জগন্নাথ ইহধাঁম 
ত্যাগ করিলেন। পিতৃ বিয়োগে বালক নিমাই মহাছুঃখে নিপতিত হইলেন) 
কিজ হুঃখে পড়িয়াও তাহার বিদ্যানুরাগ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই বরং এই 
গসময় হইতে তিনি আরও নিবিষ্চিত্তে পাঠাত্যাম করিতে লাগিলেন। এই 
অক্স বসে ঘরে বসিয়৷ নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিপ্লনী করিয়াছিলেন। উহা, 
সেই তদানীস্তন নবদ্বীপের তায় বিদ্বজ্জন সমাজে এবং পূর্ন্নবজের সর্বত্র বিশিষ্ট-. 
কূপে অন্দৃত হইয়াছিল। ব্যাকরণ পাঠ সমাপনাস্তে স্তায় শার্কী অধ্যয়নের নিমিত্ত 
তিনি বাসুদেব সার্বতৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন । সার্দভৌমের চতুষ্পঠী 
তখন নদীয়ার মধ্যে স্দদপ্রধান, শত শত বিদ্যার্থী তাগার টোলে অধাধন 
করিতেন। এই সকল ছাত্রগণের মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকার মিথিলার গর্ধর্- 
কারী রঘুনাথ তধন সর্ববপ্রধান। কিন্ত এই বালক নিমাইয়ের ০০ 
প্রতিতায় তিনিও শীদ্র মলিন হইয়া! পড়িলেন। 

এই সময়ে চতুদ্দিক হইতে এই রূপবান হুপণ্ডিত স্পাত্রের উপর মী 
কল্তাগণের পিতা মাত্রেরই দৃষ্টি পড়িল। শচী দেবীও পুররকে বিবাহ বন্ধনে 
বদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইলেন এবং অনতিবিলদ্বে নবহ্ধীপ নিবাসী 'বল্লভ আচার্ধ্ের 
সাক্ষাৎ কমল! স্বরূপা কন্তা লক্ষীদেবীর সহিত পুত্তকে পরিণয় শৃত্রে বন্ধ 
করিলেন। 

এই সময়ে নিমাই মুকুদ্দ সঞ্জয় নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের নুদৃহৎ 
চত্তীমণ্ডপে সয় এক চতুষ্পাঠী স্থাপন। করিলেন । লীস্ই এই তরুণ অধ্যাপকের 
পাণ্ডিহা ও প্রতিত। দিকে দিকে পরিব্যপ্ত হইয়া! পড়িল এবং অসংখ্য ছাত্র নিতা 
নিত্য যোগদান করতঃ তাহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল। এইক্পে দিন দিন 
তাহার টোলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । এই সময়ে নবন্ীপের বিদ্বজ্জন সমা্ 
আলোড়িত করিপ্না নবন্ধীপের জ্ঞান্গরিমাকাশে দিথিজয়ীক্দপী এক ধুমকেতুর 
আবির্ভাব হইল। দিথিজযী পণ্ডিত কেশব কাশ্বিরী ভারতবর্ষীয় যাবতীয় পণ্ডিত 
প্রধান স্থান জয় করতঃ বহুপরিবার ও পিষ্য সমভিব্যাহারে নদীয়া উপস্থিত 


ননীপ্লা-কাহিনী । ২৬১ 


হুইলেন। নবন্থীপের ঘশোহরণ করিয বিষ্লারাজ্যে একচ্ছত্রী হওয়! কাহার অভিলাধ? 
তিকি নবদ্বীপে “আটে পটক্কারে” ঘোষণা করিলেন “যদি কোন পণ্ডিত সাহসী হন 
তবে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন নতুবা সমগ্র নবদ্বীপ আমাকে জয়পত্র 
নিথিয়া দ্িউন।” সরগতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কেশবের সহিত বিচার করিতে 
হুইবে ভাবিয়া নবদ্বীপস্থ তাবৎ নবীন প্রবীণ অধ্যাপক ভীত হইলেন? বুর্ঝিষা 
এতদিনে নবদ্বীপের যশোহানি হয়, কিন্তু তরূণ নিমাই সহাস্ত মাস্তে গঙ্গাতীরে 
ত্রাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিচারে দিগ্রিজরীকে পরাস্ত করি!" 
 নদীয়ার যশং শ্রী অন্কুপ্র রাখিলেন। দবিষ্বিজয়ীও তার নিকট বিদাধ লইঙ্া 
দণ্ড কমণ্ডলু ও কৌপিন গ্রহণপূর্ববক শ্রীক্চ তজানে প্রণার্পণ করিলেন । 
দিরিজয়ী বিজয়ের পর হুইতেই প্রস্থ নবন্ীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য 
হয়েন। | 

এই তন্ধণ অধ্যাপকের অনন্ত সাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভামঠিত হাক্সে ও 
শেষে যখন নবদ্ধীপন্থ সমগ্র বিবুদ্ধজন ব্যতিবাস্ত, বখন ব্যাকরণের ও চারের 
অতলগর্ভে ভক্তির কথা ডুবিবা যাইতেছিল তখন একদিন এমন একটী ঘটনা 
সংঘটিত হল যে নিমাইযের জীবনের অ্রে'ত অন্ত পথে প্রধাবিত হইল। এই 
সময়ে একদিন নিমাই যখন সশিষো রাজপথে যাইতেছিলেন তখন মৃকুত্দ দত্তও 
গ্গন্নানে যাইতেছিলেন । মুকুন্দ চট্টলনাসী একজন “বৈদ্য কুমার, নবহ্ীপে 
অধ্য়নার্থ অগ্নমন করেন এবং কিয়দিন প্রভুর সহপাঠীও ছিলেন। এক্ষণে 
সর্ব্শাস্ত্রের কচকচি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি মার্থের পথিক হইয়া পরম 
হবিভক্তি পরাত্ণ হইয়াছিলেন এবং স্গা'ক বিধান অদ্বৈতের সভায় কীর্তন 
করিতেন। মুক্ৃন্দ হঠাৎ নিমাইকে রাজপথে দেখিয়া পাছে বহিমুধি সম্ভাষণ 
করিতে হয় এই ভয়ে তটম্ব হইলেন ও অন্যুপথে প্রস্থান করিলেন। পরম 
মেধাবী নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া শিধ্গণকে কহিলেন “দেখ, দেখ, মুকূষ্র 
আমাকে অবৈঞ্ব যনে করিহা পলাইয়া গেল, কিন্ত তো মাদিগকে বলি! 
রাধিতেছি-_- 

এমন বৈষব আমি ভইব যৎলারে। 
অক্পতব অফিষেক আমা ছুয়ারে £ 


ধং সয় হইতেই শ্রীনিমাই ধশ্বীচরণে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রী নাগকত 
২৮ 





৯৩২. নদীয়। কাছিনী। 


তক্চিগ্রস্থ তাহার কঠস্থ থাকিলেও তিনি তক্তির যাজনা একদিনও করেন নাই। 
এক্ষণে এই ঘটনার পর হইতেই তাহাতে একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্বের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে পরম ভাগবত শ্রাপাদ, ঈশ্বরপুরী নবন্ীপে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্হার সহিত প্রভুর মোত্রি জন্মে এবং ছুইজনে 
সর্বদা তক্তিশ্ান্্-পঠন ও ভক্তি কথ, প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতেন। কিন্ত 
ঈশ্বরপুরী শীঘ্রই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া তীথ ভ্রমণে যাত্রা করেন। এখন 
নিমাইয়ের বয়স মাত্র অনতিক্রাত্ত বিংশতি বংসর। এই অল্প বয়সেই তাহার 
আচাধ্যখ্যাতি দিগ দিগস্তে পরিব্যপ্ত হইয়াছিল । এই সময়ে দয়ালপ্রভু একবর 
পুর্ধববন্ে পরিভ্রমণে ইচ্ছা করেন এবং জননী ও পত্বী শ্রমমতী লক্ষ্মীদেবীর নিকট 
বিদায় লইয়া সশিষ্য পূর্ধব বঙ্ে যাত্রা করেন, এবং শ্হটট, চট্টগ্রাম ও পদ্থা জীরবনা 
গ্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া সঙ্জন, ছূর্তলিন, অচারী, বিচারী, পতিত, অধম, নীচ 
কাঙ্গাল ষে যেখানে ছিল সকলকে অক।তবে হরিনাম নিধি বিলাইয়! দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। নিমাই ঘরে ফিরিয়া ম'তৃচরণে প্রণত হইলেন। পরে যখন 
শুনিলেন যে তাহার প্রিয্নতমা সহধর্দিনী তীহার বিচ্ছেদ কালের মধ্যে সর্ণ 
দ্ংশনে বৈকুষ্ঠলাভ করিয়াছেন তখন কিয়ৎকাল ত্বন্ধ হইয়া ব্ুহিলেন পরে 
ধৈর্ঘ্যাবলম্থন পুর্বক শোকাকুল! জননীকে প্রবোধ দিলেন। মাতা আপাত; দৃশ্নে 
প্রবন্ধ হইলেন বটে কিন্তু সরলমতি পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত 
হইলেন। তাঁহার আভ্তরিক ভয় পাছে বিশ্বঙ্ধপের ভ্যান নিমাইও সংসারে 
বীতরাগ হয়, বিশেষ পুত্তের এই নবযৌবনে তাহ।কে বন্ধনহীন অবস্থায় 
সংসারে রাখিতে শচীমাতার বড় ভয় হইল তাই অনতিবিলম্বে নিমাইয়ের দ্বিতীয় 
বার বিবাহ দিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন । মাড় অন্নরক্তা শিশুগ্রকৃতি নিমাইও 
মাত আদেশে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সুশীলা কন্ত। সাক্ষাৎ লক্ষমীরগিনী 
বিস্ুপ্রিয়া দেবীর পাণীগ্রহণ করিলেন । 

বিবাহের পর প্রায় ২ বৎসর কাল নিমাই নবন্বীপের টোলে অসংখ্য ছাত্র 
বিদ্যাদান করতঃ স্থিরতাবে সংসারে থাকিয়! শচীর মনে হর্যোৎপাদন করিলেন। 
এই সময়ে অর্থাৎ স্তাহার একবিংশতি বর্ধ বয়সে এক দিন তিনি পিডৃখণ গরি 
শোধার্থ গয়াক্ষেত্রে যাইবার নিমিত্ত শচীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রেমী 
শচীদেবী এ বিষয়ে পুত্রকে নিষেধ করিতে পারলেন না, তাই সন্ধে নিমাই 


নদীয়। কাহিনী । ২৬৩ 


মেসো চঞ্রাশেখর ও তাহার কতিপয় শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা আশ্বিন 
মাসে ঝটী হইতে বাহির হইয়া! পদব্রজে বহুপথ অতিক্রম করিয়া শ্ধাম গয়া 
প্রবেশ করিলেন। এই পবিত্র গয়াক্ষেত্রে তাহার সহিত পূর্ববপরিচিত 
ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীপ।দূ ঈশ্বরপুরীর মিলন হইল। ভক্ত পুরীর ভক্তির উচ্বান 
দর্শনে ভক্তাবতার নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভক্ভিময় ঈশ্বরপুরীরর 
দেবমূর্তি তাহার চক্ষে অপার্থিব প্রতীয়মান হইল; আর অমনি আকুলকণ্ঠে ব্যাকুল 
জদয়ে তিনি পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত গ্রহণ করিয়! হুগভীর, শুপবিত্র, হ্বমহান, 
স্থমধুর কৃষ্ণ[প্রমপাগরে নিমজ্জিত হইলেন । পরে শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদপদ্র দর্শনে 
তাসিলে গয়ালী বিগ্রগণ ভক্তিগদ্গদ্কণ্ঠে যখন শ্রীপদের প্রভাব বর্ণনা করিলেন. 
তখন, সেই বিরিক্িবার্তিত, অজভবপুজিত, যোগীগণ ছুলত শ্রীপাদ দেখিতে 
দেখিতে প্রেমাবেশে নিমাই একেবারে মুক্তি ত হইয়া শ্রীপুরীর বক্ষে পতিত 
হইলেন। পরে সঙ্গীগণের যত্ে যখন মুচ্ছ? ভঙ্ক হইল তখন অজজ্র পৃলকাশ্রা, গোমুখী 
নিঃসত গস শধারানিত তাহার নয়ন বহিয়া বদনে, বদন হইতে বক্ষে বক্ষ হইতে 
সহত্র ধারায় ধরাষ পতিত হইয়। সেম্থানকে জলময় করিল । উপস্থিত সকলে সেই 
পবিত্র বারিতে সত হইয়া জীবনে স্গপ্রথম এবপ আশ্তপ্ব্য প্রেমবিকাশ গু 
অপূর্ণ অশ্রুপাত দর্শন করিতে লাগিলেন। যখন কাদিতে কাদিতে আর্তি কণ্ঠে 
নিম'ই চক্ত্রশেখরাদি মঙ্গীগণকে কহিলেন “তোমব! দেশে প্রত্যাবর্তন কর আম্মি 
সংসারে যাইব না আমি প্রাণেশের উদ্দেশে মথুবায় চললিলাম, আমার বৃদ্ধা 
জননীকে তোমর! সাম্তনা করিও”, । তখন তাহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন, পরে 
বহুযতে অনেক প্রবোধ দিবা ও একরূপ বল প্রকাশ করিয়াই তাহারা এই 
আবেশময় ভক্কির প্রতিমাটীকে পৌষ মাসের শেষ ভাগে নবদ্ধীপে ফিরাইয়া 
আনিলেন ] 

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলে সকলে দেখিলেন সেই উদ্ধতের শিরোমণি 
নিমাইয়ের পূর্ব ভাব একেবারে অস্তছিত হইয়াছে গৃহে আসিলেও নিমাই গয়ার 
সেই হুমধুর স্মৃতি মুহর্তের জন্তও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। পরন্ত এই 
সময়ে তাহাতে প্রেযোম্মাদের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইল। এই দিবা 
প্রেমোন্সাদের মধ্যে যখন বাহন জগৎ তিনি একরূপ হিশ্বৃত প্রায় তখন 
এক দিন তাহার অসংখ্য ছাত্র, তাহাকে বেষ্টন করতঃ পাঠ গ্রহণ করিতে, 


২৭৪ নদীয়া-কাহিনশ। 


অমিল। তিনিও সকলকে পাঠ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্ুসে সময়ে 
তিনি যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন সে সমস্থই 'হরিপক্ষে হইতে লাগিল, 
এভাবও আবার তাহার অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অন্জ দিনের মধ্যেই তিনি 
ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিরা সব্বক্ালের জন্ত কৃষ্প্রেমমাগরে তাসমান 
হইলেন। তাহার ভাগ্যবান শিষাগণও সেই দিন হইতে তাহার ভন্তশ্রেণী 
মধ্যে গব্য হইলেন এবং তাহাদের লইয়া তি'নও অপৃদ্ নাম কীত্ন ছা 
করিলেন। শীগ্রই এই শুভনংবাদ নবন্বীপন্থ প্ডিতমগুলীর মধ্যে প্রচারিত হইল 
আর শ্বাস আদি ভক্তগ্রণ আমিরা একে একে তাহার পার্ষে মিলিত হইতে 
লাগিলেন। এই শ্বসের গৃহেই নিমাই হরিসভ। স্থাপন করিলেন ও জমন্তু 
দিবারাত্র হরিণ কথন, ও নাম সংকী ব্রনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 
এইরূপ প্রতি দিন নিতাই, অদ্বৈত, হরিদাস, গদাধর, শ্রীঝাস, মবারী 
মুকুন্দ, নরহরি, পুক্কষোত্তম, পুগুরীকবিদ্যানিধি, গঙ্গাপাস, দ:মেদর, গেব্ছি, 
বাহু ঘোষ, বংক্রশ্বর, চত্্রশেখর প্রড়ৃতি শত শত তন্ত আদিম প্রহর সহিত 
মিলিতে লাগিলেন। তাহার সকলে যখন প্রেমে মত্ত হইয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় 
মাম কীর্তনে রত হইতেন তখন নবন্বীপ্থ কতকগুলি কুচরিত্র অন্থুযা পরায়ণ 
ব্যক্তি বহির্দেশ হইতে নানাবিধ 'গত্যাচার ও চীৎকার করিয়। তাহাদিগের তগে 
বিশ্ব জম্মাইতে লাগিল। এই দলের প্রধান ছিল ছুই ভ্রাতা। তাহারা সাধারণতঃ 
জগই মাঁধাই নামে খ্যত। ইহাদের মত পতকী তখন সমগ্র নদীয়ায় আর 
ছিল না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা পাপের শেষ সীমা উপনীত 
হইয়াছিল, তাই দরাল নিত্যানন্দ ও হরিদাস ইহাদের উন্ধারার্৫থ দুটি মক 
করিলেন। এক দিন নিত্যানন্দ প্রস্ততি ভক্তগণ যখন জীবে নাম বিলাইয়! 
ফিরিতেছিলেন তখন জগাই ও মাধাই আসিয়! সহস] তাহাদের আক্রমণ করিল। 
মাধাই একটা ভগ্ন কলসীর কাণ! লইয়! নিত্যানন প্রভু মনথায় এমণ দারূণ আঘও 
কার্ল যেতহার মন্তক হইতে অজজ্র শোণিতধার। বহিতে লাগিল। নিতাই 
মে দারুণ আঘাত উপেক্ষ। করিয়া প্রেনবিহ্বল ৃদয়ে মাধাইকে বক্ষে লইতে উদ 
হইলে মদোম্বত্ত মাধাই আবার তীহাঞ্জে প্রহর করিতে আমিল। নিত্যানদের 
দেহদুলভ চরিত্ত বলে পাষ/ণও বিগলিত হইল। জগাই এতাবৎ অন্তু 
ম্যধাইয়ের কার্ধ) দর্শন. করিতেছিল একণে খন দেঁখিল সে পুনরায় নিত্যানদ 


নদীয়া! কাহিনী । ২০৫. 


প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন দ্িপ্রগতি আগিহা বজ্র মুন্তিতে 
মাধাইয়ের হপ্ত ধারথ পুর্ধ্বক তাহাকে ভৎননা কারল। লোকে আগিয়! যখন 
প্রভৃকে এই সংবাদ জ্ঞ'পন করিল তখন তিনি লোঞ্শিক্ষার্থ য্পরোন্/স্তি কোপ 
প্রথাশ করিয়া সেই ছুই পাষগুকে শাস্তি দ্রিতে উদ্যত হইলে অক্রোধী পরমানন্দ 
নিত্যানন্দ আসিয়া প্রভৃর নিকট তাহাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষ। করলেন। প্রভুর 
কুপয় এই ছুই মহাপ।তকী ব্রহ্মার ছলভি পদ প্রাণ্ধ হইল। 

জগাই মাধাইয়ের ন্যায় ধনশালী, দুর্দান্ত ও প্রবলপ্রতাপানিত ব্যক্তিছিয়ের 
এইব্প অভাবনীয় পরিবর্তনে যদিও অনেকের চিত্ত আলোড়িত হইল তথাপি 
ছুই চারি জন খলস্বত।ব ব্যক্তি কিছুতেই শ্গৌরাজের এরূপ নিভাঁকতা ও 
সম্মান সহ করিতে পাগল ন।। তাহার! তদ।নীস্তন নদীয়ার মুসলমান কাছীর 
নিকট যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে কত মতে নালিস বদ্ধ হইল। কাজীও খর 
হ্বাভাবিক দৈত্য প্রকৃতি বশে চলিত হইয়। নবদ্ধবীপে সংকীর্তন নিষেধাজ্ঞ। প্রচার, 
করিল। তখন হরিনামমুর্তি এ্রগৌরাঙ্গ ভক্তের কারণে উদ্দিষ্ব হইয়া প্রচার 
করিলেন যে 'ণতিনি অন্যই কাজী দমনে গমন করিবেন, ভক্ত যে কেহ আছেন, 
আসিয়া মিলিত হউন” প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র 
বিদ্যুৎগতি এ সংব।দ দিকে দিকে রাষ্ট্র হইল, আর অমনি অপরাহ্চ সময়ে একে 
একে, দশে দশে, শতে সহজে লক্ষ লক্ষ লোক এক একদীপও তহৃপযুক্ত 
তৈল।দি লইয়! প্রভুর বাটী বেষ্টন করিতে লাণিল। কাজী এতাবং উদ্বিস্ব 
হইলেও বিশেষ ভীত হয়েন নাই এক্ষণে যখন সেই অসংখ্য কে হরিধ্বদি ক্রমে 
তাহার নিকটবস্তাঁ হইতে লাগিল তখন ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন' ও পলাইতে 
চে করিলেন, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ প্রেমাবিষ্ট ভক্তের চণ্চু হইতে, এ উজ্জ্বল 
আলোকে অঙ্গ মংখ্যক মুসলমান কোথায় পলাইবে ? সুতরাং কাজী আর: প্রচ্ছন্ন 
ভাবে থাক] বুথ! মনে করিয়া গললগ্লীক্তবাসে দীনতাবে শ্রীগৌরাছেয় পদে শরণ 
লইল, তখন অক্রোধী শ্রীগৌরাঙ্র লৌকিক ক্রোধ অপসারণ করিয়া কাজীকে 
সম্বদ্ধন৷ করিলেন। 

এইবপে প্রভু কাজী “দমন পূর্বক হারিধ্যনি দিয় তাহার অসংখ্য তক্ৃন্দকে 
শ্াশ্বস্ত করিলেন এবং নবন্ধীপে নাম মাহাত্মা ূ্ণরূপে স্থাপনা করিয়া, ছে 
গরত্যাব্তন করিলেন ৷ এই. অঞগুরর্ব ঘটনার পর হইতে গৌরহরির' বাহ্জ্ঞা 


২০৬ নদ্ধায়া কাহিনী 


ক্রমশংই হ্রাস হইয়। আসিতে লাগিল। এখন কখন নামরসে বিতোর থাকেন 
আবার কখন আবিষ্ট হইয়া বিষুৎট্রায় উপবেশন পূর্বক ভক্তবৃদ্দের পুজার্চনা 
গ্রহণ করেন। কখন বা ন'ন/বিধ অলৌকিক ক্রিগার দ্বঃরা সকলকে চমংকৃত 
করেন। শ্বাসের মুত পুত্রের প্র।ণদান, সব্যরে।পিত বৃক্ষ হইতে অলৌকিকবূপে 
ফলোৎপাধন, সদ্য অসাধ্য ব্যাধি বিনাশ, ম্পর্শ মাত্রেই আপ্রেমিকের প্রেমলাভ 
ইত্যাদি কত শত অত্যা্চর্য্য ব্যাপার এই সময় সংঘটিত হইতে থাকে। কিন্ত 
সেই অলৌকিক প্রেমময় জদঘ্ধের অপূর্বব ভাবোচ্ছাসের নিকট এ কলের মূল্য 
কি? এই সময় তাহার বয়স চতুর্কিংশতি বৎসর মাত্র । এই বয়সে তাহার 
প্রেমবৈকল্য সাতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ত1হার দেহ চেষ্টাদিও তিরোহিত হয়, এমন 
কি দিবারাত্রির প্রভেদ ভ্ঞানও একেবারে অস্তহিত হইয়া! যায় এবং তিনি সম্পূর্ণ 
রূপে কষ্ণপ্রেমে তন্বয়তা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংসারে বিরাগ 
উপস্থিত হইল এবং ঘীন দয়াল প্রভু আসমুদ্র হিমাচল সমগ্রদেশে প্রেমবিলাইতে 
বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ী ও সন্্যাসীগণের স্ন্লিধ্যলাত করিতে, এবং 
মূর্থগণের মন হইতে বিদ্বেষ ভাব দূর করিতে কঠোর সন্গ্যাসত্রত গ্রহণ বাসনা 
করিলেন এবং ১৪৩১ শক (১৫১৯ খ্বষ্টাব্দে ) উত্তরাষণ সংক্রাস্তির গতীর নিশায 
গোপনে গৃহত্যাগ করতঃ মাঘের দারুণ শীত উপেক্ষা করিয়া সস্তরণে গঙ্গা গার 
হইয়া স্টীগৌরাঙ্গ কাঞ্চন নগরে ( কাটোয়ায় ) উপস্থিত হইয়া শ্ীকেশব ভারতীর 
সহিত মিলিত হইলেন। ভারতী কিছুখিন পুর্ব্বে একবার নবদ্বীপে গিয়া ছিলেন, 
তখন শ্রীনিমাই তাহার নিকট সঙ্গ্যাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন, হুতরাং তাহাকে 
দেধিবামাত্র তিনি ভাহার সংকল্প বুঝিতে পারিলেন | এই সময়ে নিত্যানন্ন, গদাধর, 
মুকুদ্ৰ, শ্ীচত্্শেখরা চার্ধা, ও ব্রহ্ষানদ্দ ঠাকুর প্রভুর অনুসন্ধানে বাহির হই 
কাটোদ্ধায় প্রভূর সহিত মিলিত হইলেন। তাহারা এবং সমবেত অসংখ 
জনশ্রেশী কাতর কঠে তাহাকে এই. দারুণ জঙ্গল পরিত্যাগের জন্ত কত 
অনুরোধ উপরোধ করিলেন, কিজ'গৌরের দ'ঢ? দেখিয়া অবশেষে তাহারা মকলেই 
নির়ন্ত হইলেন। ওধন ্লীগৌরাঙ্গ, চক্মশেখর আচার্ধোের প্রতি বিধিযোগ্য সম 
আয়োজনের ভারার্পণ করিলেন। সমগ্তড আয়োজন শেষ হইলে শুভ সংক্রাপ্তিতে 
যখন গৌরাজজের মন্তক মুণ্ডনের অন্ত ক্ষৌরকারকে আহবান করা হইপ, তধ 
সেই নরহশদর, প্রভূর অলৌকিক রূপ গুণে মুগ্ধ হইল তাহার মগ্তক শা 
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সাহসী হইল না। পরে প্রভুর নিকটে আশ্বস্ত হইয়া ও বর পাইয়া সেই 
শোকাবহ কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিল। এইরূপে প্রভু ক্ষৌরকার্ধ্য সমাধা করতঃ 
্গান্গান পৃর্র্বক ভারতীর নিকট সন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাস গ্রহণের 
পর প্রভুর আর এক জগন্মকল নাম হইল শটকফণচৈত”। দীক্ষার 
পর প্রতু প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন ও বাহ জ্ঞান শুন্ত 
হই” যদৃচ্ছা গমন করিতে লাগিলেন । পরে কিয়দ্দিবদ পথে পথে হরি নাম 
নিধি বিলাইয়! প্রথমে ফুপিয়ায় হরিদাসের আশ্রমে, পরে শাস্তিপূুরের অদ্বৈত 
আচার্ষ্ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ এমনকি তাহার পূর্ব 
নিন্দুকগণও প্রভু সন্্যাসগ্রহণ করিয়া অতি নিকটেই আঁনিয়াছেন শুনিত্বা, প্রন্কে 
দেখিতে ফুলয়া ও শাস্তিশুরে আসিয়া মিলিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত 
শাস্তিপুরে এক হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইভোঁছল না। সেই 
সংখ্য।তীত ভক্তকণ্ঠের হরিধ্বনিতে তখন শাস্তিপুর মুখরিত। কবির কথায়, 
তখন প্রেমের বন্তায় “শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যার ।” 

এই আনন্দ নৃত্যে কএক দিবস অতিব/হিত করিয়া! প্রভু, মাত! ও ভক্তবন্দের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন । নীলাচল চন্দের 
ইন্দু বদন দর্শনের জন্য উতৎকন্ঠিত হইয়', পথে সর্ধব বাধাবিপাত্ত উপেক্ষা করিয়া 
প্রন পুরীর পথে অগ্রসর হইলেন। বহু পথ অতিঝহন করিয়া তিনি তাহার 
সমভিব্যহারী শ্ীপাদ নিত্যানদ্দ, পুত জগদানন্দ, দর মোদর পাগুত, ও মুকুদ্দ 
দত্ত এই চারি জনকে লইয়৷ দ্বজ্ছন্ৰে বেমুণায় উপস্থিত হইলেন। তথায় 
প্রেমানন্দে যামিনী যাপন করিয়া! তাহারা বেমুনা ও কটকের মধ্যবত্তা স্থান 
যাজপুরে আসিলেন। তথা হইতে শ্রাসাক্ষীপোপাল ধর্শনে গমন করিলেন। 
পরদিন কমলপুরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু ভার্গ নদীতে দ্বান দানাদি সমাধা 
পুঞ্ধক কপোতেশ্বর দর্শনে গরমন করিলেন । নিতানন্দ এই স্থানে প্রতুর মন্া!সের 
চিন্‌ ও সঙ্গল দণ্ড খানিকে ভগ্ব,করিয়! নবী জলে তাসাইয়া দিলেন, তদবধি সেই 
নদী “দগ্তাঙ্জা” নামে খ্যাত হইল। কপোতেশর দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আবার 
টলিলেন। কমলপুর হইতে কিয়্ব.র যাইতেই, পুরীর "মন্দিরের চূড়া সকলের 
সনে উত্তাসিত হইল, আর সেই এত দিনের অভীষ্ট বস্ত দর্শনে মহাপ্রভু 
€পরমাবেশে হস্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবাবেশে পুরী গ্রবেশ করি৷ 
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প্রড়ু চকিতের মধ্যে শ্রীগন্জাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শন্দ দিয়া 
যেমন শ্রীযর্তি স্পর্শ করিলেন অমনি, প্রেমাঁৰহবনিত হইয়। ভাষাবেশে ুন্ষি'€ 
হইয়া পড়িলেন। দৈবযোগে সেই সময় ভূবন বিখ্যাত, নদায়ার গৌৎবরাঝ, 
বাহদেব সার্কতৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন। : তিনি সেই নবীন সঙ্গ্যাসীর 
অপূর্ন্ন প্রেমধিকাশ ও অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া অজ্ঞাতসারে প্রভুকে প্রাণ 
সমর্পণ করিলেন; তাই যত্বু পুর্সক জঙ্গন্ন'থের পরিকরগণদ্বার। বহন করাইয়! 
প্রডুকে নিজ বাদ ভবনে লইয্লা আমিলেন। সগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্ কিছু দিন মার্ক | 
তৌমের বাটাতেই অবস্থান করিলেন। নিমাইয়ের মধুর সঙ্গে বেদাস্তবাদী শত 
শত সন্যাধীর গুরু, নদীয়ার পণ্ডিত কুলরবি সান্দ্বতৌমের মন ভক্কিপথে ধাবিত 
হইল এবং শেষে ই্রপ্রভৃকে বেদাস্তমতে শিক্ষ; দিতে যাইয়া তিনি স্বয়ংই ভক্তি 
বশে গলিয়া যান ও প্রভুর হড়ভূজ যৃর্তি দর্শনে স্তব করেন। সেই স্তবাবলী 
পচৈতন্ত শতক নামে আজিও ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছাস আনিয় 
দ্রিতেছে। 

এইরূপে পন্তিতভূলশেখর শার্দভৌম বিজীত হইলে ক্রেমে বু সন্ন্যাসী, . 
দণ্তী, মায়াবাদী পণ্ডিত ও অবিশ্বাসী অনেকেই নির্সিঃচারে শ্রীগৌরাজ পদে আত্ম 
সমর্পণ করেন । এমতে লীল/চলে ছুই মাস প্রেমানন্দে অতিব হিত হইলে পর 
প্রভূ এক দিন দক্ষিণ ঝল ভ্রমণে ইচ্ছ। প্রকাশ করত ভন্ঞগণের নিকট স্ব 
অভিপ্র য় প্রকাশ করালেন এবং শীঘ্ব প্রত্যাগমন কবিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হহ্‌য়! 
একমাত্র কুষণপাস নামক জনৈক ভক্তিমান বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া ১৪৩২ শাকের 
(১৫১৯ খুঃ সঃ) বৈশ:খ যাসে দক্ষিণ তা উচ্গান। করিতে যাত্রা করিলেন* 
পথে অচিগ্থনীদ, পরমাভূত, অলৌকিক এশীশজি, প্রকাশ করিয়া প্রত দেহ 
চেষ্টাদি বিহিত হইয়া নিতত্ত দীনবেশে দাকিণাত্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন 
যখন তিনি শ্বতীর্৫ঘে উপনীত হইলেন তখন, ঝাহুদেব নামে একজন মহাহা! 
গ্রন্থ ভক্তিমান বাচ্ষণ আসিক্া প্রভুর শবণাসন্ন হইলেন । দয়ালঠাকুর তীহাে 
নিতান্ত কাতর দেখিয়। সেই পৃতীগন্ধময়,' বীড়াসস্ছুল ক্ষতবিশিষ্ট প্রাঙ্মণকে গ 
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« মহাপ্রভুর দাক্ষিণাতা ভ্রণের বিবরণ বিভিন্ন র্থে নানারূপে. দেখা যায়, রি 
াক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথ সম্ত গ্রন্থেই একরপ নির্দেশ আছে। আমরা! এখানে গ্লোবিন্দের কং 
অন্ুমহণ করিলাম । | 
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আলিঙ্গন প্রদানে ধন) করিলেন। ব্রাঙ্ষণও দেবছুলভ শ্রীঅক্গের ম্পর্শনু প্রাপ্ত 
হইগ্না তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ লাভ করতঃ প্রভুর চরণে আত্মধিক্রুয় করলেন। 
এইক্ূপে আঁবচারে, পতিত, অধম, ছুজ্জন, কাঙ্গাল সকলকে সমভাবে কৃপাপুর্ক 
উদ্ধর করির। প্রভু জিয়ড় নৃমিংহাদি তীর্থ দর্শন করিয়া ক্ষীণললীল। গোদ।বরী 
তীরে উপস্নীত হহলেন। পরে গোদাব্রী পার হইয়া রাজমাহেন্্রীনপুরে গমন 
করিলেন এবং তথায় রসিকশেখর রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। রামাননের 
মধুর সঙ্গে দশরাত্রি অতিবাহিত করিয়৷ এবং ত।হাকে আপনার ভুবনানন্দ মন্গলমত্ 
রূপ প্রদর্শন করির। মহাপ্রভু পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্থত হহলেন। পূর্বের 
গ্তায় নাম বীন্তন করিতে করিতে প্রহ যে পথে চলিতে লাগিলেন তাহার 
চতুঃপার্ঘস্থ গ্রমে অমনি অনন্ুতবনীনব ভাবে প্রেমের ঝটিকা বহিতে লাগিল ॥। যে 
কেহ তাহার দর্শনলভ করিলেন তিনিই প্রেমে মনত হইলেন; আবার তাহাকে 
যিনি দর্শন বা স্পর্শ করিলেন তাঁহারও এন্প অবস্থা হইল। এইব্ূপে সবগ্র 
পাক্ষিণ[ত্যে অঙ্গ কালের মধ্যে হরিনাম প্রচারিত হইল। প্রন রামানন্দের নিকট 
বিদায় লইয়৷ প্রথমে ত্রিমন্নগরে আগমন করেন; তথ। হইতে সিদ্ধবটেশ্বরে 
উপস্থিত হইলে তীর্থরাম নামক জনৈক ধনী, সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই ন'মক বেশ্যা সু 
বারা উহাকে প্রলুদ্ধ করিতে চেষ্ট। করেন, কিন প্রভুর শরচ্চন্ত্র ম্পিচীবং শুভ্র 
চরিত্রের প্রভাবে আপনিই পবিত্র হইয়া জন্গ্যাস গ্রহণ করেন। সিদবটেশ্বর 
হইতে মুন্নানগর, তথা হইতে বেন্টকগ্সিরী পরে বগুলাবনে ভীলপ্স্থ দুযকে 
উদ্ধার করিয়। গিরীশ্ব:র গমন করেন। গিরীশ্বর হইণ্ডে রিপদী নগর তথ! হইতে 
পণ। নরমিংহ দর্শন করির। বিষুং কাঞ্চিতে, ক্রমে কালতীর্য, সন্ধিতীর্ঘ, চাইপন্লী 
নগর, নগরনগর, তাগ্তোর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়। চণ্ডালু পর্বত পার হইয়া! 
পদ্ঘকোটে* তথা হইতে ব্রিপাত্র নগরে তথ। হইতে এক সুদার্থ বন অতিক্রম পূর্বক 
ব্ধামে উপনীত হয়েন। তথ। হইচ্ছে সমুদ্র উপকূলে রামনাথ নগরে, পরে তথা 
হইতে সেতুবদ্ধরাষেশ্বরে উপনীত হইলেন। সেতুবন্ধ হইতে বহির্গত হইরা 
মাধবীববনে প্রবেশ করেন এবং তত্রপর্ণী পার হইয়া কন্তাকৃম'রীতে উপস্থিত 
ইছেন। এখান হইতে ত্রিবাক্কুর রাজ্যে পদার্পণ করেন ও তদানীন্তন রাজা 
কুত্রপতিকে কতার্থ করিয়া, পয়োী, মতস্ততীর্ঘ. কাছাড়, তদ্দানদ্দী, ন/গপাতনদী 


প্র্ৃতি গার হইয়া চিত্রলে গমন করেন! তথা হইতে চও্ডপুর ও গুর্দিতী ন্থর 
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অতিক্রম করিয়া পূর্ণনগবে অর্থাৎ বর্তমান পূর্ণানগরে উপস্থিত হয়েন। তৎকালে 
এই পৃর্ণানগর বিদ্যাচ্চার জন্ত অতি প্রসিদ্ধ ছিল! এখান হইতে জোজুরীনগর পরে 
চোরানদীবন অতিক্রম করিয়া নাসিকে প্রবেশ করেন। নাসিক হইতে বহির্থত 
হইয়া ত্রিশ্বক, দমননগর, ভ'রোচ প্রত্ৃতি পশ্চাৎ করিয়া বরদবারাজ্যে পদার্পণ 
করেন। তথা হইতে সমদ্থিশালী আহমদাবাদ, ঘোগা, জাফরাব'দ প্রভৃতি অতিক্রম 
করিয়। সোমনাথে আগমন করেন। সোমনাথ হইতে গৃণার পর্দত অতিক্রম 
করিয়া ১ল। আশ্বিন দ্বারকা, তথ। হইতে ১৬ আশ্বিন নশ্দ' তীর দোহদনগর, ভ্রমে 
কুক্ষি, আমঝৌড়া, মন্দুরা, দেওদষর, চণ্তীপুর, বায়পুর অতিক্রম করিয়া রায় 
রামানন্দের বাসভূমি বিদ্যানগরে গমন করেন। তথাষ কিয়দ্দিবস অতিবাহিত 
করিয়া মহানদী পার হইয়া দ্বর্ণগড়ে প্রবেশ করেন। তথা হইতে সম্বলপুর, 
দাশপাল প্রসৃতি পশ্চাৎ করিয়া আলখলনাথে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ভালাল- 
নাথ হইতে প্রত সমভিব্য।হারী কুষ্ণদাসকে নীলাচলে প্রেরণ ঝরিলেন। নিত্যা- 
নন্দ:দি তাহার আগমনবাত্তী প্রাপ্ত হইয়৷ মহা কৃতুহলে তথায় আসিরা প্রভুর সহিত 
মিলিত হইলেন। প্রহুও তাহাদের প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে কীর্তন রঙ্গে 
নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে শক চৈতন্ত শত শত যোজন পধ, 
অরণ্য প্রান্তর, গিরী, নদ্দী অতিক্রম করিয়া এবং পথিমধ্যে শৈব, রামাৎ, বৌদ্ধ, 
এমন কি মুসলমান, পাঠান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্র সংপ্রদায়ী ও ধর্মাবলম্বী সহ 
সহত্র ব্যক্তিকে বৈষ্ব্ধর্ট্ে দীক্ষিত করিত এক বংসর আট মাস ষড়বিংশতি 
দিন পরে (১৫১১ খ্বঃ ১৪৩৩ শকে) গর! মাঘ তারিখে পুরীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। প্রত্যাবর্তনান্তে কাশীমিশ্রের ভবনে রহিষা শ্ীচৈতন্ত মহাপ্রহথ 
নীলাচলবাসী অসংখ্য ভঙ্ষবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদের ক্তিপূর্ণ 
পুজাদি গ্রহণ করত; তাহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। এখানেই চৈতগ্চলীলার 
অন্পাত্র শিখি মাইতি রামানন্দের পিত৷ ভবানন্দ ও তাহার আর চারি পুন, 
প্রন যয় ্িশ্র এবং ছুই পূর্ণপাত্র স্বরূপ, দামোধর ও রামানন্দের সহিত প্রদুর 
মিলন হয়। শ্রীপাদ অবৈতপ্রতৃ মহাগ্রতৃর প্রত্যাগমনের কুশলবার্তা গাই 
হহাল্সাদে মছোৎসবে রত হইলেন, পরে তিনি সমবেত তক্তগণের কারি 
স্উৎগ্ুক্যে বিচলিত হুইয়৷ শচী ও বিক্ুপ্রিরার আদেশ লইয়া, মুরারী, হরিদা 
রসথৃতি খু ্রীপুক্তঘ ভঞ্চ সমভিব্যবহারে রখখক্ির অব্যবহিত পূর্ন শুচৈতচ 
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মরণ পুর্ববক প্রভূ মিলনে নীলাচল উদ্দেশে যাত্র। করিলেন। নীলাচলে প্রাণাধিক 
প্রিয় প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়৷ ভক্তগ্রণ সংকীর্তশানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ যাত্রার কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। দিন 
প্রভূ প্রত্যুষে অনাদি সমাপন করিয়া ভক্তবুন্দ সঙ্গে বথযাত্র। দর্শনে গমন করিলেন। 
সেই হসজ্িত পতাকাদি শে।তিত শ্রস্রীজগন্রাথ বিরাজিত অপূর্ব্ব থ্রী দর্শনে 
প্রভু প্রেমাবিষ্ট হহয়। নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাহ্জ্ঞান বিরহিত হইয়! 
তুলুষ্টিত হইলেন এই সময়ে উৎ্কলাধিপতি রাজ। প্রতাপনুদ্র, ধিনি বিষয়ী 
বিধার বহু চেষ্তীতেও এতাবহ প্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হয়েন নাই, দ্বীন বৈষ্ণব, 
বেশে তথায় গমন করিয়া বাহ জ্ঞান বিরহিত প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে 
আরম্ত করিলেন এবং শ্রমন্তাগব্ হইতে সময়োচিত এক শ্লোক পাঠ 
করিলে প্রেমের পাগল ঠাকুরটী, তাগবহ শ্রবণে বাহ পাইয়া ও উন্ল/সিত হইয়া 
রাজাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ নান! মহোৎ্সবে রথযাত্রা সমাপ্ত 
হইলে গৌড়ীয় ভক্তগণ কার্তিক মাহার উখান দ্বাদ্বশী পধ্যস্ত নীলাচলে বাষ 
করিলেন পরে প্রভুর, আদেশ ক্রমে সকলে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে। কেবল 
মাত্র গরঙ্গাধর দণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দপুরী, স্বর্ষপ দামোদর প্রতি 
দশজন প্রভুর নিকট রহিলেন। ক্রমে তিন বংসর অতিবছিত হুইল। গৌড়ীয় 
তক্তগ্রণও গ্রুতিবংসর প্র দর্শনে নীলাচলে আসিতে লাগিলেন! এই তৃতীয় 
বৎসরে প্রভু যখন ভক্তগ্রণকে বিদায় দিতে উদ্যত হইলেন তখন তিনি প্ীপাদ নিত্যা- 
নন্দের প্রতি আদেশ করিলেন যে প্রতি বংসর নীলাচলে না আসিয়া! তিনি গৌঁড়ে 
রহিষ্বা আচগ্ডলে নাম বিলাইবেন। প্রভু এইরূপে আরও ২ বৎসর কাল নীলাচলে 
অবশ্থিতি করিলেন। অনস্তর সার্কভোঁম'দি ভক্তগণের জম্থতিক্রমে গৌড় হুইয়! 
বৃন্দাবন যাইবেন এইন্ধপ স্থির করিয়। বিজয়! দশমীর দিন প্রভাতে প্রভু নীলাচল 
চন্ের ইন্দৃবধন দর্শন্‌ করিয়া শুভযাত্রা করিলেন। পরে কটকে আদিয়৷ সপরিবার 
প্রতাপ রূদ্রকে কৃতার্থ করিয়া প্রন নীলাচল ত্যাগ করি! গৌড়াভিমুখে বাত্র! 
করিলেন এবং কিছুদিনে শ্রীপাট খড়দহের নিকটবন্বাঁ পাণিহাটী গ্রামে রাঘৰ 
পণ্ডিতের আলয়ে উপশ্নীত হইলেন। এই রাঘব, প্রভুর একজন অতি প্রিয় 
ছিলেন। শএ্রধান হইতে তিনি শ্তরীবাস পণ্তিভের কুমারহট্থ নৃতন ভবনে 
উপস্থিত হইরেন। কুষার হর (বর্তমান হালিসহর গ্রাম) ভ্পাদ ঈশরপুরীয় 
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জন্মস্থান, তাই এখানে আসিয়া প্রত ছুলভ জ্ঞানে কুমার হটের ধূলিরেণু উ্ধগীয 
অঞ্চলে বাধিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রধান ভাগ্যবান শীবানকে কুতার্থ করিয়া 
ভক্তগত প্রাণ প্রভু কাঞ্চনপল্লীর (বর্তমান ফ্লাচডাপাড়া ) শিবানন্দের ভবনে 
গমন করিলেন। তথ! হইতে উক্ত গ্রামবাসী বানুদেবের বাটীগমন করিলেন। 
এই যে প্রভূ নীলাচল, হইতে শত শত ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন সে একাকী আমিতেছেন না; যে অপূর্মা শক্তি প্রকাশ 
করিয়া তিনি দরক্ষিণ,ত্য প্রভৃতি হরিনাম প্লবিত করিয়াছিলেন, এই সমগ্র পথেও 
সে শক্তির পুর্ণ বিকাশ করিয়া চলিতেছেন আর তাহার সঙ্গে সংখ্যাতীত জনপ্রবাহ 
এক মৃহ। আকর্ষণের বলে পৃণ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। আপ্রভূ কাঞ্চন”ল্লী ত্যগ 
করিঘা নৌকাযোগে শাস্তি পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, আর অমনি অসংখ্য লোক 
কুলে কুলে তাহার অনুসরণ করিল। এইরূপ অসংখ্য ভক্ত পরিবেছিত 
আঁ হীঅদ্বৈতের প্রাণনাথ শান্তিপুরে অদ্বৈত মন্দিরে শুতাগমন করিলেন । বহু'দন 
পরে চিরব্ঞ্চিত হারানিধিকে পাইষ' অন্বৈত:দি ভক্তগণের যে মহানন্দ জঞ্জিল 
তাহ বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। শন্তিশুর হইতে নবদ্বীপচল্দ, শগীছুলাল। 
শ্রীবিষ্ণণপ্রয়ারব্ধভ, নদারার সর্ধ্বস্থ প্র ন্ববীপের একাংশ বিদ্যানগরে আগিা 
উপনীত হইলেন। আর কিছুদিন এই চির প্রিয় ভূমিতে শা্িতে খাবার 
মানসে গোপনে সার্ধভৌমের ভাতা বাচম্পতির গৃছে উপশীত হইলেন। বাচম্পতি 
গৃহবাংর বৈৃষ্ঠনাথকে অতিথিপ্রাপ্ত হইঘ। আনন্দে দশের হইলেন, অর 
পুলকপুরিত অঙ্গে গোপনে প্রভুর সেবায় রত হইলেন! ক্রমে যখন প্রহর 
নবহুপ আগমন বার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল তখন দলে দলে লোক সরচণ 
আলিয়া বাচস্পতির গৃপ্রান্থণ পূর্ণ করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে প্রন্থণ 
পূর্ণ হইয়৷ গেল, তখন সকলে নিকটবর্তী রাস্তা ও মাঠ সমবেত হইতে লাগিন। 
ক্রেমে যখন তাহাতেও স্থান সংকূলান হইল না--তখন লোকে অপথ) বন, গণ! 
বক্ষশাখা প্রভৃতিতে স্থান গ্রহণ করিল। এইরূপে বিদ্যানগরে যখন মহাজনও 
হইল, তখন লীলাময় প্র বাচপ্পতির গৃহত্যাগ করিয়া গঙ্গার তটস্থ কৃণিযাগ্া 
মাধবদাসের বাট়ী যাইয়া উপধীত হইলেন। এই কুলিয়াতেই পরম তগবও 
দেবানদ্দ ঠাকুরের অপন্লাধ ভঞ্জন হয়। তিনি পূর্বে মারাবাদী ছিলেন এ 


নবানদকে 
শ্ীনতাগবতের তক্তিহীন ব্যাধ্যা করিতেন। প্রভুর নবহীপ বাসকালে দেবন 
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তিনি এ বিষয়ে উপদেশ দিলেও মহাস্ধ দেবানন্ব প্রভুকে চিনিতে না পারিয়। 
হার কথা এবহেল। করিয়ছিলেন। এক্ষণে ভক্ত শিরোমণি বক্রেশ্বরের কপার 
দেবানন্দ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়! প্রভুর চরণে শ্ররণ লইলেন। দয়াময় প্রহথও 
উহার সর্্ঘ অপরাধ হম! করিয়া তাহাকে আপনার হুশীতল বক্ষে গ্রহণ করিলেন। 
দেবানন্দ তখন শুদ্ধমতি হইয়াছেন, গুতরাং আপনার হুথাপেক্ষ। পরের সুখের 
প্রতি তখন তাহার দৃষ্টি সমধিক তাই, প্রভুর এই কথায় সাহম পাইয়া বর প্রার্থনা 
করিলেন যে, “যে কেহ এই ক্ষেত্রে আসিয়া অপরাধ শ্বীকারপূর্নক ক্ষমা প্রার্থনা 
করিবে প্রভূ যেন অবিচরে তাহার অপরাধ তঞ্জন করেন * প্রতীও ভক্তিমান 
দেবানন্দের প্রার্থনা তাহ!র অতিলধিত বর প্রদান করিলেন। তদবধি কুলিয়। 
“অপরাধ ভঞ্জনের পট” বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু কলির জীবের এমনি দুর্ভাগ্য 
যে এই শ্রীপাটের নিদর্শন নবদ্বীপের সন্নিকটে কোথাও পাওয়া যায় না; বুঝি 
গঙ্গাদেবী এই লোভময পবিত্র তীর্থের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া আপন|র পবিত্র 
বক্ষে ইহাকে রক্ষ। করিতেছেন। এই কুলিয়া গ্রামেই স্প্রভৃ আত্মজনের নিকট 
শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। এইখানেই শ্রীমতি বিস্তপ্রিয়াদেবী তাহার সহিত 
মিলিত হয়েন এবং ত্রিলোক পুজ্য স্বামীর স্েহের শেষ নিদর্শন মবূপ তাহার 
শ্রীপদের ক'পাদুকা যোড়টী প্রাপ্ত হয়েন। দেবী বিষুংপ্রিয়া শপ্রভূর আদেশ 
ক্রমে তাহার শ্রীবিগ্রহ মূর্তি স্থাপনা করেন। বিষ্তপ্রিয্না স্থাপিত এই মূর্তি 
অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। 
কুলিয়া হইতে মহাপ্রভূ গঙ্গার তীরে তীরে রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। 
এই রামকেলী গ্রাম ত্দানীত্তন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের এক অংশ বিশেষ। 
পাঠান বংশী সৈয়দ হুসেন সাহা তখন এখানে স্বাধীন ভাবে রাঁজত্ব করিতেছিলেন। 
এই হুসেন সাহার রাজবীয় সভায় রূপ ও সনাতন নামে ছুই ভ্রাত। “দরির খাস ও 
সাকার মলি" পদে অশিষ্ঠিত ছিলেন। এই ছুই ভ্রাতার রাজ সংমারে যথেষ্ট 
প্রতিপত্তি ছিল। ইহার! সৃতত মুসলমান সহ্বাসে যাবনিক ভাব প্রাপ্ত হইলেও 
পুর্ন সংস্কারবশত; বিলক্ষণ তক্তিমান ছিলেন। প্রন্থ ইহ্থাদিগ্নকে উদ্ধার করিয়া 
গৌঁড় হইতে শাস্তিপুরে অদ্বৈতভবনে গমন করিলেন । তথান্ত কিয়দ্দিবস অতি 
হাহিত করিয়া পরিশেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে বর্ধার চারিমাম 
অতিব।ছিত করিয়া তিনি একদ। বলদ নামক জনৈক ব্রাহ্ষণকে সঙ্গে লইয়া 
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রাত্রিশেষে গোপনে শ্রীরদ্াবন যাত্রা করিলেন। ইচ্ছামর প্রভু (লোকচক্ষু হইতে 
অন্তরালে থাকিবার মানসে বিপথে শ্বাপদ সন্ুল ছর্গম অরণ্য মধ্য দিয়া গমন করত; 
অবশেষে কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং তদীঘ্ব পুরাতন ভক্ত তপন মিশরের ভবনে 
কয়েক দিবস অতিবাহিত করিলেন। পরে তদানীস্তন কাশীর জগংগুরু, মহা 
মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, দণ্তী সন্ব্যাসীর রাজা, দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরের ম্তায় মহামান্ত 
প্রচাশানদ্দ সবস্বতীর সহিত সে যাত্রা সাক্ষ্যাৎ না করিয়াই, শ্রীবুন্দাবন দর্শনে 
অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়। মথুরাভিমুখে ছুটিলেন এবং শীপ্রই প্রয়াগে আগিয়! উপণীত 
হইলেন। এই বৃন্দাবন যাত্রার পথে প্রভূ যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই অকাতরে 
প্রেম বিলাইয়া চলিতেছেন ; অর্থাৎ খাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যে অপুর্ব শক্তির বিকাশ 
করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ করিলেন। এইরূপে পথে প্রেম বিলাইয়। ও 
স্বয়ং ভাবাতিশয্যে বাস্থ বিরহিত হইয়া প্রভূ টলিতে টলিতে বৃন্দাবন উদ্দেশে গমন 
করিতে লাগিলেন ; এক্ষণে সম্মুখে চির/ভিলহিত, চিরাকাঙ্িত শ্রীযমুনাদর্শনে 
প্রনু প্রেম বিহ্বল হইয়] যমুনায় ঝাম্পপ্রদ্ান করিলেন। এইরূপ যেখানে যেখানে 
যমুনা দর্শন পাইলেন সেইখানেই মহাকুতুহলে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
এইরূপ প্রেমে অচেতন হইয়া প্রত মতুবায় আসিয়া উপণীত হইলেন এবং তথ 
হইতে ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয় উপস্থিত হইলেন, যে বম্দাবনের নামমাত্র শ্রবণে 
প্রভুর সৃন্ধ? হয়, যাহার ধূশীরেণু পাইলে ছুলভ জ্ঞানে মহানন্দে প্রভু কালাতিগাত 
করেন, বন্ধদিন হইতে যেখানে আপিবার জন্ত তিনি উন্মত্ত আজ সেই মধুর 
শীবন্দাবনে আসিয়া যে প্রেমের বটিকা প্রবাহিত করিলেন তাহা বর্ণনাতীত। 
মুক্তি ছার পরযারাধ্য পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্কদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি ভগণ 
সে ভাবের কথক্চিৎ আতাব দিয়াছেন মাত্র। ক্রমে কৃষ্ণ প্রেমে তনয় হইয় 
প্রভু চৌরাশী ক্রোশ পরিমিত বৃন্দাবন পততিক্রমায় রত হইলেন এবং লুগ্তপ্রায 
মহাতীর্ঘগুলি এক একটী করিয়া প্রকাশ কর্রিলেন। আজ যে বিশাল পুরীকে 
আমর! শবৃন্দাধন বলিয়া পুজ। করিয়। থাকি তাহা হী শীমহাপ্রভর প্রকাশিত 
বৃদ্দাবনে কিছুদিন বাস করিয়া! ইচ্ছাময় প্রভূ পুনরায় প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন 
ফরিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি পাঠানকে কৃ্ণনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন। 
এই ভাগ্যবান পাঠানগণ প্রভুর ফুপায় মহাতাগবত হইন্বা সর্বত্র কৃষ্চনাম 
করিতে লাগিলেন একং ইহারা পাঠান গৌসাই নামে খ্যাত হইলেন! এইরগে 
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লথে হরিনাম নিধি বিলাইয়া শ্রতু প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীূপ গোস্বামী 
আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন; কূপ সনাতন শ্রপ্রভুর চরণরেু লা 
পর্যন্ত রাজবন্ ত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপ শ্রীপ্রভূর বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ 
পাইয়। আপনার সমস্থ সম্পদ।দি বৈষ্ণবগণকে বণ্টন পূর্বক প্রভু মিলনে থাত্র! 
করেন এবং বহুপথ পর্যটন করতঃ প্রয়গে আসিলে তাহার মনোবস! পূর্ণ হয়। 

প্রভূ, রূপকে সঙ্গে লইয়া এখন হইতে কাশীধামে উপণাত হয়েন। কাশীধাম 
তখন মায়াবদী সন্ন্যাসী ও দণ্ডাগণের রাজ্য এবং প্রাশানন্দ স্বামী সেই রাজ্যের 
রাজা, তাহার শিষ্য সংখ্যা তখন দশসহত্্, আবার এই দশসহত্র শ্রিষ্যের প্রত্যেকের 
ছুই, চারি, দশটী করিয়া চেলা; হৃতরাৎ প্রকাশানন্্রকে তৎকালীন সন্ধ্যামী 
শিরোমণি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সন্ন্যাসী প্রধান কাশীধামে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত 
পুনর/গমন করিরাছেন এই সংবাদে, ক।শীবাসী, যায।বাদী সন্গ্যাসীগণ নান।মতে 
সর্বত্র তাহার নিন্দ। করিরা। বেড়াইতে লাণিলেন। প্রন্থর ভক্তগণ এই নিন্ব'বাদে 
যংপরোনস্তি কষ্ট অনুভব করিলেন এবৎ পরিশেষে সকলে যুক্তি করিয়া একদিন 
তাহাদেরই একজনের বাটীতে কাশীর সমস্ত সন্যাপীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনযুম 
করিলেন। সে সভায় তাহার! প্রভৃকে অহ্র,ন করিলেন কেনন। তাহাদের মনে 
দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে একবার মাত্র শ্রীপ্রভর চক্রবঘন দর্শন করিলে ও তাহার সহিত 
মিলিত হইলে তাই।দের আব সে ভাব কিছুতেই থাকিবেনা। ক্রমে কল সন্ধ্যাসী 
সমবেত হইলে প্রকাশানন্দ ম্বামী আসিয়। মভারোছণ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্তর 
অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন ' এ দিকে প্রভূ যধন শুনিলেন নভাদ্ দশপহম্রের উপর ও 
সন্ত্যাসী সমবেত হইয়াছেন এবং সকলে তাহার জন্ত উদ্ৃশ্বীব হইয়াছেন, তখন, 
অতি দীনবেশে সনাতনাদি চারিজন মাত্র জঙ্গী সমভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত 
হইলেন সন্ব্যাসীগ্বণ এতাবৎ প্রভূর নিষ্ষ। করিয়া বেড়াইলে কখন তীহাকে 
দি করেন নাই এবং মনে করিরাছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ টৈতন্ত ভারতী বুঝি 
তাহাদেরই মত একজন দা্তি$. পু্রঘ-_হত তাদের অপেক্ষ ও দ/ভ্তিক; 
কিস যখন তাহারা প্রভুং দ্ীনাতিদীন মৃত্তি'ও সকক্ুণ দৈস্তবেশ দেখিলেন এবং 

স্তাহার বিনয় নঞ্জ বচন গুধা পান কন্সিলন খন তাহাদের মনে হইতে লাগিল 
যে এই নিরাহস্কার দেব ছুলভি শ্ৃফঘণ্টীকে অনর্থক হিংসা করিয়া ভাল কার্য 
করেন আই$. আবার ঘখন গ্রহ পঞ্চিত প্রভূ শাস্তখুক্ি অনুলারে উ/হাদেন 


২১৬ নদীয়া-কাহিনী।: 


সমস্ত কুতর্ক জাল খণ্ডন করিয়া, মায়াঝাদের অস্যারত্ব প্রতিপাদন পূর্বক, বিশুদ্ 
মত এবং তক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন তধন, তাহার অপুন্ব বিচার শক্তি, 
অলৌকিক ভূয়োদর্শন এবং অসামান্ত পাণ্ডিত্য দেখিয়! সকলে নির্লাক হয়া 
রহিলেন। পণ্ডিতা গ্রগণ্য, হুকোমল চরিত্র প্রকাশ, নন্দও প্রভুর প্রেম-ভক্তি পূর্ণ 
শান্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত এন্েবারে মুগ্ধ হইয়! পড়িলেন এবং ভাবাতিশয্যে প্রত 
চরণে শরণ লইলেন। এই শ্রশাননই, প্রভুর কৃপ।কণ। লাভ করতঃ উন্র কালে 
বৈষ্ণব জগতে ভক্ত শিরোমণি প্রবোধানন্দ নামে খ্যাত হযেন। এই মহাপণ্ডিত 
প্রভুর গুণাবলী ম্মরণ করিঘ়। যে হুমধুর স্তব,বলী রচন! করিপ্নাছেন তাহাই 
«চৈতন্ত চন্ত্রাযৃত” নামে খ্যাত। হইনি এক স্থানে হুঃখ করিত বলিতেছেন__ 

"্বঞ্চিতেহম্মি বঞ্চিতোহন্মি বঞ্চিভোহম্মি ন সংশর। 

বিশ্বং গৌররসে মঙ্গং স্পর্শে'পি মমনাতব ॥ 

ঘত্তে নিধায় তৃণকৎ পদযোরিপত্য-_ 

--কৃত্বচ কাহুশতমেতদহত ত্রবীমি। 
হে মাধব সকল মেব বিহাষ দৃনাদূ-_ 
--গৌরাগচন্ম চরণে কুকত নুরাগং ॥” 
এইরূপে কাশীতে হরিনামের ধ্বজ] উন্লেলন করিনা এবং প্রবেধনন। 

সন/তন.দিকে শিক্ষ। প্রদন পুন্দক শরবৃদ্দাবনে ধর্ম প্রচারার্থ প্রেরণ করিঘা শপ 
পুনরায় নীল/চলে যাত্রা! করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইলে গ্রূপ দাখেদর 
এ সংবাদ গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। গৌড়ীর ভক্তগণও পৃ্সের ম্যায় শচামাতার 
অনুনতি গ্রহণ করিয়। প্রতি বংসর রখযাত্রার পৃর্দ্দে নীলাচলে আসিব প্র 
সহিত মিলিতে লাগিলেন । নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পর হইতেই ক্রমে প্রন 
প্রন নিশিদিন বাহা বিরহিত হইয়া! মহাভাবসাগরের অতলগর্তে নিমজ্জিত হহতে 
লাগিলেন। ক্রুমে যতই দিন গত হতে লাগিল শরপ্রভুর প্রেমবৈকলযও তই 
বুদ্ধি পাইতে ল'গিল। এ অবস্থাও . অধিক দিন স্থাস়ী হইল না। প্রেমে? 
অবস্থ। ক্রমেই অধিক বদ্ধিত হওয়ায় শ্রগ্রভূ আর প্রায় কাহারও সহিত বাক্যণাগ 
করিতেন না। এই সময়ে প্তাহার প্রেমবিকার জনিত নানা প্রকার অস্ত 
অপূর্ন গ্ান্তিকভাৰ প্রকাশিত হইতে লান্বিল। স্বরূপ দ্বামোগরাদি তজগণ 
এ্রকদিন প্রভূকে গৃছে দেখিতে ন। গাইযু। গ্রাহার অনুসন্ধানে ভগগ।খের মিংহখা? 
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সরীপে উপস্থিত হইলে দেখিলেন, শ্রী প্রভু বাহাবিরহিত অবস্থায় ধরাশায়ী রহিয়া- 
ছেন। শরীর নিপ্ন্দ_-নাসিকার শ্বাস প্রশ্ব(সের লক্ষণ মাত্রও অনুভূত হইতেছে 
ন._ হস্তপদাদির সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হওয়ায় শরীর অত্যত্ত দীঘল হইয়াছে. 
কেবল চর্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র । প্রভুর এইরূপ অবস্থ। দেখিয়া ভক্তগণ 
মহাশোকে হাহাকার করিয়া উঠিলেন__ 


“স্বরূপ গোসাঞ্জি তবে উচ্চ করিয়া । 
প্রভুর কানে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞ। 
বহুক্ষণে কুষ্চনাম হৃদয়ে পশিল। 

হরিঝোল বলি প্রভু গর্জিয়া উঠিল” ॥ 


অপর এক দিবস আচন্থিতে কৃষ্ণবেণু গান শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে শ্ীপ্রভৃ 
দক্ষিণ সিংহদ্বারে ধাইয়। মৃচ্ছিত হইফ্বা পরড়িলেন। ভক্তগণ যাইয়া দেখিলেন যে, 
প্রভুর সেই ন্ুদীর্ঘ শ্রীঅঙ্গ কুম্্াগ্ডাকার ধারণ করিষাছে। হস্তপদার্দি যাবৎ অঙ্গ- 


প্রত্যঙ্গ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিদ্বাছে; তধন সকলে মিলিয়া সেই ব্রবপু বহন 
করতঃ গৃহে আনিলেন। আর-_ 


“উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ভন। 
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥* 


অপর এক নিশিতে প্রভুর প্রেমোম্মাদ সাতিশয় বন্ধিত হওয়ায়, চত্দ্রবন্মী 
বিভাসিত, টাকচিক্যময়, তরঙ্গায্রিত, সুনীল পদ্ধোধীবক্ষ দর্শনে হৃদয়ে রাধাকৃষেের 
জলকেলী স্ফুর্তি হওয়ায় যমুনাত্রমে তিনি সমুদ্্রবক্ষে বাম্পপ্রান করেন। এ দিন 
তজগণ বহু অনুষন্ধানেও যখন প্রনথর কোন সংবাদ পাইলেন না, তখন প্রভু বুঝি 
অস্তর্ধান করিলেন এই মনে করিয়! সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই 
সময স্বরূপ দামোদর একজন ধীবরকে হরিধবনি করিয়া উদ্বত্তভাবে নৃত্য করিতে 


দেখিয়া, সন্দিহান হইয়া এ ধীবরকে ্রীপ্রভুর বার্তা ছিজ্ঞাসা৷ করিলেন। যথা! 
চৈতন্ত চরিতামতে--. - 


“কহ জালিয়া & দিকে দেখিলে একজন। 
তোষার এই ঘশ! কেন কহত কারণ ॥ 


ও 


২১৮ নদীয়া-কাহিনী। 


“জালিষা। কহে ইহা এক মনুষ্য ন৷ দেখিল। 
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥ 
বড় মত্স্ত বলি আমি উঠাইল যতনে । 
মৃতকে দেখিতে মোর ভয় হইল মনে & 
জাল খসাইতে তার অনম্পর্শ হইল। 
স্পর্য মাত্র সেই ভূত জয়ে পশিল ॥ 
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেরে বহে জল। 
গ্দ গদ বাণী মোর উঠিল সকল ॥ 
কিবা ব্রক্ম দৈত্য কিব! ভূত কহনে না যায়। 
দর্শন মাত্রে মমুষ্যের পশে সেই কায় 
ভাগ্যবান জালিয়! ঘধন এইক্ষপে প্রন্থুর অরূপ বর্ণন করিলেন, তখন তন্তণণ 
আনন্দে হরিধ্বনি করিয়৷ উঠিলেন এবং সকলে দ্রুত সমুদ্রতটে যাইয়! দেখিলেন 
সেই কমলামেবিত “পুরট-হুদ্দর-চ্যুতি কদন্থ সন্দীীত” শ্ীঅজ-__ 
“ভূমিতে পড়িয্বা আছে দীর্ঘ শব কায়। 
জলে শ্বেত তু বালু লাগিয়াছে গায় ॥ 
অতি দীর্ঘ শিখিল তনু চণ্মন লটকায়। 
দূর পথ উঠাইয়া আননে না ধায় ॥” 
তখন সকলে মিলিয় প্রভুর সেবায় রত ছইলেন। কেহ আদ্র কৌপীন দর 
করিয়। শুষ্ক বন দিলেন, কেহ শ্রীঅঙ্গের বালুকাকণ! ছাড়াইতে লাগিলেন; 
কেছ কেহ বহির্ধ্ধাস পাতিয়া শব্যা প্রত্যত করিয়া প্রভৃকে সেই শয্যায় শাঠিত 
করিলেন। এবং সকলে মিলিয়৷ তখন উচ্চ হরি সংকীর্তন করিতে লাগিলেন 
এ“কতক্ষণে প্রস্ভৃকাণে শক পরশিল। 
হুক্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল &” 
উপধু্ণপনি প্রতৃর এইরূপ প্রেমবিকার ও মহাভাব সমাধি অবলোকন রা 
তত্ধপণ চিন্তিত হইলেন। সকলের মনে কেমন একট' আশঙ্কা জশ্মিল যে, গ 
বুধ তাহারা গ্াহাদের প্রেমশৃঙ্খলে প্রদ্ুকে আবদ্ধ ক্জাঘিতে পারেন না) 
এই মর্শগ্ন্থী ছিন্ন কারী নিপ্ধাক্ূণ কথা মনে হইলেও কেহ মুখে আনিতে গারিদে 
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না। তাই সকলেই আপনি আপনি মনে বুঝি সতর্কে প্রকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের এই প্রেমপুর্ণ সবত্ব অনুবন্ধে কোন ফল হইল লা, 
কেননা ইচ্ছাময, দীলাময় প্রভু থে মহৎকারধ্য সাধন করিতে গোলক ত্যাগ করিয়া 
মর্ভের আবিল ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার সেই মহানকারধ্য, অর্থাৎ 
“জীবে দয়া, নামে রুচি” আত্ম চরিত্রে আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা দেওয়া সম্পন্ন 
হইয়াছিল। সুতরাং সেই তক্তাবতার প্রভুর এই অপুর্ব প্রেমময় লীলার অবসান 
কাল নিকট হইয়া আসিতেছিল। 

একদিন তক্তগণকে লইয়া বৃন্দ বনলীলারস আস্বাদন করিতে করিতে প্রভু 
তাধাবি্ট হইয়া নীরব হইলেন এবং উঠিয়! দ্রুতপদে জগন্লাখদেবের শ্রমস্টিরাতি- 
মুখে ছুটিলেন। ভক্তগণও তাহার পশ্চাড পণ্চাৎ ছুটিলেন। প্রভু ক্রতগমনে 
্রর্মন্দরাভ্ন্তরে প্রবিষ্ট হইলে মদ্দিরদ্ার আপনা হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। 
বাটার অভ্যন্তরে ভোগমন্দির প্রভৃতি স্থানে ছুই একজন জগন্নাথের সেবক 
উপস্থিত ছিলেন। তাহারা, প্রভুকে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া জগক্পাথ দেবকে 
আলিঙ্গন করিতে দেখিলেন এবং পরক্ষণেই বাহিরে ভক্তগণের কোলাহল শ্রবণ 
করিয়া ক্রত আসিয়া দ্বারমোচন করিলেন। ভক্তগণ পথ পাইয়া মন্দিরে প্রযেশ 
করিলেন কিন্ধু কেহই আর প্রভুর সাক্ষ্যাৎ পাইলেন না, তখন সবলে প্রতুর 
অস্তধন বুঝিতে পারিয়া আর্তনাদ করিয়া! উঠিলেন এবং মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
মুহুর্ত মধ্যে এই মহাশোকের বার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল, এবং দেখিতে 
দেখিতে শ্রীমন্দির শোকাকুল ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়। গেল। ক্রমে এ নিঘারূণ 
সংবাদ তারতবর্ষীত্র যাষতীয় তত্তগণের নিকট প্রচারিত হইলে অযগ্র তারতবর্ধে 
যে মহাশোকানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল তাহা বর্ণনা করিতে আমি সম্পূর্ণ 
অক্ষম। ৃ 

এইব্জপে ১৪৫৫ শকে এই অপুর্ব ফ্বেলীলার অবসান হয়। এই অমিযমর 
চরিত, কণকপুতলী, প্রেমের মুর্তি দেবশিশুটী ১৪০৭ শকে নবন্ধীপে জন পরিগ্রহ 
করিয়া, চতুর্বংশতি বৎসর বয়ঃকালে- প্ীকেশব ভারতীর নিকট কাঞ্চন নগ্গরে 
সম্যাস গ্রহণ করিয়া, ক্রমিক ছয় বৎসরকাল ভারতের সর্ব্ীর্ঘ পর্ধাটন পূর্বক, 
জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাম করেন ও ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর 
ব্যভ্রম কালে অপ্রকট হয়েন। এই অলৌকিক, অপুর্ঝ জীবনে যে হুগভীর- 


২২০ নদীয়া-কাহিনী। 


প্রেম, অন্ত-ভাব*মমাবেশ ও অপূর্বব ভক্তির উত্ভাস প্রকটিত হইয়াছিল, তাহ 
হুবিস্তারে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি ম্বতত্ত গ্রন্থ হইয়া! পড়ে । ঘামর! এই 
প্ল কয়েক পৃষ্ঠায় সেই পুণ্য্লোক মহান চরিত্রের আভাষ মাত্র দিতে টেষ্ট 
গাইয়াছি। যে মধুর হইতে জুমধুর পবিত্র কাহিনী বহুদিন ধরিয়া বর্ণন| করিনেও 
কিছুই বলা হয় না, ধাহ'র এক এক দিনের জীবনী কথা লইয়া বিচার ও ভাব 
করিলে এক একথানি নুবৃহং গ্রন্থ হইতে পারে, সেই মহাপুরুষের মহান চরিত 
গাথা এই স্বল্প কেক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা বাতৃলতা মাত্র। 
তবে এই মহাপুরুষকে লইয়াই নদীয়া, এবং নদীয়া-কাহিনী বলিতে সর্বাগ্রে 
তাহারই প্রেনময় কাহিনী মনে আসে বাপয়৷ আমার এই হাস্তক্কর উদ্যম। 


নদীয়ার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় । 


বর্তমান নদীরার জনসংখ্য। ১৬৭,৪৯১ জন। ইহার মধ্যে ৬৭৬,৩৯১ 
সংখ্যক নরনারী নান! শ্রেণীতৃক্ত হিন্দু; ৯৮২, ৯৮৭ জন যুমলমান, ৮০৯১ জল 
্বষ্টান এবং অবশিষ্ট সংখ্যক নান। ধর্মাবলম্বী । 

ুর্ববর্তাঁ সংখ্যা গুলিতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, নদীয়া, হিন্দ 
প্রধান স্থান হইল্লেও জনসংখ্যা হিসাবে এখানে মুসলমানেরই প্রাধান্ত অধিক। 
ইহার কারণ নিম্ন লিথিতরূপ অনুমান করা যায়। ১ম,মুসলমানাধিকারে সময়ে 
সময়ে মুঘলমানগণ বল প্রকাশ দ্বারা গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়াছিল । ২য়,_- 
হিপুর মধ্যে যে সকল হীন জাতীয় ব্যক্তিগণ সমাজের চক্ষে অতি দ্বৃণিত ভাবে 
দৃষট হইত, তাহারা তাৎকালিক দেশের রাজার মহিত সমধন্ম্মী হইয়া কথক্চিৎ 
উন্নত হইতে চেষ্টা করিয়াছিপ। এখনও যে এতদ্দেশে ভদ্র অপেক্ষা নীচ জাতীয় 
ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে প্রষ্টধর্্বানুবর্তন করিস থাকে তাহার কারণও এই। 
শয়_ঢাকা ও মুরসিদাবাদের মুসলমান প্রভাব নদীয়! প্রভৃতি স্থানে প্রবল 
ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল | 


মুসলমান । 


নদীয়৷ জেলার মুসলমানগরণের অধিকাংশই ঘত্রিদ্র কৃষিজীবি মাত্র। ক্কচিৎ 
কোথাও ছুই একজন বই লোক দৃষ্ট হইয়। থাকে। এই জকল মুসলমানগণের 
মাটার ব্যবহার অনেক বিষয্ধে হিন্দুর ভ্ভায়। এমন কি হিন্দুর কোন কোনও 
দেব দেবীও ইহাদের অনেকের নিকট বিশেষভাবে পুজা পাইয়া থাকেন। ইহাদের 
মধ্যে বিদ্যাচ্া অথবা অন্ত কোনকূপ উন্নতি কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না। 
ইহাদের মধ্যে সিয়া ও হি উভয় শ্রেমীর লোকই বিদ্যমান এবং অধিকাংশশ্থলেই 
ধম সন্দ্ধে ইহারা একেবারে অন্ধ। যাহা বংশগত প্রধ। চলিয়া আসিতেছে, 
মাত্র তাহাই উদ্যাপন করিয়াই ইহারা ধর্মাচরণ সম্পন্ন হইল মনে করে। ইদানীং 
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পারশ্ত তাষার চ্চা আদৌ না থাকায় ইহাদের মধ্যে সাংপ্রদয়িক ধর্পুস্তক সম্দধে 
কোনও জ্ঞানই হৃষ্ট হয় না। মুসলমান মোগ্াগণের অচিরাৎ এ বিষয়ে দু 
আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ, অন্তথ! আর কিছু দিনে এই সকল নিরক্ষর মুসলমানের 
অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাড়াইবে ) কারণ, দেখা যায় যখন যে জাতির ধু নট 
হইয়াছে তধনই সে জাতির আত্যন্তরীণ অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে। এই 
জেলায় সিয়া অপেক্া হুষ্ীর সংখ্যা আধিক। এই সমগ্র মুসলমান সমষ্টি প্রধানত; 
সিয়। ও হুন্মি হুইতাগে বিভক্ত হইলেও, ইহাদের প্রত্যেকের আবার কতকগাপ 
করিয়। শাখা বিভাগ ছৃষ্ট হয় বখা- সাবেক হ্হক্নী, ফরাজী, টায়ানী, হামাফিজ, 
সাফান্িজ, মালিকি ইত্যাদি। এই শাখা মম্প্রণায় ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ফরাজী 
সক্প্রদ্দায়ীর সংখ্যা অত্যধিক। 

সিয়াগণ মহম্মদের কন্ত। ফতিমার গ্বামী আলির অনুচর, তাহার৷ আলিকেই 
যথার্থ খলিফা অর্থাৎ মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্বীকার করেন, যাহা হন্ীরা 
করেন না; ত্বাহাদের মতে আবুবকর যথার্থ খলিফা । এই মতদ্বৈধত। হেতু 
উভয় সম্প্রদায় পরস্পরকে বিদ্বেষ করিয়! থাকেন এবং হুন্নীগণ সিয়াদিণকে 
“রাফেজী” অর্থাৎ, সত্যত্রষ্ট বলিয়া আখ্যাত করেন। মহরমের সময়ে এই ছুই 
সম্প্রদাদ্বের মতদ্বৈধতার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিয়াগণ যখন তাহাদের 
পুজনীয় আলিয় দ্বিতীয় পুত্র মনের গৌরবকর মৃত্যু দিনের স্থাতি রক্ষা করিতে 
প্রতিবৎসরু মহরম মাসের প্রথম দশদিন তাজিয়া! নির্মাণ পুর্ন্ঘক উৎসবে মত্ত 
হইয়া উঠেন, তখন ছুষ্নীগণ আলিকে খলিফা স্বীকার না করায় তাহার পুত্রের 
মৃত্যু দিনেরও গৌরব বক্ষ! করেন না, তবে &ঁ মহরম মাসের দশমদিনকে তাহার 
কোরানোক্ত মতে পৃথিবী স্ষ্টির দিন বলিয়া & দিনকে পহিত্র জ্ঞানে মান্ত করিয়া 
থাকেন। জ্ঞানবান হুন্নীগণ পূর্বোক্ত মতানুসারে চলিলেও নিরক্ষর ছুমীগণ 
প্রায়শঃ সিয়াগণের সহিত একযোগে এই শোকের উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকে) 
বিগত কয়েক বৎসর হইতে রাগাছাট সব্(ভিভিসান, সবর, ও নদীয়া এেঁলার অনা 
বহু স্থানে ছুশিক্ষিত হুম্নী মোল্লাগণ আসর! তাহাদ্দের নিরক্ষর ভ্রাতাগণকে এ 
বিষয়ে উপদেশ প্রধান করিলে, তাহার! এই উপলক্ষে তাজিয়! নির্াণাদি উৎমথের 
যাবতীয় কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়াছে । এতদঞ্চলের সিয়াগণ এই মহরম ব্যাপারে 
হুসেন ও হাসেন উভয় ভ্রাতার নিথ্িভই শোক প্রকাশ করিয়া থাকে কি 
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পারলিয় এবং ভারতের উত্তর পশ্চিষ প্রদেশ সমূহে একমাত্র হুসেনের স্থৃতিই 
জাগরুক কর! হয়, ভাবির! দেধিণে এই প্রথাই বখার্থ অনুমতি হম্ব কারণ হুসেন 
যখন ৩৮৯ খ্্টান্বের ১৭ই মহরম তারিখে কারবালার নিহত ছইয়াছিলেন হাসেন 
তাহার ১*বংলর পুর্বে ২৮ কাফেরে মে্িনার শত্রুর বিষাক্ত শরে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন। 

এই মহরম ব্য ভীত মুনলমানগণেয় পর যে সমস্ত পর্ব আছে তচ্মধো রমজান 
শেষে ইদলফেতর এবং বক্রীদ, পির ও নুরী উ নয় সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণই সমভাবে 
সম্পর করিয়। থাকেন। 

রমজান--যুসলমান বৎসরের নবম মাল; নিষ্ঠাবান যুপলমান মাজেই 

এই সমগ্র মাসঠীকে পবিভ্র জ্ঞানে প্রত হুর্য্ের উদয় হইতে অন্তকাল, 
পর্যাত্ত কঠোর উপবাস স্বার। উদ্যাপন করিয়া! থাক্নে। এই রমজানের উপবাস 
কাল মধ্যে যদি কেহ মিথ্যা কথা ফে' কারণেই হু'ক কহিপ্না ফেলেন তবে ভাঙার 
সমস্ত পুণ্য ক্ষয় পায়। এই মাল ব্যপী পর্ব ১লা সওয়াল ইদগকফেতর পর্বে 
উদ্যাপিত হয়। এই দিন সকলে নববস্ক্র পরিধান করিয়া সাধাষযত দান 
ধ্যানাদিছে রত হয়েন ভ্রবং উপাসনার পর আত্মীয়, শ্বরূন, বন্ধু, বান্ধব আদি 
পরম্পর আলিঙ্গন, অভিবাদন, প্রত্যাভিবাদন ইত্যাদি করিয়া থাকেন। 

এই পর্ধ কয়েকটা ব্যতীত আরও কতিপর পর্ব মৃললষান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। 
সে গুলি এ জেলার সর্ব সমভাবে উদযাপিত না হইলেও; নদীয়া সন্তান 
মুনলমানগণ,* এ গুলির অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন।--. | 

সবি বরাত-_-মাহ “লাবান” এর পঞ্চগশম দিবলের রাঝ্জিকাল? মুসল- 


মানগণের মতে এই দিন আল্ল! মছুযোর সন্বংসরের পাপ পুণ্যের হিসাব জঙ্! 
খরচ করেন। 





* জুখের বিষ বিগত কম্ক বৎসর হইতে নদীয়ার সন্তান 
শিক্ষিত মুসলমান মহাশয়ের! তাহাদের নিরক্ষর সাহ্জীগারিক ব্যক্কিগণের 
উন্নতির জন্ত নানারূপ চেষ্টা কর্রিতেছ্েন এবং এন্ডছ্পলক্ষে বনু স্থানে সভা! যকতর 
মামা, সোড়িং আদি স্থাপিত হুইতেছে। ইহাদের মধ্যে কুষারখালির 
সৈযদ,মৌগবী আবছধলক্দুস পখুখ, নু ধীগণের ঘত্ধে স্থাপিত আগঙান এত্যাফার 
এস্লামিয়, রুষ্ণনগরে নদীয়ার সুযোগ্য হ্যাজিষ্রেট ইজাকাইলে বাছান্থরের 
নামীয় মাত্রাসা, শাস্তিপুর মাত্রাস। প্রন্ৃতি উল্লিধ যোগ্য। সংখ্যার মনত, 
বিধায় যেমন সম্া্গ বিশেষের সহানছে প্রত্ধিপদ্ধি কম হয় তেমনি সংখ্যা থিক্যে 
বারের সামান্িক প্রতিপন্ি বৃদ্ধি হর, এই কারণে নদীবার হিস 

॥ মুসমানের সামাজিক প্রতিপৃন্ধিও বেশ আছে। এখানকার, সুসলমানগণ, 
৯ তাপ, সানাধিক,বিদ্ী ওই... ও 
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ইছুজ্ুহা_যাহ “জেলহিজ্জার” দশম তারিখে অস্ধঠিত হয়, ইহা 
বক্জীদ নামেও খ্যাত, এই উপলক্ষে নানাবিধ পণ্ড হত্যা কর! হয়। 

আশুরা--ষাহ “মহরষের” দশম গিবসে লুসীগগ কর্তৃক পালিত হয) 
তাহাদের মতে এই দিন আল্লা কর্তৃক জগৎ, জন্ম, মৃত, স্বর্গ.নরক ্রতৃতি 
যাবতীয় স্যষ্টি প্রথম হ্থজিত হয়। 


আখির-ই-চাহার ম্ৃত্বা-_মাহ লাকরের শেষ বুধবার । কথিত 
আচে এই দিন মহম্মদ তাহার শেষ পীঁড়। হইতে কথফিতি_নিরাময় হয়া ক্গান 
করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন 1 এই উপলক্ষে যাহারা এই দিনের গৌরব করেন 
তাহারা একখানি কাগজে কোরান হইতে নির্দিষ্ট সাতটী শ্লোক লিখির়া,এ লেখা- 
গুল জলে ধৌত করিয়। পরুষ পবিক্্, জ্ঞানে ত্র জল পান করেন। 
পূর্বোক্ত পর্ব গুলি বাতীত আরও ক্ষন বৃহৎ ছু একটা পর্ব বিদ্তমান আছে 
এবং এই জেলার মুদলমানগণকফে এই সকল পর্ধ বাতীত আরও এক গ্রকাবের 
পৃ্তা অর্চচনার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যার, লেগুলি সাধারণতঃ ভগবৎ জানিত 
পীর, ফস্তীর বা গানীগণ্রে পুঁজা। প্রার়শঃ কোনও একটা বৃক্ষের মুলে এই 
সঙ্গল শ্বনাম ধন্য পীর মস্বাশরগণের মাস্তান! দেখিতে পা ওয়! ঘায়, নদীয়া জেলার 
প্রায় প্রতি গ্রামেই এইরূপ ছু একটী 'আত্তান। বর্তমান আছে, কোনও কোনও 
স্বানে ইঙ্টুক বা মুত্তিক! নির্দিত ক্ষুতর দরগা ও এন্দর্থে দেখা যায়। সাধারণত: 
পর লরিয্ৎ পীর তরিকৎ,পীব় হরিকৎ,'এবং পীর মরিফৎ 'এই চারি প্রকারের পীর 
এইরূপে পুজা পাইয়া থাকেন। হিন্দুগণও নবপ্রন্তচ গাভীর ছুগ্ধ ও বাতাদা 
প্রভৃতি দ্বার! ই'হাদের স্তপ্টি সাধন করিয়। থাকেন । নদীয়া জেলার মুসলমানগণ 
সাভপীর, পাচপীর, পীর বদর প্রভৃতি মহাপুরুষগণেরও পৃক্| করিয়া থাকেন, 
গ্রবং নদীপ়ার উতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন আস্তানার মধ্যে রাণাঘাটের 
অদুরস্থিত পাটুলী গ্রামের বড় পীব়ের আত্তানা, মাটীঘ্ারীর মন্লিকগসের দরগা 
এবং পলাশীর অদূরষ্টি ত মাঙ্গনপাড়া ফরীদতলা গ্রামের ফকীর ফরীদ দা সকরগ 
এর গরগার লক্ষমান করিয়। থাকেন । এই দরগার মধোই পিরাজ-উদ্দৌলার 


বিশ্বস্ত দেলাপতি মীর মদন সমাহিত আছেন | 
| িরিনিএটে 





ৃষ্ঠান। । 
এই জেলার খৃষ্টান অধিবাসীদিগের মধ্যে ২০002 089০110 ও চ100590801 
উত্তপধবিধ খুঠানট দৃষ্ট হইয়া! থাফে। ই? ছাদের শ্রধান আড্ডা কৃফন?র 
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কাঁপাসভাঙ্গা, রাঁধাধাট, মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানে । ইহাদের অবস্থাও বিশেষ 
স্বচ্ছল নহে, অধিকাংশ কীষিকার্ধ্ের উপরই জীবিকা নির্ভর করে। 
কৃষ্ণনগরস্থ ৬রায় দ্বারিকা নাথ দে বাহাছরের বংশাবলীর ভ্যান সুপভ্য 
উল্লেখযোগ্য ছু দশ খর খৃষ্টান বংশও দেখা যাঁয় তবে তাহাদের দংখ্য। অতি কম। 
কেছ কেহ বা আবার সামান্ত বেতনের কনেষ্টবলী প্রত্ৃতি কার্ধ্যও করিয় থাকেন। 
সমাজে ই'হাদের বিশেষ প্রতিপত্তি নাই। খৃষ্টান মিসনারিগণ অত্র 
জেলার বহু স্থানে শ্বধর্্ প্রচার উদ্দেস্টে, স্কুল,দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন 
করিয়াছেন। এই সকল প্রচার দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিস্ালর প্রভৃতির 
মধ্যে বিখ্যাত সিতিলিয়ান জে,মনরে1(]. 0100:0 চ50.০.3)প্রতিষ্ঠীত রাণাধাটের 
অদূরস্িত দয়াবাঁড়ী নামক দাতব্য চিকিৎসালয়, কষ্ণনগরের মিসনারি স্ব 
প্রভৃতি লোক হিতকর কার্ধ্যগুলি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য* । এই সকল মিসনারি 
সাহেবদের মধ্যে অনেক সময়ে অনেক উদ্দারচেত। মহাত্মা! আগমন করিয়াছেন। 
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২২৬ নদীয়া-কাহিনী। 


হর্ভিক্ষের কঠোরতায় প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন নদীয়ার 
ইত্িহালে লেই সব মহাপুরুষের নাঁম চিরঙিন স্বর্ণাক্ষর়ে লিখিত থাকিবে । 





হিচ্দু। 


নদীর়ার হি্ু অধিবালীগণ নান সূলধর্পে ও শাখাধর্শে বিভক্ত ,ঘখ| শত) শৈব, 
বৈষব এবং কর্তাতজ1, বলব্বামতজা ইত্যাদি । এতন্মখ্যে জীচৈতন্ত দেব প্রতস্তিত 
বৈষ্ঃব সম্প্রদায় এবং কর্তাতজা, বলয়ামতজ। সম্প্রদায় প্রভৃতি কতিপর সম্প্রদায়ের 
উৎপত্ভিষ্বান এই নদীয়। জেলা । এখানে শাক্জ বা শৈব অপেক্ষা বৈষঃবের 
সংখ্যাই অধিক। ক্রাঙ্গণগণ প্রাহশঃ শাক অথব। শৈথ। এক সময়ে নদীয়য় 
এই ছুই ধর্পের হথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইপ্াছিল কিন্তু বর্তমান কাণে ক্রিন্াস্লিত 
ভান্তিক বা শৈব ছুলত। 
সাধারণ হিন্ছু গৃহস্থগণ ক্রিয়া কর্ণ নদীয়া পৌরৰ রবি শ্ার্ড রঘুনন্মনের 
মতাস্থৃধারী কার্ধা করিঙ্বা থাকেন। বৈষণবগণের নিকট ই্রীমদগোপাল ভট্ট কৃত 
“জীহরিভত্তি বিলাসের” মতেরই প্রচলন দেখ! যাক্স। তেকধারী এবং খ্টী 
বৈষ্ণব মতানুপারী বাক্তিগণ ব্যতীত নদীয়ায় লাধারণ লোকে সাম্প্রদার্িক মততেদ 
হইতে দূরে রহিক্ন! নিম্নলিখিত পর্ব গুলি অবনত করণীক্ষ মনে করেন। নান! 
কারণে অধ্িবাসীগণের অবস্থা! হীন হওয়ায় ইচ্ছা! থাকিলে ও লকলে এখন সচর 5? 
ক্রিয়া, কর্, ব্রত, পার্ববপাদ্ধি করিতে পারেন না,তবে কোন কোনও ক্রিয়াবান 
ভাগ্যমন্ত বংশে এই সমস্ত পর্যাগুলিই অনুষীত হয়, নিত্য ও নৈমিত্বক ক্রিয়া 
পার্বণ এবং আর নিয়মাসি কাধ, শালগ্রাম শীলা-সেবা, পূজ ভোগ, শিবপুজা 
ইত্যাদি সন্ধ্যা-আহ্ছিক-কৃতয (নিজনিজ, ই্দেবতার আরাধনা, জপ,পু্জ! ইত্যাদি) 
অতিথিপেবা, ব্রাঙ্মণতোজন। গঙ্গাদান, তর্গন, যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গানান ও 
পুরোশ্চারণ) শানধি-্বস্ত্যয়নতুলনী নিবেদন প্রভৃতি; জাতকর্ম,অনপ্রাপনচুড়াবর 
কর্ণবেধ ইত্যাদি দশবিধ সংস্কার ও তদোপলক্ষে আঙ্ণ বৈষ্ণব ইত্যাদি ভোগন। 
খর্দদৌহিক ক্রিয়। ও আল্গশ্রান্ধানি ক্রি) পার্কণ শ্রান্ধ। একো দি রান্ধাণি। 
জোলবাআ, দশাহয়, পলানযাজো, রখযাআা। কুঁলনবাআ।, ছর্োংসব, লক্গীপুগ' 
শ্বামাপৃছ, জগগ্থাত্রীপূজা। কার্তিক পূজা রাপধাআা, সরন্থতীপুক্গ, দোয়া) 


নদীয়।-কাহিনী । ২২৭ 
শিবের গ্রাজন।  এনযভীত ব্রভাদি যখ। অক্ষতৃতীয়া, সংক্রান্তি, সাহিত্ীব্র, 
জন্ম ই্টনী, তূর্ববাষ্টমী, অনস্ত চতুর্দশীব্রত, অরণ্যযসতীব্রত, একাদসটীব্রত, কাত্যায়নী 
ব্রত, চাতুরখাস্ত ব্রত, তাল নবমীব্রত, ছৃর্গানবমী, সিংহ চতুর্দশী, ভ্রাতৃদধিতীয়া 
কৃত্য, ললিত। সপ্তমী, শিবরাত্রিব্রত, রামনবমীব্রত, ষীতা। নবমীব্রত, যটপঞ্চমী 
তত, জলরান ত্রত। বালিকাদিগ্রের আচরন্ীয় ব্রত পুপ্যপুকুর, যমপুকুর, সীভুতি, 
তুষুলী, ইত্ু বা খতৃপূজ।প্রত্থৃতি। 

পৃণ্যমাসে শ্রমত্তাগবতাদি পুরাণ পাঠ, কথকতা ও তদত্বীভূত ক্রিয়ারছি। 
শহরিবাসর, শ্রীনগর সংকীর্তন এতদ্ব্যতীত বৈষ্বদিগ্ের পর্ববাদি এবং 
*পোষলা” ইত্যাদি গ্রাম্য পর্জাদিতে সাধারণে উৎ্সবাদি করিয়া থাকেন। 





দৈব ধঙ্ম। 
এই গৌড় মগ্ডলে রামনুজ, বিষুগগানী, যাধবাচাধ্য ও নিম্থাক্গিত্য এই চারি 
সংপ্রদায়ই বৈষণবের মধ্যে একমাত্র মাধবাচারী সম্প্রদায়ই দুষ্ট হইয়! থাকে, তাহার 
কারণ শ্রুগ্দৌরাঙ্গদেব মাধ্বাচারী সম্প্রদায়ভূক্ত ঈশ্বরপূরীর নিকট দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন এবং বর্তমান কালে ধে বৈষণৰ ধর্ম এতদঞ্চলে পরিদৃষ্ট হইয়া! থাকে 
তাহা শ্রাচৈতস্ত দেবেরই মতানুসারী। এই বৈষৰ সাশ্রদাকে প্রধানতঃ 
চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। | 
১ম ফীহারা বিস্ধুর উপাসনা করিয়া থাকেন, উসৌরাষের কোন মতামত শা 
করে না। 
২য়,_-ধাহারা গৌরাঙ্গ নিক্ুক্তমতে ীকফেের উপাসনা করি থাকেন। 
৩য,-_ধীহার! শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকেই উপান্ত জ্ঞানে পুজা করিরা থাকেন। 
৪৭,-_ববাহারা নামে 'বৈধণব হইলেও আচার ব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথাবল্বী। 
এতন্মধ্যে প্রথম শ্রেনীর 'বৈষণবের সংখ্যা নবীরায় নগণ্য । দ্বিতীয় ও ভূতীব্বের 
সংখ্যা প্রায় সমপরিমাণ এবং চতুর্থ শ্রেনীর সংখ্যা অত্যাধিক। প্রথম শ্রেধীর 
সন্বন্ধে ব্যক্তব্য কিছুই নাই; তাহার! চিরপ্রচলিত শ্রখাুধায়ী বিস্কুর গা 
করিয়া থাকেন। ছিতীয় ও তৃতীয় শ্রেষর বৈধবগণ মহাপ্রভুর আচরি ধর 
যথাযথ আচরণ করিয়া থাকেন । এই হুয়ের যাজন যাজন, আচার, ব্যবহার, শা 
সমত্থই একপ) কেবল পরতে এই কেহ কৃ তজন করিক়। থাকেন, কেহ ঝা. 











২২৮ নদীয়া-কাছিনী। 


শ্রগৌয়াঙ্গকে সাক্ষাৎ শ্ীকফণ জ্ঞানে উপাসন। করেন। এই দ্বিতীয় ও তীয় 
শ্রেনীর বৈষবগণর ভরভিত্ডি পপ্রেম” 1 আমন মহাপ্রভূ আত্ম চরিত্রে আচরণ 
করিয়া এই ধন লোককে শিক্ষা! দিয়াছিলেন। তিনি ছয়ং কোনও পুস্ঠকাদি 
লিখিয়৷ এই ধর্দের পথ দির্দিউ করিয়া দেন নাই ) তবে, সময়ে সময়ে তাহার 
শ্রাযুখ হইতে যে সকল অমৃতমগ্ধি উপদেশমালা বহির্গত হইত তাহাই পার্শদ ভন 
বৈষ্বগণ লিপিবদ্ধ করিঝ়া গিয়াছেন। সেইগুলি হইতে এই ধর্চরণ সম্বন্ধ 
তাহার আদেশ ও অভিপ্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গুলির মধ্যে আবার যে 
আটচী শ্লোক বৈষ্ব জগতে শিক্ষাঞ্ক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই অষ্ট শ্লোকই এই 
ধর্্মাবলদ্বীগণের যথাসর্বন্থ । তিনি এতদ্বার। বিশুদ্ধ বৈষবের লক্ষণ ও কর্তব্য 
নির্দেশ করিয়াছেন । প্রাচীন হিন্দুধর্ম্বে যে সকল গ্রন্থ বা মত গ্রাহ শ্রুচৈতন্ত- 
দেবও সেই সকল গ্রন্থ ও মতানুবর্তন করিয়! গিয়াছেন এবং তিনি উপনিষদ 
শ্রুতি ও আর্ধ্যথধি প্রশ্নীত ধর্খবশাস্্র সমুদয়ের গৌনার্থ ত্যাগ করিয়! মৃখ্র্থ 
অবলম্বন করি! গি়াছেন । বথা--শ্রী চৈতন্ত চরিতামৃতে-- 

“প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান । 

শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই ত প্রমাণ॥ 

হ্বতঃ প্রমাণ বেদ স্ত্য সেই কয়। 

লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামান্ নাহি হয় ॥” 

এইরূপে শান্ত সমুদয়ের ভক্ত্যাত্মক মুখ্যার্থ করায় কোনও কোনও গে 

তাহার মত কিছু সুতন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যাহ! দেখিতেন, যাহা করিতেনঃ 
যাহ। বলিতেন সমস্তই ভক্তির দিক হইতে, শ্তরাৎ তাহার মত কেবলি ভক্তি 
মাথা, অন্যথা তিনি ক্য়ং কোনও নৃতন মত উদ্ভাবন করিয়। যান নাই। ই 
প্রমাণ দরূপ সর্বদাই শ্রমন্তাগবদগীতা, অষ্ট।দশপুরাণ, ব্রহ্ম সংহিত। প্রভৃতির 
আবৃত্তি করিতেন। এতঙ্বযতীত উপানিষদ, শ্রুতি প্রতৃতিরও যথেষ্ট আদর করিতেন। 
তিনি ঈশ্বরকে সর্দ্বব্য পক্য স্গৈর্বর্ধপূর্ণ, সর্বাশক্তিমান ও সাকার বলি রি 
তেন এবং নন্দূলাল, ব্রজে্ন্ন ্ীরুষণকেই স্বয়ং পুর্ণভিগবান বলয় ডি 
করিতেন। এই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাকেই তিনি জীবনের সর্ধাশ্রে্ঠ এবং এক 
কর্তব্য বলিয়া উপদেশ করিতেন এবং তাহার নাম কীর্ভনকেই কলির নন 
একমাত্র গতি নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন। 


নদীয়)-কাহিনী । ২২৯, 


রামানপ্গ বায় যে প্রণালীক্রমে অধিকরীভেদে ভিন্ন ভিয় সাধ্য নিদ্দেশ 
করিয়'ছেন ত.হাই শ্রসৈতস্ভের অনুমোদিত। জ্ঞানশুন্ত ভক্তি প্রেমভক্তি, 
দন্প্রেম, সথ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, কাস্থভব, এই কয়টী সাধনার ক্রেমোরনত 
উপায়, আবার শ্রীরাধিকার যে প্রেম অর্থাৎ মহাতাব সমাধি ভাই সর্ধশ্রেষ্ঠ। 
সখীভাবে আপনাকে তৰতজ্ঞানে যে উপাসনা ও সেবা! তাহাই তৎ্প্রাপ্তি পক্ষে 
প্রকৃষ্ট উপায়। পরুচর্চ পরহিৎসা, পরশ্ী সম্ভাষণ প্রভৃতি একাস্ত পরিতাজ্য। 
এ সকল অপরাধে শ্ীকষ্চৈতন্ত চক্রের নিকট কাহারও মার্ডনা ছিল না; অন্তের 
কথা কি একদিন তাহার প্রিয় পারদ ছোট হরিদাস, শিখিমাইতির বৃদ্ধা তশী 
মাধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে প্রন তীহান দ্বারবন্ধ করিপ্রাছিলেন। 
হরিদান নবদ্ধীপবাসী, বাল্যকাল হইতে প্রন্ভুর অনুগত, এবং তিনি ভ্ুকঠবিধায় 
প্রভ় কীহাকে আপনার কীর্তনীয়! নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ, বর্তমান কালে 
প্রচলিত “খোল" বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার করায় তিনি 'বৈষব জগতে বিশেষ মান্তবান 
হইয়াছিলেন 7 কিন্তু, শ্গ্রভূ, হরিদাসের সকল গুণ ভুলিয়া. 
“বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 
দেখিতে না পারি আম্মি তাহার বদন ॥” 
এই বলিয়! তাহ কে দণ্ড করিলেন। হরিদাসও প্রারশ্চিতত ছকধপ প্রয়াগের 
ব্রিবেণীতে প্রবেশ করিব প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রিপ্র মর্কট 'বৈরাগ্যের পরম 
বিদ্বেষী ছিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈষ্বগণ মহাপ্রভু নিরূক্ত এই সমস্ত 
পন্থারই অনুমরণ করিয়। শ্রীকৃষ ভজন করিয়া থাকেন। 





চৈতন্য সম্প্রদায়। 


এই তৃতীয় শ্রেষ্ট টের নিকট শীকৃকচৈতন্ত মহাপ্রভু বে কেবল (উপদেষ্টা 
নহেন পরস্ উপান্ত দেবত!। এই সম্প্রদায়ত্ক্ত লোকের সংখ্যা বর্তমান 
কালে অত্যাধিক না হইলেও ইহাদের সংখা! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ইহাদের মতে শীটৈতন্তদেবই স্াপরের অতেদ শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং পুর্াবজর | 
ঠিক বলরাম তিনিই চৈতভ্ত অবতারে নিত্যানন্ব এবং অছৈত 
ক্যা যবাশিব। তাহারা এইকপে প্রীচৈতন্ত দেবের অন্তান্ত পার্খদগণ্রও 





২৩৩ নদীয়া-কাহিনী। 


পৃর্রবজন্মের অর্ৎ দ্বাপরাদি লীলাকালীন কে কি ছিলেন তাহা নির্ধারণ করিম 
খাকেন। 

কা্টড়াপাড়া নিবাসী কবিকর্ণ শুর পরমানদ্দ্ দাস হার বিরচিত *গৌরগণোদেশ 
দীপিকান্ধ মুর! ও গৌড়বাপী ভকগণের পুর্বোক্তরূপ পৃর্দাবিবরণ নিরূপণ করিয়া- 
ছেন। তাহার মতে নবন্বীপবাসী বৈষবগণ মহত্বম, নীলাচল বাসীরা মহত্বর এবং 
দ.ক্ষিণ-ত্যবাসী 'চৈতন্ত কপাপ্রগ্ত জনগণ যহাস্ত (সংখ্যায় চৌষটি) এবং 
শচৈতন্ত, মহাপ্রভূ ; অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই ছুই প্রভু, নিত্যানন্দের মর্থা 
সঙগীগণ (সংখ্যায় দ্বাদশ )--গোপাল এবং তাহাদের সম্পর্কে ধাহারা এই সং্প্রদায় 
ভুক্ত তাহার! উপগোপাল (ষংখ্যায় দ্বাদশ )। এখন যেমন গোস্বামী বংশে 
জন্ম লইলেই তিনি গোস্বামী হইতে পারেন, তখন সেরূপ ছিল না। "গো" 
অর্থে ইন্দ্িঘুগণের যিনি স্বামী অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী তিনিই তখন গোস্বামীপদ 
বাচ্য হইতে পারিতেন, সেই তদানীস্তন অপংখ্য তক্তিমান বৈপঃবের মধ্যেও তখন 
মত্র ছরুটী গোস্বামী ছিলেন যথা, শ্রীসনাতন, শ্রূপ, শ্রীরবূনাথভট্, শ্রুছীব, 
শী'গাপাল ভট, শ্্ররদুনাথদাস। 

এই সম্প্রদরীগণের মতে দ্বিভূজ মুরলীধর পীত শ্বর শ্্ীকৃ্ই ভগবানের কৃটস্থ 
রূপ। পূর্বে শরবৃন্দ বনে কৃ ও ্রীমতী রাধিক। লীলাচ্ুলে অনুপম সুখমতোগ 
করিতেন, কিন্ত শ্বীকফের অতৃল মাধূরধ্য রদানুভব করিয়া শ্রীরাধিকা যে হু 
ভোগ করিতেন, শ্ীকফ সে বসাস্বাদে বঞ্চিত হইতেন) তাই তিনি আপনার 
মাধর্ধ্য আপনি অনুভব করিতে একদেছে রাধাক্ষ* উভয়ে মিলিত হইয়৷ গৌরান্গ 
রূপে অবভীর্নণ হয়েন। * ইহা ব্যতীত প্রেমভক্তি বিকাশ ও হরিনাম প্রচার 
অন্ততম উদ্দেন্ঠ । কলিকালে কটভগবান শ্রীচৈতন্তকপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ 
করিবেন এই মতের পোষকে সহায় অসংখ্য শান্ত হইতে অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রং 
করিয়া তাহাদের মত পুষ্ট করির! খাকেন। সে সকল অথগুনীয় যুক্তির সনু 
বৃখ! বাক্জাল ছিয় হইয়া যায়। | 

ভক্তি ও প্রেম এই সন্প্রদায়ের সর্বন্ব। তাহাদের মতে জীবমাত্রে এ প্রেম 
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 রীরাধারাট প্রণয়সহিমা কীদূশো। বামরৈবা বাযযো যেনাভৃতসধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়। 


সৌখ্যং চা মদসুতবতঃ কীদ্‌ বেতি জোত্যতন্ভাবাঢযঃ সমজনি শটীগর্ভসিদ্ধৌ হরীনূঃ॥ 
খ্যং চান্তা কীদৃশং ইতি রীচতানিতাত। 


্চ 


নদীয়া-কাহিন। ২৩১ 
ভক্তির অনুষ্ঠানের অধিকারী । এই সম্প্রদায় প্রেমের অন্তর্গত শান্ত, দান্ত, সধ্য, 
মাধুর্য ও বাৎল্য এই পাঁচ প্রকার ভাব স্বীকার করেন। নামসংকীত্ডন এই 
সংগ্রদাযে প্রধান সাধন, এবং শ্ররীকৃফ্রীতিকামনায় উপবাম, নৃত্য ্বীত ও রিপু- 
সধ্যমাদি চৌধটি প্রকার সাঁধনেরও ব্যবস্থা। আছে। তবে সকল সাধনাতেই ইস্হার! 
গুরুর প্রয়োজন স্বীকার করেন এবং অন্তান্ত সম্প্রদায়ের স্কায় ইহাদের নিকটেও 
গুরুর স্থান অতি উচ্চে। 

অনৈত, নিত্যানম্দ, আচার্ধ্য প্রভু প্রভৃতি ও পূর্বোস্ত ছয় গোস্বামীর পুত্র 
কলত্রাদি ইহাদের গুরু স্থানীয় এবং সকলেই ইহাদেরই কাহার না কাহারও 
পরিবার। তাহারা গৃহী 'বৈষ্বগণকে মন্ত্রদান করিয়া থাকেন কখনও ব1 শিষ্যদের 
কৃষ্মন্ত্র প্রদান করেন, আবার কখনও বা চৈতগ্ত মন্তও দান করিয়! থাকেন। 
এই সকল বৈষ্বগণ গৃহে, থাকিয়া গৃহী শচৈতন্তদেবের আচরিত পন্থানুবর্তন 
করিয়া থাকেন। আবার ধাহার। 'বৈরাগ্য অবলম্বনে জাতি, কুল, মান, পরিত্যাগ 
করিয়া এই ধর্ম্াবলম্বন করিতে চাহেন তীহাদিগকে “ভেক” লইতে হয়। এক্ষেত্রে 
গ্োস্বামীগণ শিষ্যকে মস্তকমুণ্ডন পূর্বক মান করাইয়া! ডোরকৌপিন বহিব1স, 
তিলকমুদ্রা, করন ব) ঘটা এবং জপথাল। ও ভ্রিকন্টি গলমালা অর্পণ কাররয়া মন্ত্রদেশ 
করেন। এক্ষণে তাহায়। এ কাধ্যতার বৈবদিগের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। 
ইহা ছাড়! পঞ্চতত্বের * ভোগ, ও বৈষণবগণকে মহোৎসব করিয়া ভোজন 
করাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন নিত্যানন এভু এই স্ডেকাশ্রমের স্ব করেন। 
_. বর্তমান কাল প্রচলিত রীতি অন্ুমারে এই ভেকাশ্রবী বৈষবগণও বিবাহে 
অধিকারী । এ বিবাহে ছড়িদার বর কন্তার উভয়ের কষ্ঠিবদল করাইয়া! দেন এবং 
বয় কিঞ্চিৎ দক্ষিণ ও গোস্বামীর নিমিত্ত ন্যুনসংধ্য। পাচসিকা গ্রহণ করেন। 
এক্ষেত্রেও চৈতন্ত প্রভৃতির ভোগ ও মহো২সব হইয়া! থাকে। এই সম্প্রদাযী 
বৈরাগীদের মধ্যে বিধবা বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে, তবে দ্বিতীয়বার বিবাহের 
পর স্ত্রীর সীমন্তে সিন্দুর দেওয়ার নিয়ম নাই। গৃহী বৈষবগণের মধ্যে বিধবা * 
বিবাহ প্রচলিত নাই। এই সকল ভেক্ধারী বৈষ্ণবগণের মধ্যেই ্যদ্িচার, 
কদাটার প্রস্তুতি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে শ্রযেশ লাভ করিয়াছে যে ইহাদের অনেককে 
বৈষ্ণব বলিতেই ঠা জন্মে। 


* ১ শ্ীচতস্ত মহাপ্রতু, ২ ।আনিতান, ৩। রি $। অত বদ : 





হই নদ্দীয়।-কাহিনী। 


ধারা চৈতগ্তদেবকে উপান্তর্ূপে পুজা করিয়া থাকেন, তাহারা অন্ত 
দেব্তার স্কায় ্রাদিমাইয়েরও ধ্যান, মন্ত্র, পুঁজাপ্রণানী ও গবাদি শান্তর হইতে 
সংগ্রহ করিষা উপাসনা করিয়া থাকেন। 

এই সকল সম্প্রদায় ব্যতিত নেড়ানেড়ী, বাউল প্রভৃতি কতিপয় কদাচারী 
বৈষ্ণব, সংপ্রদায় এতদঞ্চলে দেখা যায়। তাহাদের আচার বাবহার, কর্মকা 
বৈষ্ণবগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং মুখে “জযষ্ঠাদ গৌর, জয়ষ্টাদ নিত্যানন্ব বা বীর 
অবধৃত” বলিলেও কখনও কার্ধ্যে তাহাদের উপদেশ ম'নিয়া চলিতে দেখা যায় না) 
পরস্ত, তাহার বাভিচার পদে পদে দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয় চর্চ,র জ্রেত 
অতি প্রবল এবং সেই কুহকে মজিয়৷ বু.ইতর জাতিয়লোক এই সকল অধ্প্রদায 
ভুক্ত হইয়। পড়ে। 

হায়! প্রেম ভক্তিমাথ। সুনিল, জগন্মকল ধের সেই উচ্চতম আদর্শ 
হইতে কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন হইয়াছে । ইহা। হইতেই দেশের লোকের প্রকৃতি 
অনেকট! অনুমিত হত । কি পরিভাপের বিষয়! চ্ছুদিন পূর্বে বৈষ্ণব বলিলে 
যে আচারবান ধীর প্রেমিক ভক্তের উজ্জ্বল ছবি মনন নয়নে উত্ভাষিত হইত 
এক্ষণে ঠিক তৰ্বিপরীত। 'বৈষধৰ এখন একটা স্বতন্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 
লম্পট, বাভিচাত্রী, মক্ষট বৈরাগ্যধারী নরনারী এখন অনায়াসে আপনাকে বৈষ্ণব 
বলিয়া পরিচয় দিতেছে । হায়! মহাপ্রভু! তোমার স্বহস্ত প্রোথিত মহাক্রমের 
এ অকাল নাশ কেন ঘটাইলে প্রভু ? দিলে ত আবার কাড়িয়া লইলে কেন? 
জানি, আমরা এতই কলুধিত যে জেষার বিমল দয়ার আশা করাও আমাদের 
ষ্টতা; কিন্ত হে দরিত, হে প্রিরতম, হে ভুবনৈকনাথ, তোমারই চন্্ 
হুর্ধ্য কি পাপী ও পুণ্যাত্মাকে সমভাবে কিরণ দেন ন1? তুমি ত পতিত্রেই 
নাধ, পুণ্যাত্ব৷ ত নিজের পুণ্য তোমাকে লাভ করে কিন্ত তুমি ত গালীতাণীর 
অনন্তশরণ, তবে নাধ ! ইচ্ছামত ভূমি তোমার ইচ্ছা! আমরা কি বুষিব। এ 
দেখ নাথ! তোমার অকলঙ্ক ধর্মে কেমন কলঙ্গমসী মাখাইতে বদিয়ছি। শিলার 
পরাণ ধর্ধ্বজী এক একজন ব্যভিচারীলী ছুই দশটা রষমী পরিবেটিত হই 
নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচ্ দ্িয্া বেড়াইতেছি। এস নাথ! আর ৪ 
এস- তোমার পবিত্র পদস্পর্শে এই কলুধিত ধর! আবার পবিত্র হউক। 
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নদীয়া হইতে যে সমন বর স্রদাযের উৎপত্তি, তথ্যে কর্তার দল টফথ 
সম্প্রদায়ের পরই উল্লেখযোগ্য ; কারণ, যত সংখ্যক নরনারী এই দলভুক্ত 
ততলোক এক বৈষণব সংগ্রদায় ভিন্ন অন্ত সম্প্রদায়ে ৬, হয় ন)। তবে এ দলে 
পুকৃষ অপেক্ষ। স্ত্রীলোকেরই সংখ্যাধিক্য। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
তিন গু অধিক এবং সেই কারণই বোধ হয় ইহাদের মধ্যে ব্যতিচাবের জোত | 
এত প্রবল। একদিন যে ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল “মেয়ে হিজরে পুরুষ খোজা, তবে 
হয় কত্তাভজা,” এখন সেই উচ্চ আদর্শ কিরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে । যদিও 
পরস্থীগ্মমন বা তংচিস্তা পর্যস্ত উক্ত ধশ্ম প্রবর্তকের সম্পূর্ণ বিধি বিরুদ্ধ তত্রাপি 
বহু সংখ্যক নরনাী সর্ব্বদা একত্র সহবাস করায় এক্ষণে নরসেবা ও নারী সেবাই 
এ ধর্মের সর্বনাশের মূল হই দড়াইয়াছে। যদিও বর্তমানকালে এই জল্প্রদায়ী 
ব্যক্তিগণের মধ্যে একূপ অধঃপতন দৃষ্ধ হইতেছে বটে কিন্তু এই মত প্রবর্তনকালে 
ইহার প্রবর্তক আউলটাদের আদেশ অতি জ্ঞানথর্ত ও সহপদেশ পূর্ণ । তাহার 
আদেশ এই পরসত্ীগ্মন, পরজব্যাপহরণ এবং প্রামীহত্যা সাধন এই ত্রিবিধ 
কায়িক কর্ম ও এ ব্রিবিধ কাস্িক কর্মমসাধনের ইচ্ছা, মিথ্যাকখন, কটু ভাষণ, বৃখা- 
ভাবও প্রলাপতাষ এই চারিগ্রকার বাঝকর্ম্, সর্ব সমেত এই দশব্ধি কর্ম সর্বধ! 
পরিত্যজ্য। এই অন্প্রধায়ের বীজমন্ত্রের মুল হৃত্র *গুক্লুসত্য”। কেহ উদ্ 
সংপ্রদায়ভূক্ত হইতে চাহিলে প্রধমতঃ ষে এ বৃলমন্ প্রাপ্ত হয় পরে ইহার প্রতি 
তাহার বিশ্বাস স্থিরতর হইলে তখন সে “কর্তা আউলে মহাপ্রত্‌, জামি তোমার 
হুথে চলি ফিরি, বা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা! ছাড়! ভিলাস্, 
নই. গুরুসত্য বিপদ মিথ্য/” * ইত্যাকার যন্ত্র প্রাপ্ত হয়। এই সম্পূর্ণ মন্ত্রের নাম 
যোলআন1। ধাহারা মন্ত্র দেন তাহাদের আখ্যা “যহাশযু/ এবচ শিষ্যের আখ্যা 
* এই তের পারত বটি বখা_ কর্তা আউলে বহু আমি ভোর ভি জানান 
তোমার হে চি ফিরি তিলার্ঘ তোম। ছাড়া বহি, আছি তোষার দঙ্গে আছি লোহা লু | 
পুত উহাতে 85506 চ২৩৭৪৪৪৩1 এর ৪০1. রঃ এ এই স্তর এইরপ ই জি ভঙ্জং 4 
দান করিরাছেন ০4018 51818950001. 0 চু: 7৩৩, » ১১১ মত 


8700 ৩0) 0৪ ০০০৩০ 8 রঃ ১০০, জম | জ তত ও শু১৪৩ 
০৮ তে ক | 


' সহ 












২৩৪ মদীয়া-কাহিনী ॥ 

“যরাতি,” সাম্প্রাদায়িক ব্যক্তি মাত্রের নাম “ভগবজ্জন” এবং সম্প্রদায় বহিভূত 
লোক মাত্তকেই তাহারা এ্রহিক লোক বলেন। এই সম্প্রদ/য়ের কাচা অবস্থার 
নাম প্রবর্তক তার পর সাধক, তার পর সিদ্ধ, সর্বশেষ সিদ্ধের সিদ্ধ। এই 
স্প্রদাস্বিক ব্যক্তিগণের মধ্যে সাধারণতঃ কতকগুলি সাক্ষেতিক বাক্য আছে) 
যাহাদ্বারা তঁহার। তাহাদের মনোদাৰ ব্যক্ত করেন। ইহী।রা মৃত্যুকে “দেহরক্ষা” 
বলেন এবং আপনার বাটীকে “বাসা” বলেন অর্থাৎ খোষপাড়া সকলের একমাত্র 
প্রকৃত বাটী এবং তত্বযতিত অন্ত আশ্রয় কেবল বাসা মাত্র। ইহাদের মধ্যে 
সাম্প্রদ[দ্িক ভাবে জাতিভেদ প্রথার আটাআাটি কিছুমাত্ত নাই এবং ইহাদের 
পরম্পরের অপ্নবিচারও কিছুমা নাই তবে বাহিরে সমাজের নিকট ইহাদিগকে 
সাধারণ হিঙ্গুর ন্তায় বর্ণাচার ও কুলাচার মানিয়া চলিতে দেখা যায়। যিনি থে 
বর্ণে জন্মল:ভ করিয়াছেন তিনি সেই বর্ণের সমস্ত ব্যবহারই মানিয়া চলেন 
এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাধুর। ধাহার। এই ধর্মের ধুরদ্ধর, তাহাদেরই সাধারণ 
সদেগাপের ভ্ায় সমস্ত হিন্দু আচার মানিয়া চলিতে হয় এবং বিবাহাদি সমস্ত 
কাধ্যই সাধারণ হিন্দু শাস্সানুযায়ী স্ববর্ণে হইয়া থাকে, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় 
না। তাহাদের এই প্রকার আটপৌরে ও পোষাকীভাবদ্ধয়ের মধ্যে সাম্জন্ত রক্ষা 
করিবার জগ্ত তাহারা বলিয়! থাকেন ষে ব্যবহার ও পরমার্থ ছুহই সত্য, সুতরাং 
ছইই সমভাবে পালনীয় ; ইহার পোষকে ইহাদের মধ্যে একটা বচনও দেখা যায়। 
«লোকের মধ্যে লোকাচার সদগুকরুর মধ্যে একাকার” এই ধর্খ্ব সাধারণতঃ সমাজের 
হীন জাতিয় ব্যক্কিগ্নণ কর্তৃক আচরিত হইলেও স্থানে স্থানে হুদশজন অস্ত 
ব্যক্তিকেও এই মতানুবত্তী দেখ। যাম়। & 
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এই ঘলের উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদচলে বহুবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
উহাদের মধ্যে কোন আধ্যানটা প্রক্কত, কোনটী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এ সকল 
অবধারণ কর! অতীব ছুকুহ ) ছুতরাং, যে মতটী বহুজন মান্ত তাহাই এখানে 
বর্ণিত হইতেছে । ৰ 

এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ আউল চাদ। তাহার সং্প্রদায়ী লোকেরা 
স্াহাকে স্বপন ঈশ্বরের অবতার বলিয়া! থাকেন 1 তাহাদের মতে শচীনন্দন 
শ্ীচৈতন্তদেব, টোট। গোলীনাথের অঙ্গে অপ্রকট হইয়া অলক্ষে সন্ন্যাসীর বেশে 
আলোরপুর পরগণার ধোলাদুবলী উৎপলি গ্রামে বতকাল যাপন করিয়া! পরিশেষে 
১৬১৬ শকের ফাঙ্কন মাসের প্রথম শুক্রবাযে নদীত্রাস্থ উলাগ্রামে মহাদেব বারুই- 
য়ের পানের বরোজে এক অক্টমবর্ধাীর বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন 
সম্তানাদি না থাকায় তিনি মায়াবশে এই অজ্ঞাতকূলণীল বালকটাকে গৃছে 
লইয়। পালন করিতে থাকেন। তিনি এঁ বালকে় নামকরণ করেন পূর্ণচঞ্। 
পূর্ণচন্্ প্রান্ধ ২২ বৎসর কাল শী মহাদেবের গৃহে থাকিয়া পরে ছলক্রমে তথ 
হইতে যাইয়া এক গদ্ধবণিকের গৃহে ছুই বৎসর বাস করেন, পরে সেখান হইতে 
এক জমিদারের গৃহে কিছুকাল থ।কিয়! পরিশেষে পূর্ব বাল! ও অগ্তান্ত বহস্থান 
ভ্রমণ করিক্ব! ২৭ বৎসর বয্বঃক্রম কালে “বেজরা” গ্রামে উপবীত হয়েন। এই 
গ্রামে থাকিঘ়্াই তিনি সর্বপ্রথম জাহির হয়েন এবং হটুঘোষ তাহার জর্বপ্রথম 
শিষ্য গ্রহণ করে, পরে একে একে আরও ২১ জন ব্যক্তি সর্বসমেত ২২ জন 
তাহার প্রধান শিষ্য ও অনুচর হইয়। উঠেন। ** এই ২২ জন শিষ্য সম্বন্ধে এই 
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সন্প্রধায়ের মধ্যে নানারূপ বচন প্রচলিত আছে, যথা “আউলে চাদ দোয়া গর, 
সঙ্গে বাইশ ধাকির বাছুর তার” আবার :-_ 
ৃ *এ ভবের মানুষ কোথা হ'তে এল। 
এর নাইকো রোধ, সদাই তেষ, মুখে বলে সত্য বল॥ 
এর সঙ্গে বাইশজন; সবার একটী মন, জয় কর্তা বলে, 
বাস্ুতুলে কল্পে প্রেষে চলাচল । 
এ ধে হারা ফেওয়ায় মর! বাচায় 
এর হুকুমে গঙ্জ। শুকাল ॥ 
এই সময়ে বেমন দলে দলে লোক আতিয়া তাহার শি্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল 
তেমনি আউলেটাদের অত খ্যাতিও বিস্তার হইতে লাগিল এবং তাহার ভক্তগণও 
ভাহাকে নানাকূপে সম্বোধন করিয়। তাহার নামের অভিধান বাড়াইতে লাগিলেন। 
আউলটাদের অসংখ্য নামের মধ্যে এই কর়ষ্টী প্রধান, যথা, আউলে মহাপ্রভু, 
ঠাকুর, প্রভূ, আউলে ব্রহ্মচারী, কাঙ্গালী প্রভূ, গৌসাই ও বর্তা। এতনমধয 
আবার কর্তা নামটাই বিশেষ প্রসিদ্ধ । “কর্তা” অর্থে ঈশ্বর, ঘিনি এই জগতের 
অঙ্টী, পোষ্ট! ও হস্ত স্ুতরাৎ কর্তা এবং তীহাকে যাহারা ভজনা করে তাহারা 
বর্তীভজা। এইরূপে বহুদিন বহালোকের ভক্তিশ্রন্ধা গ্রহণ করিয়া এবং চাকদহের 
নিকটবর্তী *পরারী" নামক স্থানে বহুদিন বাস করিয়া ১৬৯১ শকে বোয়ালে নামক 
গ্রামে তিনি দেহরঙ্ষা করেন। তাহার দেহ রক্ষার পর তাহার অসংখ্য শিখ্যের 
মধ্যে "রামশরণ পাল, হট্ষোষ, হরিখোষ, শ্যামবৈরাগী, কানাইখোষ, সহতরাঃ 
ঘোষ, তীম রজপুত, এবং বেচুঘোষ প্রস্ৃতি ৮ জন প্রধান শিষ্য বোয়ালে গ্রান 
তাহার কম্বার সমাধি দেন পরে চাকদহের তিনক্রোশ পুর্নবততঁ পরারী গ্রামে 
তাহার দেহের সমাধি করেন । 
আউলটাদের ২২ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে এক রামশরণ পাল ব্যতিরেকে অন্ত 
কোনও শিষ্যের নাম বা খ্যাতি তত অধিক নাই। ইহাদের মধ্যে ২।১ ভন 
শিষ্যের বংশ নদীর়ার এখানে ওখানে অদ্যাপি দেখিতে গাওয়া যায় তবে এ 
রামশরণ পালের বংশীয়েরাই সাধারণতঃ কর্তাভজ। বলিয়া খ্যাত । 
এই রাঁমশরণ পাল চাকদহের নিকটবস্ত জগদীশপুরগ্রামে সঙ্গগোপ বস 
এক গৃহশ্ছথ ছিলেন। ইহার পিতার নাম নন্দরাম পাল এই মন্রামের এব রা 
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ছিলেন তীঁচার নায় সভাবাম । উদ্থীরা একানবস্তাঁ ছিলেন । সভভারামের বংশাবলী 
অদ্নাপি জগদীশপুরে বাস করিতেছেন। কিন্ত তাহাদের সহিত এই কর্ততজ! 
সম্প্র্গায়ের কোনরূপ সংশ্রব দাই । র্লামশরণের অল্প বয়সে জগপুর গ্রামের 
শিশুকঘোষেব রন্তা গৌরীর সঠিত হিবাহ হয়। ইহার গর্ভে রামশরণের ছুইপী কল্মা 
সন্তান হয় কিন্ত অক্কাদিনের মধ্যেই তাহার  কন্ত1 ছুইটীর সঠিত তাহার পীর 
মতা হইলে তিনি গোবিন্দপুরবাসী গোবিন্দ ঘোষের সরঙ্গতী নী কন্যাকে 
বিবাহ করেন। এই সরম্বতীই দেহাস্তে «“সতীমা, শচীষ” বা ?কর্তামা" নামে 
খ্যাতাপন্ন হইয়া উঠেন। 

রামশবণের বংশ পরিচয় ও আউলটাদের শিষ্যত্ গ্রহণ সম্মন্ধে যে নানারপ প্রবাদ 
প্রচলিত আছে তশ্মধো এতদ্‌র পর্ধ্যস্ত সকল গুলিতেই একরূপ বর্ণিত হয় কিজ্ঞ ইহার 
পরে আউলটাদের সহিত রামশরণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় বিবরনী গুলি বিতির মতানুযায়ী। 
কেহ কেহ বলেন, রামশরণ দ্বিতীয়বার জার পরিগ্রহের পর বিষয় কার্যে অনুসন্ধানে 
নদীয়া জেলার যুরতীপুর গ্রামে আমিয়া' বাস করেন পরে তর্থাকার জমীদ্দার বেনা- 
পুরের খা বাজাদিগের বংশোস্তব রায়রায়ান দেওয়ান পদ্বলোচন বাহাছুরের জমিদারীতে 
নায়েবের কার্ধ্যে নিমুক্ত হয়েন এবং এইখানেই তাহার সহিত আউলটাদের সাক্ষাৎ 
হয়। আউপর্টাদ স্বভাব বিনীত বাষণরণের আতিথো যজষ্ট হইয়া! তীহার কমণ্ডলুৎ 
স্থিত জলে মতুশয্যাশায়িনী রামশরপ্ণর শ্ীকে ব্যাধি মুক্ত করিলে, রামশরণ তাহার 
চরণে শরণ লয়েন। আবার কেছ বলেন ছেয়াত্বরের মন্বপ্করের সময় রামশরণ পাল 
ুখসাগরের বাজারে চাউল খরিদ করিতে যাইয়া! সেখানে আউলটাদের সাক্ষাৎ 
লাভ করেন এবং পরে তিনি 9ীঁহাকে আপন বাঠীতে আনয়ন করেন। আবার 
কেহ বলেন, একক্ষিন কৃষী রামশরণ গৌোচারণে' যাইলে একজন তেজন্বী সন্্যাসী 
তাহার নিকট ছুগ্ধ যাচঞ! করেন। ঝ্লামশরণ ভক্তি গদ গদ চিত্তে এই সক্স্যাসীর 
 পরির্থয পূর্বক ছুষ্ধপান করিতে দেন। সন্ন্যাসী যখন ছৃপ্ধপান পূর্ব্বক পরিতগু 
হইয়াছেন এমন সময একজন উর্ধশ্বাযে জালিয়া বামশরপকে তীহার পীড়িত! স্ত্রীর 
মুমূর্ধ সংবাদ জ্ঞাপন করে। দক্সাবান সঙ্গ্যাসী বাষশরণের পরিচর্ধ্যার় পুর্ষেই 
বিশেষ শীত হইয়াছিলেন একণে জাহার এই শোকসংযাদে ভ্ঃতিত হইয়! ভাহার 
হীর প্রাণরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করেন এবং, রামশরণকে দিকাটসথ পুদ্ধরী হইতে 
রায় একলোটা জল জনয়ন করিতে বলেন। যাহশরণ জল আনিলে সন্্যাসী এ 
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জল মন্ত্রপুত করিয়! মুমুর্ধ 1 সর্্বাঙ্ষে লেপন করিতে অনুঞ্ঞ। করেন। ঝামশরণের 
মনের আবেগে ও অতীব উৎকগ্ঠায় তাহার হস্ত হইতে এ পাত্র ব্ঘলিত হইয়া 
এক দাড়িন্ব বৃক্ষের মূলে পতিত হয়। সন্ন্যাসী তদ্দর্শনে কর্দম হস্তে যাইয়া 
রোগীর সর্ধাঙে উহাই মাখাইক্সা দেন; তাহাতেই রামশরণের স্ত্রী একেবারে 
নিরাময় হইয়া উঠেন । ঝামশরণ সন্গআাসীর এপ অলৌকিক, অমানুষী ক্ষমত। 
ৃষ্টে তাহার শরণাপন্ন হয়েন এবং পরে এ মহ।পুরুষের কৃপায় স্বয়ং খরব্ধপ 
আমতাশালী হইয়া কর্ত/তজ। সম্প্রদায়ের হুজন করেন এই সময হইতেই 
নদীয়ার সুরতীপুর গ্রামের ঘোষপপ্লী বা ঘেষপাড়। বঙ্গের মধ্যে সুবিখ্যাত 
হইয়| উঠে। 

এই সময়ে রামশরণের সরস্বতী গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত 
আছে, & অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ মহাপৃক্ষষ দয়াপরধশ হইয়া স্বত্নং রামশরণের 
স্ত্রীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়/ছিলেন। প্র পুত্রের নাম রামহুলাল। রামছুলালের 
কর্তৃত্ব কর্তাভঙ সম্প্রদায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিল । তিনি স্বয়ং সংস্কৃত, 
পারষ্য প্রসৃতি নান। ভাষায় বিশেষ বু[ৎপন্ন ছিলেন এবং তাহার বুদ্ধিও অতি প্রধর 
ছিল, তিনি সাম্প্রদারিক সামান্ত ব্যক্কিগণের বোধস্লভার্থ সরল বাঙগলায় বহুশত 
শীত ও শ্লোক রূচন| করিয়াছিলেন। এই স$ল গীতের ভাব ও ভাষা আপ; 
দশে সরল বোধ হইলেও বহু গীতের অনেকাংশের অর্থ হৃদধলম হয় না। এ গীত 
খুলি হইতে সাম্প্রদাত়িক আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে জান। যায়। ইহাদের 
মধ্যে কোন কোনও নীত হিন্ছু শাস্তানুযায়ী, আবার, কতকগুলি মুসলমানদিগের 
গুধী সম্প্রদ্ধায় সিদ্ধ । এ&ঁ অসংখ্য গী:তর মধ্যে অধিকাংশই এবং অন্তান্ত 
সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ রচিত গীত।বলী সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে। 

রামছুলালের চারি পক্ষে স্ত্রীর গর্ভে €টী পুত্র সস্তান হয়। ১মা স্ত্রীর গর্ভে 
কুষ্ধবিহারি, ইনি সিঃসস্তান। যধ্যমার গর্ভে রাধামোহন ও মথুরামোহন এই 
ছুই ভ্রাতাও নিঃসস্তান। তৃতীয়ার গর্ডে ঈশ্বরচত্ত্র পাল এবং ৪র্থার গর্তে ইনরচন্্ 
পাল জন্ম গ্রহণ কবেন। তন্মধ্যে রামছুলাল বর্তমানেই প্রথম ও দ্বিতীয়ের ৮ প্রাণি 
হয়। রামচ্লাল ৪৮ বংসর বয়ক্রমে হাঙ্গালা ১২৩৯ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণ 
ব্রয়েদশী তিথিতে বারুঈীর দিবস শরীর বক্ষ! করেন। তীহার মৃত্যুর পর তাহার 
বৃদ্ধ! মাতা-সরন্বতী ঠাকুরামী জীবিত বিধায় তিনিই লাপ্প্রদান্জিক “কর্তামা” বা 
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“শটীম” (সভীমা) নামে আখ্যাত হইয়া সঞ্গ্রণায়ের উপর কর্তৃত্ব করিতে 
থাকেন। তিনি স্ত্রীলোক হইলেও তাহার সময়ে সাম্প্রদারিক উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। পরে ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাহায় দেবী পক্ষে গুতিপদের 
দিন তাহার ৬প্রাণ্তি ঘটিলে তাহার চতুর্থ পৌলজ্র ঈশ্বরচন্্র পাল গ্রদীর মালিক 
হইয়া সম্প্রদায়ের কর্ত। হইয়া উঠেন। ঈশ্বরচন্্র নিতাপ্ত উচ্ছঙ্খল প্রকৃতির 
লোক ছিলেন; তাহার ফলে এমন কি তাহাকে কিছুদিনের জন্ত ইংরাজের কারাগারে 
আবদ্ধ থাকিতে হয়; কিন্ত, আশ্চর্যের বিষধ এই যে তজ্জন্ত তাহাকে তাহার 
সম্প্র্দায়ী লোকের চক্ষে কিছুমাত্র হীন হইতে হয় নাই। তাহারা ইহাকে কত্তার 
লীলারূপে গ্রহণ করিয়৷ সেই জেলখানাতেই দধি, ছুপ্ধ, মিষ্টান্নাদি প্রভৃতি ভারে 
ভারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই কর্তার অনুকরণে নানাবিধ, 
দোষ সম্প্রদায়ের মধোও প্রবিষ্ট হয় এবং কর্তাতজা! দলের নৈতিক অধোগতি 
আরম্ত হয়। ঈশ্বরচন্ত্রের ভ্রাত। ইন্ত্রচন্ত্র তাহারাই সংসার ভুক্ত ছিলেন কিন্ত 
ইন্ত্রচন্্রর দ্বারা এই সম্প্রদাছের বিশেষ ফোন কার্ধ্যই হইত না তবে তাহাকে 
সমচক্ষেই দেখিত। ঈশ্বর চজের ছুই পুত্র। ধরণীধর পাল ও বীর্চদ পাল। 
ইন্জ্রচজ্জের তিন পুত্র। পুর্ণচন্্র, রদিকলাল ও সত্যচরণ। ইস্্র পাল লোকান্তরিত 
হইলে ঈশ্বর চক্রের অসম্মতিতে রসিক ও সতাচরণ পৃথক গদী স্থাপন! করেন। 
যাত্রীগণের মধ্যে কেহ ঈশ্বর পালের গদীতে, কেহবা নৃতন গদীতে খাজন! করিত। 
নশ্বর পালের জীবদ্দশায় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধরণী, তাহার বর্তমান হরিদাস পাল 
নামক পুত্র রাখিয়া লোকাস্তররিত হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্র বীরটাদ বিকৃত মস্তিষ্ক 
বিধায় স্বতন্ত্র বাটাতে বাম করিতেন। ঈশ্বরচন্্, ছুই পৌন্্রকে লইয়াই গ্রদীতে 
বদিতেন। তাহার লোকাস্তরে এই ছুই পৌত্রই গদীর অধিকারী হয়েন। এক্ষণে 
উপস্থিত বীর াদের পুত্র শৈলেশ্বর পালের .মৃত্যুর পর হইতে একা হরিঘাসই 
গদীতে বসিয়া থাকেন। 

রসিকলাল পাল তাহার একমাত্র পুত্র হুরেআ্র মণ্থকে রাখিয়া লোকান্তরিত 
হইলে মত্যচরণ তদীয় ভ্প্পৃর হরেনাখে? সহিত একযোগে গদীতে বগিতেন 
করেকবংসর হইতে সতাচর৭ তাহার পুত্র শ্ীগোপালকক। ও ভ্রতক্পত্র সরেশ- 
নাঁথকে সাবেক গদী দিয়) শয়ং গ্বাবীনভাবে আর একটী গদী স্থংপনা করিগ়াছেন। 
হার! কালের ক্রীড়া গ্ধীর মংখ্যা এবং সাংপ্রধায়িক লোকের সংখ্যা এবং 
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অন্তান্ত,বান্ি ক'বহুবিষঘ্নের উর্নতি হইলেও সেই পূর্বের সান্বিক ভাব, সেই তক্তি 
ও প্রেম, সেই সত্যনিষ্টা। ও সেই শ্রী ও সৌস্তব এবং প্রতি শুক্রব।রের মেই 
পথিত্র মর্জলিষ আর নাই--আছে কেষল অর্থের জন্ত বস্থানন্বর--ধশ্ধের কৃহক, 
রোগমুক্ত করিবার ক্ষমতার বৃথা! ভান; আর আছে সেই নিজ্ঞাঁব সমাজ ঘর-_ 
যেখানে সতীমা৷ সমাহিত এবং প্রাণহীন ঠাকুর ঘর--যধায়, রামশরণের খড়ম, 
আউলিয়! চাদের আশাঙাড়ী ও কন্থা এবং রামহুলালের কয়েকখানি পাত্র অস্থি 
বিদ্যমান এবং শ্রীযুক্ষের স্থান। ভক্ত, আজিও এঁ ছিন্নকন্থা ও প্রাণহীন ঠাকুর 
বাড়ীতে কতই আনন্দে তাহার অতীষ্ট বেবকে প্রত্যক্ষ করে কিন্তু কালবশে 
সেরূপ ভক্ত আর কয়জন দুষ্ট হয়! 
ঘোষ পাড়ার এক্ষণে নিয় লিখিত কয়টা কার্ধ্য বিশেষ সমৃদ্ধি সহকারে সমাহিত 
হইয়া থাকে-_ | 
১। দেলযাত্রা প্রতি হৎসর ফাস্ভনী পুবমায় হইয়া! থাকে। দিনে 
এখানে রাসধাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়। এ দোল মঞ্চটাতে ও রাসের কাঠরায় যদিও 
রাধাবপ্লভ জইউর * মুর্তি স্থাপিত হয় এবং মেই সঙ্গে রামশরণ পালের ব্যবহার্য 
ঘ/পিশ ও খড়মও উঠান হয়। এই পর্বই এখানে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং 
এই সময়েই এখনে বহু ব্যক্তি সমাগম হইয়া থাকে । এই উপলক্ষে পালধাবুদের 
যত অর্থগম হইয়। থাকে সম্বৎসরের মধ্যে আর কোনও পর্বের এত হয় না। 
২। রখযাত্রা--উহা প্রত বৎসর বৈশাখী পুর্ণিমায় হইয়া! থাকে। রথের 
উপয়েও উদ্ত বালিসটী স্থান পাইয়! থাকে। 
| রামশরণ পালের মহোৎসব-_উহা! আহাঢ় মাসের রখযাত্রার পর চতুধ 
ভিবিতে সমাহিত হইয়া থাকে । ইহাতে গড় বৈষবগণের প্রথানুষাটী অধিবাস 
মহোৎসব ও পূর্ণ মহোৎসব এই তিন প্রকার মহোৎসব তিন দিন হইয়া থাকে; 
ইহাঁতেও বহু লোক সমাগম হইয়। থাকে । | 
৪। শচীমার মহোংসব--ইহা প্রতিবহসর অহালয়ার় পরদিন প্রতিপদ 
সমাহিত হয়। পূর্ববোঞ্জ প্রকায়ে মহোৎ্সবাদি হইয়া খাকে।  * 
৫। কোজাগর লক্ষ্মী পুর্গা--এ দিনেও খ্বোষপাড়্ার বুজন সমাগম হইয়া থাবে: 
* এই বিগ্রহ পাল বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নহে সোপাখালি গ্রাম হইতে প্রতি বদর ইরানে 
আন হইয়। থাকে । | রঃ 
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৬। রাঁমহুলাল পালের মহোৎসব-_উ্নার নাম কেহ ধরিত ন! বলিয়া! সকলে 
উহাকে শ্্ীযুৎ বণিক্ল ডাঁকিত ; একারণে ইহার মহোতসবের নামও “ীযুতের 
মহোৎসব,” ইহা প্রতিবৎসর চৈত্র মাহার বারূণী তিথিতে সমাহিত হয় । 

এই সকল পর্বাদিতে পালবাবুদের ক্রিবিধ প্রকারে আয় হইয়া থাকে, 
১। খাজন1, ২। ভোগ ৩। মানসিক অর্থাৎ উহাদের মতে প্রত্যেকের দেহেৰ 
মাঁপিক কর্তা, ুতরাৎ তোমার আম্মা যে উহাতে বাঁস করিতেছে,তজ্জন্ত কর্তাকে 
তোমার খাজন| দিতে হয় । শচীম।কি ঠাকুর ঘরে যাহা ভক্তি পূর্বক দেও 
তাহা ভোগ আর রোগযুক্তি বা দায় উদ্ধারের নিমিত্ত যে মানসার্র পূজা! তাহাই 
মানপিক। এতদ্বযতীত অপাশ্প্রদায়িক লোৌক যাহার! যাইয়! থাকেন ত্াহারাও 
দর্শনী শ্বর্ূপ বহু অর্থ দিয়া থাকেন। 

স্থপতঃ ইহাই কর্তাভজ! সান্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী । এতত্বতীত তাহাদের 
মধ্যে যে সকল গুহা সাধন প্রথাদ্দি গ্রচলিত আছে সেগুলি প্রকাশ কর! 
সাম্প্রদায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনায় পরিত্যাক্ত হইল। 


সাহেবধনী । 

নদীয়! জেলার দোগাছিয়। গ্রামের ছুঃবীরাম পাল ও বাগাড়ে নিবাসী 
রঘুনাথ দাস প্রভৃতি কয়েক জন হিন্দু ও একজন মুসলমান, সাহেবধনী 
নামে এক উদাসীনের নিকট মন্ত্রোপদেশ পাইয়া এই ধর্মমত প্রবর্তন 
করে। ইহা কর্তা ভজারই শাখা বিশেষ। ইহাদের উপাসনার স্থানের 
নাম আপন। ত্র আসন একখানি চৌকি বিশেষ। প্রতি বৃহষ্পতি- 
বারে এই আন সন্গিধানে সকলে সমবেত হৃইয়! সাধনা করে। উহাদের দলে 
হিন্দু ও মুসলমান সকল জাতিয়েক্সই প্রবেশ অধিকার আছে । ছুঃখীরাম পালের 
পু চরণ পাল এ সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান, প্র স্থানেও 
ঘোষপাড়ার স্তায় বহু রোগী তাপীর, নিরাময় হইবার আশার সমাগম হুইয় 
থাকে এবং তন্থুপলক্ষে বহু অর্থ সংগৃহীত হয় এবং প্র অর্থে প্রতি বৎসর চৈ- 
মাসে অগ্রত্থীপে ,ইহাদের একটি মহোৎসব হুইয়! থাকে । ধর্মের জন্ত না হউক 
ব্যাধি বিদুরিত করিতে নীচ জাতীয়গণের মধ্যে এ সম্প্রদায়ের প্রলার বেশ 
আছে,কিন্ত ইছাদের সাম্প্রদায়িক লোক সংখ্য। দিন দিন যেরূপ হাস পাইতেছে, 


তাহাতে আর কিছু দিনে ইহাদের নিদর্শন খাকিবে কি ন1 সন্দেহ হয়। 
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২৪২. নদ্বীয়া-কাহিনী। 
আউল সম্প্রদ্ধায়। 


আউল সম্প্রদায় কর্তাভজারই একটি শাখা মাঝ । ইহাদের অপর নাম সহজ 
কর্তীভজ!। প্রকৃতি লইয়। সাধন কর! ইহাদের উপাসনার একটি অঙ্গ। এক 
একজন আউলের সহিত অনেকগুলি করিয়া প্রকৃতি থাকে ইহাদের কেহ ব! 
কুলবতী কেহ কুঙ্গপাংশুল! | ইহাদের মধ্যে জাতি ভেদ প্রথা আদৌ নাই। 
সকল জাতিরঃপ্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গে পানভোজন করে তাহাতে জাতি বিচার 
করে না। ইহাদের মন নিতান্ত উদার এমন কি একজনের প্রকৃতি অন্য 
নিকট যাইলেও ইহারা কখন ঈর্ধা করে ন1। ইহাদের মধ্যে নান! প্রকার গুহ 
সাধন! প্রচলিত আছে । সাধারণের পক্ষে সে গুলি নিতাস্ত রুটিবিরুদ্ধ। এ 
সম্প্রদ্ধায়ী লোকের সংখ্যাও দিন দিন হন হইতেছে । 


বাউল সন্প্রদ্ধায়। 


এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থান নদীয়। জেল1। হুরিগুরু, বনচারি সেবা! কমলিনী ও 
অথিলটাদ্দ এই চারিজন ফকিরকে ইহারা! আপনাদের মত প্রবর্তক বলিয়া 
থাকেন। ইহারা শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় হইতেই মত গ্রহণ করিয়! 
আপনাদের সম্প্রদায় গঠন করেন । ইহাদের মতে এই নরদ্দেছে অখিল বন্ধাণ্ডের 
যাবতীয় পদার্থই বিদ্যমান আছে । চন্দ্র, হুর্যয, ব্রহ্ধা, অগ্নি, বিষু। শিব, গোলক, 
বৈকু ও বৃন্দাবন সমস্তই এই দেহ মধ্যে । এক কথাস্ব তাহাদের মত “যাহা নাই 
ভাণ্ডে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে, তাহ! নাই ব্রহ্মাণ্ডে'” । এই কারণে তাহাদের মত 
দেহতত্ব বলিয়া খ্যাত । তীহাদের মতে শ্রীরাধাকষণ একাম্মাভাবে মানবহাযে 
বিগ্কমান আছেন,সৃতরাং নিজ দেহ ত্যাগ করিয়। স্তাহাদের তত্ব পাইবার নিমিত্ত 
অগ্তন্র গমনের প্ররোজন নাই । স্ব শ্ব দেহস্থিত এই পরম দেবতার তি প্রেমী 
নুষ্ঠানই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন। তাহারা বলেন যে প্রকৃতি পুরুষের পরগরের 
প্রেমেতেই প্রেম পরিপুষ্ট হইয়। থাকে ন্ৃতরাৎ প্রকৃতি সাধনাই ইহাদের 
সাধনার প্রধান অঙ্গ । প্র সাধন প্রকরণ অতীব গুহ এবং সাদায়িক ব্য 
ব্যতীত অন্তের জানিবার উপান্ন নাই, কারণ, এবিষয়ে ইহার! নিতান্ত সাবধান | 
ইচ্ছার! আপনাদের সাধন প্রণালী কাহাকেও প্রকাশ করে না এবং এবিধ 
কারণ জিজ্ঞান্মু হইলে বলিয়। থাকেন, 
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"আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা। 
আপনাঁকে হইবে আপনি লাবধান ॥% 

তাৰ এ পর্ধ্যস্ত এ লব্বদ্ধে যতটুকু জানা গিরাছে তাহাতে জান! যায় যে কাম 
রিগুর চরিতার্থতা লাধনপুর্ববক চরমে পরম পবিজ্র প্রেম মাত্র অবলম্বন কর। এই 
মাধনার উদ্দেশ্ত। ইহাদের মতে হখন ত্র প্রেম পরিপুষ্ট হন্ন তখন স্ত্রী পুরুষ 
উতপ্নে আত্ব বিস্বৃত হইয়! উভয়ের লীলাতে কেৰল বাঁধাকুষ্চের লীলামীত্র অনুভব 
করিতে সমর্থ হয়েন। সাধনার একাঙ্গীভূত চারি চন্দ্র ভেদ লামে একটি 
প্রক্রিয়। আছে। উহা প্রকাশ কর! সাধারণের রুচি বিরুদ্ধ হইবে মনে করিয়! 
এবং সাম্প্রদায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনা করি! সে সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল 
না। 

ইহাদের অন্তরের ভাব যাহাই হউক, বাস্িক বেশভুষা ও আচীরাদি বিশেষ 
লোকাঁচার বিরুদ্ধ নহে । ইহাদের বেশ, পরিধানে ভোৌর কৌপিন ও বহির্বাস, 
গাত্রে থেক্কা পিরাণ বা আলখাল্লা, যাহা সাধারণতঃ নানারূপ বস্ত্র প্রস্তৃত । 
বন্ধে ঝুলি, হস্তে বক্র যষ্টী ও কিন্তী যাহ! দরিয়ার নারিকেল নামে প্রসিন্ধ। 
ইহাদের নাসাগ্রে তিলক ও গলদেশে মালা, যাহা কী, প্রবাল, পদ্মবীজ 
প্রভৃতি ছারা গঞিত। ইহারা ক্ষৌর কর্ম করে না; এবং কেশ ও শশ্রু ও 
ওষ্ঠ লোম যত্বে রক্ষা করে এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়।! একটী ঝুটি 
কীধিয়া রাখে ।. অনেকে আবার পায়ে ঝা ও হস্তে গোপীযন্ত্র লইয়া! দেহ- 
তত্ব ও নায়িকা সাধন প্রভৃতি বিষয়ক গীত গাহিয়া বেড়ান । এই সকল: 
গীতের ভাব ও ভাঁষ। সাদখসিধ! হইলেও বহুতর স্ম্প্রদায়িক সাক্কেতিক কথ! 
সম্িবেশিত খাঁকায় সাধারণের পক্ষে ইহাদের যথার্থ অর্ধ পরিগ্রহ করা 
স্বকঠিন। 

নায়িক) সিদ্ধি, রাঁগময়ীকণা। বর্ষ উপাসনাতত্ব, প্রভৃতি বঙ্গভায়ার লিখিত 
কয়েকখানি সাম্গ্রাপ্িক শাস্্গ্রস্থে ইহাদের সাধন প্রণালী প্রভৃতি বিশেষভাকে, 
আলোচিত আছে । এতত্ব্যতীত, কর্তীভজাদের ন্যায় ইহাদেরও বহু গীত, 
কবিত ও বচন প্রচ্গিত আছে। 

সন্ধজে সম্প্রদায় । 
সছজে সম্তগায় বাউলেল্সই সং্্রদর ভেদ, মা: তবে, ইহাদের জণচার' 
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তান্ুষ্ঠানের সহিত বাঁউলদিগের আচার ব্যবহার কোনও কোনও স্থলে কিঞ্চিং 
বিভিন্ন প্রকারের । এই সনথজে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থল নদীয়া, আজিও 
নবদ্ধীপে সহজে পাড়া বলিয়া! একটা স্বতন্ত্র পল্লী বিদ্যমান রহিয়াছে। কিঞ্িং 
যোগাবলম্বনের সহিত ইহারা প্রকৃতি সাধন করিয়া থাকে । গুরু শ্রীরু্ণ বা 
জগৎপতি এবং শিষ্যা রাধিক এই ভাবের তন্ময়তা আনিয়া সাধনা করাই 
সহজ সাধন। এক গুরুর অনেক শিষ্যা ও এক শিষ্যার অনেক গুরু হইডে 
পারে? যথা--- 
গুরু করব শত শত মন্ত্র করব সার 
মনের অাঁধার যে ঘুচাবে দায় দিব তার 7” 

ইহাদের সাধনের পঞ্চ অঙ্গ যথা-_নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম ও রস। হহায 

মধ্যে প্রেমাশয় ও রসাশ্রয়ই সর্বপ্রধান। 
বলরাম ভজা | 

নদীয়া, পাবনা, বর্ধমান প্রভৃত্তি অঞ্চলে যে একদল হীনজাতীয় লোঁক 
অধুনা আপনাদ্দিগকে বলরাম ভজ1 বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে তাহাদেরও 
উৎপত্তি স্থান এই নদীয়। জেলার মেহেরপুর গ্রাম। ইহারা অধিকাংশই 
বৈষ্ববদিগের ন্যায় ভিক্ষোপজীবী। ইহাদের মধ্যে গৃহী ও উদদীন উভয়বিধ 
লোকই দৃষ্ঠ হয়। উদ্দাসীনেরা বিবাহ করে না', গৃহস্তেরা আঁপনাপন কুলাচারা- 
জুষায়ী বিবহাদি করিয়! থাকে তবে আতিভেদের বীধাবাধি ইহাদের মধ্যেও অতি 
শিথীল। ইহার্দের সাম্প্রদায়িক কোনও গ্রস্থ দৃষ্ট হয় না এবং গুরুরও কোনও 
বাধাবাধি নাই । এই মত প্রবর্তক বলরামের কতিপয় আদেশ সান্র মান 
ক্ষরিয়। ইহার] চলিয়া থাকে । 

প্রবর্তক বলরাম হাড়ী কিঞ্চিধিক একশত বংমর পুর্বে মেহেরপুর গ্রামের 
মালোপাড়ায় এক হাড়ীর গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিলেন । বলরাম বাল্যাবধধ 
সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্ত্রিয় ছিল। যৌবনের প্রারস্তে সে স্থানীয় জমিদার পন 
লোচন মল্লিক বাধুর বাটাতে চৌকিদারি কর্মে নিযুক্ত হয়। এই সময়ে মর়িক 
বাবুদের গৃহ বিগ্রহ আননাবিহারী দেবের কতকগুলি অলঙ্কার অপহিত হওয়ার 
বাবুর! বলরামকে চোর সন্দেহে কিছু শালন করেন। এইনূপে লাঞ্ছিত হা 
মনের আবেগে বকা উদ্বাপীন হইয়া বৌদধধধ্মান্যায়ী যোগ সাধনায় পরব 
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হয় এবং স্বনীম প্রসিদ্ধ উপাসক সম্প্রদায় গঠন করেন। বলরামের শিষাগণ 
তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া মনে করিত এবং বলরামও তাহাদিগকে 
আভাষে ইহাই বুঝাইতেন। তিনি বলিতেন যে আমি আপন শরীর হইতে 
এই পৃথিবীর স্থা্টি করিয্নাছি। লোকে আমাকে নীচ হাড়ী বলিয়া জানে, কিন্তু 
আমি সাধারণ হাড়ী নহি আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি তাই আমি হাড়ী। 
বলরাম বিশেষ বাকচতুর ছিলেন। এ সম্বন্ধে নানারপ বচন এতদঞ্চলে 
প্রচলিত আছে। আশ্বিন মাসের অপর পক্ষে একদিন বলরাম নদ্দীতে স্নান 
করিতে যাইয়! দেখিলেন যে হলে দলে ব্রাহ্মণগণ পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন 
এবং তাহাদের উদ্দেশে জলঙ্দান করিতেছেন। বলরাম্ও তাহাদের ভঙ্গীর 
অনুকরণে অঞ্জলিপুরিয়! জল লই নর্দীকুলে সেচন করিতে বদিলেন। তাহার 
এবিধ কার্যে কৌতুহলী হইয়া একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তজ্জুপ করণের কারণ 
ভিজ্ঞান্থু হইলে, বলরাঁম উত্তর করিলেন, “যে, আমি ধান্যের ক্ষেত্রে জল 
নিতেছি,” তাহাতে এ ত্রাঙ্গণ বলিলেন ফেঁ “তুই কি পাগল হইয়়াছিস্‌1.অথানে 
ধান্যের ক্ষেত কোথা 1? তখন বলরাম উত্তর করিলেন, “আপনার। ষে পিতৃ- 
পুরুষকে জল দিতেছেন তীহারাই বা এখাতন কোথায় ? যদি নদীর জল নদীতে 
দিলে তাহাদের নিকট যাইয়া পৌছে তবে এখানে জল সেচন করিলে কেন 
তাহ! ধান্যের ক্ষেতে না যাইবে ?” | 

দৌলাদি উৎসবে বলরাম স্বয়ং বিগ্রহ সাজিয় ভক্তের পুঁজ। গ্রহণ করিত ই 
প্রায় ৬৫ বৎসরকাল এইরূপ জীবনাতিবাহিত করিয়া ১২৫৭ সালের ৩*এ 
অগ্রহায়ণ ত্তীহার বর্তমান আশ্রমের দক্ষিণে ৯১৭ রশি ব্যবধানে 
ভৈরব তটে বলরাম ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তীহার 
মৃত্যুর পর তাহার সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক তাহার মৃত্যু স্থানে এক গৃহ 
নির্মাণ করিয়া তথায় বলরামের একখণ্ড অস্থি সযত্বে রক্ষা! করিয়া! প্রত্যহ 
তথায় প্রদীপাদি দ্বিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । সম্প্রতি বলরামের সাম্প্রদায়িক 
একটি শিষ্য নদীর অপর কুলে একটা মৃতন আশ্রম স্থাপন করিয়াছে। প্রত্যেক 
়ামনবমীতে এই সাম্প্রদায়িক শিষ্যবৃদ্দ এই আশ্রমে সমাগত হইয়া এ অস্থি- 
খণ্ডের দোল উৎসব নির্বাহ করিয়া আনন্লাভ করিয়া থাকে । পক্ষান্তরে আর 
কতকগুলি শিষ্য বলরামের এক্ূপ আদেশ নাই বলিয়। বলরামের যুৃত্াস্থানেস 
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ফোনও গৌরব করে ন!। এইফ্ধগে বলরাম ভঙ্গ! মশ্পরদায় ছই শাখায় বিভজ্ত 
হইয়াছে। | 

বলরামের শিষ্যাবলীর ষধ্যে অনেকেই বলনামের ভা উদারদ্বতাব প্রা 
হইয়াছে । তবে ইহাদের সকলেই অশিক্ষিত ও হীন জাতিয়) ইছারী! জাঁতিভেদ 
প্রথার গৌরব করে না। সকলেন্স অগ্গই সকলে খাই থাকে। ইহারা 
পীড়িত হইলে প্রায়ই ওবধাদি সেবন করে না বিস্কান বলরামের নামেই 
পীড়া দূর কইবে। এ সম্্রদারীগণের অধ) ধাচায়। ভিক্ষোপজীবী তাহারা 
ৃহস্থর বাঁটী উপস্থিত হইয়! ভিক্ষা না পাইলে এক কথাতেই চলিয়। বায়, দিরক্তি 
করে না। ভিক্ষায়, ও কি দুঃখে কি সুখে তাহাদের একমাত্র উক্তি “জয় 
বলরাম” । কেহ বা আবার “ছাড় হাড্ডি বলরামও” বণিয়া থাকে। 

পূর্বোক্ত ধর্সন্প্রদায় গুঙগি ব্যভীত নদীয়ায় হয়ত গোবরা, পাঁগল নাথ 
ও খুসী বিশ্বাম প্রভৃতি কতিগ় মুগলমান এক একটা ক্ষত সমরদায় গঠন করিয়া 
আপনাদের মত প্রবর্তন করিয়! গিগ্বাছে। আর শাস্তিপুন্বের দর্গনারায়ণ নামে 
একটা চর্ম্কারও আপনার এক মৃতন সঙ্জগায় গঠন করি গিয়াছে। এই 
সফর সনদায় তুক্ত লোক সংখ্যা অতি বিরল বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে ধিক 
কিছু রেখা হইল না। 

এতদ্বযতীত নদীয়ায় নাগা, অবধূৃত, কিশোরীভজনী। গৌবরাই, ূড়াধারী। 
ভিনফদাসী, রাধাব্নভী, গৌরবাদী, হরিবোলা, সখীভাবক, ন্যাড়া দরবেশ 
রত্ৃতি কতিপর বিভিন্ন ম্রীানিক লোক দৃষ্ট হইয়া ধাকে, কিন্ত আড়ংঘাটার 
এক নাগাদিগের মঠ ব্যতীত লদীয়ার মধ্যে এই লফল বাপ্র্ায়ীগণেয কোন 
আড্ডা বা মঠ নাই, এবং ইহাদের সম্পরায়তুক লোকের সংখা। নিতান্ত অয় 
বিধায় বৈঞ্ৰ সমাজে তাহাদের প্রতিগতধিও.কিছুমাক্জ মাই। 


গুতা) ওভিরগ়ডিআন 
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তারতবর্ধীয়ের! জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অন্ত সকল জাতি অপেক্ষা ধর্ম 
অনুগ্রাণিত। উষ্াদের প্রতি কার্ধ্য ধর্মস্বৃতি বিজড়িত। ভার্তবর্ধীয় বিডি 
ধর্ম সপ্রদার়ীর মধ হিম্কুগণ আবার সর্বাপেক্ষা ধর্মশীল। তাহাদের আহার, 
বিহার, আননা, উৎমব সকলই ধর্মাথা। তাই যেখানে এতটুকু ধর্থের সম্বন্ধ 
আছে বা ধার্দিকের স্থৃতিমাখা সেখানেই গুণগ্রাহী আধ্যসন্তান পুরুষানুক্রমে 
তক্তিতে বিভোর হইয়া সদ! বাল বন্ধ, তাই ভারতে এত তীর্ধ, গ্রামে গ্রাঙ্গ 
এত মেলার সৃষ্টি । 


নদীয়া চিরদিনই পৃতস্থান। কত মহাত্মা, মহাপ্রাণ এখানে উদ্ভূত হইয়। 
কালে এখানেই লয় পাইয়াছেন, তাহাদের সকলের ন। হউক, অনেকের স্মৃতি 
আজিও মেলাকারে সুরক্ষিত । আজিও দলে দলে হিন্দুসস্তানগণ এই সকল 
স্থানে সমবেত হইয়া মহোৎসবে রত হয়েন এবং ০০৫ সফল মনে 
করেন। ৷ 

নদীয়ার প্রায় নকল গ্রামেই বসরের কোনও না কোনও সময়ে ক্ষুতর ব| 
বৃহৎ মেল! হইয়া থাকে । এ সকলে সাধারণতঃ স্থানীয় ব্যক্তিগণই আনন্দোৎ” 
সবে রত হয়েন; তবে প্রধানতঃ নিয়লিখিত স্থানগুলিতে বহুজন সমাবেশ 
হইয়! থাকে এবং বনু প্রাচীন কাল হুইতে এই নকল মেল! চলিয়৷ আলিতেছে 
দেখা যায়। এই সকল যেলাগুলি একদিকে যেমন ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট 


তেমনি অপরদিকে ইহাদের সাইত দেশের অন্তববাণিজোয় ঘনিষ্ঠ সংশ্রব 
দেখ! যায়। 


ধাম নবস্ীপ ।--গগা জালাঙীয় পির সঙ্গম স্থলে অবস্থিত,ইহা বৈধঃব- 
দিগের সর্বন্থধন মন্‌ মহাপ্রভু প্রকফণচৈতস্তের আবির্ভাব স্থান। কালবশে 
প্রহর অন্মতূমি গল্গাগর্ডে, যতাত্তর়ে নবদীপের পর পার পমায়াপুরে”। প্রতি 
বংসর কাল্ছণী পূর্িদার প্ীধা্ নবন্ধীপে এবং প্র মায়াপুরে প্রী্রীমহাপ্রতুর 
আবির্ভার উপলক্ষে উৎসব ও হেন! হইয়া থাকে । প্রতি বংসর মাধী শুক্লৈকারশী 
হইতে আর্ত করিয়া ঘাদশ দিন ধরিয়া ধুলোট নাষে আর একটী বহতী হেলা 
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নবন্বীপে হইয়া! থাকে, এতছুপলক্ষে নানা! দিক দেশ হইতে প্রায় দশ সহত্র 
বৈষ্ণবের আগষন হয়। নৃত্যগীত ও মহোৎসবে নবস্বীপ এই দ্বাদশ দিন আত্ম- 
হার! হইয়া ষায়। এই সময়ে বঙ্গের প্রায় সমুদম বিখ্যাত কীর্তন সম্প্রদায় 
একনে মিলিত হয়েন। ভুগলীর ৬মাধবচন্্র দত্ত (কলিকাতা র স্থপ্রনিদ্ধ মাধব বাবু 
বাজার বাহার) মহাশয়ের উদ্যোগে ও অর্থে প্রায় ৪* বৎসর পুর্বে প্রথম এই 
উৎসবটী স্ষ্ট হ্য়। 

পট্‌ পূর্ণিমা (কার্তিকী পূর্ণিমা) নর্দীয়ার আর একটী উল্লেখযোগ্য 
মেলা । মুববৃহৎ এবং স্থ-উচ্চ অথচ স্থগঠিত মৃণ্নয়ী দেবী কালীকার মূর্তি ভীতি 
ও তক্তি উদ্দীপক । এই উপলক্ষে ছুই দিন মেল! হইয়া থাকে । 

শ্রীনবন্ধীপ ধাম শ্রীস্্রীমহা প্রভুর লীলা স্থান বলিয়া যেমন বৈষ্ণবগণের নিকট 
জীবন্দাবন তৃল্য যান্, তেমনি আবার ইহ! শ্ীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্খবদগণের 
কাহারও কাহারও জন্মস্থান বা আবাদ ভূমি বপিয়া বৈষ্বগণনকাশে শ্রীপাট 
বলিয়াও খ্যাত। এই নবদ্বীপ ব্যতীত আধুনিক নদীয়া জেপার মধ্যে আরও 
কতিপয় গ্রাধ ধররূপ শ্রীপাট বলিপ্ন! বৈষ্ণবগণের নিকট মান্ত। বৈষ্ণবগণের 
বিশ্বাস যে জ্ীচৈতন্ত মহাপ্রভৃ যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার ভেদ তেমনি তাহার 
শ্চৈতন্য লীলার পার্শ্ব গোপাল, উপগোপল এবং মোহান্তগণও শ্রীকৃষের পূর্ব 
পূর্ব লীলারই অভেদ সঙ্গী। তাহাদের মতানুযায়ী নদীয়াবাসী মহাপুরুষগণের 
নাম ও শ্রীপাট স্থান এইরূপ নির্দিষ্ট হয় | * 


পূর্ব লীলায় গৌর লীলার পাট 
মধুমজল শ্্ধর (খোল! বেচা) নবদ্বীপ 





* নদীয়াবামী সংখ্যাভীত চৈতন্ত ভ্তগণের মধ্যে কতিপয় প্রধানের পাট মাত্র এখানে লিগি- 
বন্ধ হইল। দুর্ভাগ্যবশত: এই সকল প্রীপাটের অধিকাংশই অতি হীন অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে। 
সেবার বন্দবন্তও অধিকাংশ স্থলে অতি শোচনীয় । আবার কোনও কোনও পাট স্থান একে” 
বারেই লোপ পাইয়াছে, আবার কোথাও নুতন পাট বমিয়াছে। যেমন নুখপাঁগর ভাঙ্গিয়া 
হুখনাগরের পাট চাছড়ে উঠিরা আসিক্লাছে। তেমনি নুতন কুলিক্লার পাট স্থাপিত হইয়াছে। পাট 
গুলির প্রতি বৈফষ সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নতুব। আর কিছু দিনে এ গুলির লোগ 
অবস্ন্তাবী।- | 


য় 

গন্ধব্ব গোপাল 

নারদ 

হনুমান 

অজ 

' স্ত্রীর 

বশিষ্ঠ 

বিভীষণ 

হন্গা 

শঙানিধি 
বিশ্বামিন্ত্ 
ভদ্র! 

বিশীখ! 
মধুরেক্ষণা 
মধুরা 
কামমঞ্জরী 

কলভাষিণী 


হুকেশী 
কলাপিনী 


হুধীরা 
নান্দীমুখী 
সদাশিব 
হরলিণী 
গোপালিক! 
বীরা 
গোপালী 
চিত্রানবী 
গুণচুড়! 
€স্তাকনহঃ 
চন্রনতিকা! 
ভাগুড়ী 


৩৪ 


নদীয়া-কাহিনী । 


গেৌঁরলীলায় 

মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত 
শ্লীবাস 

মুরারী গুপ্ত 
পুরন্দর পণ্ডিত 
গোবিন্বানচ্দ 
গঙ্সাদাস পণ্ডিত 
রামচন্দ্রপূরী 
গোপীনাথাচার্যা 


আচার্যরতু 
ধনমালী আঁচার্ধ্য 
শঙ্কর পণ্ডিত 
গ্রাপ দামোদর 
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য 
বিদ্যাবাচষ্পতি 
নন্দন ব্রন্মচারী 
বাণীনাথ পঙ্ডিত 


মকরধ্বজ 
জগদানন্দ পঙ্ডিত। 


মাধবাচার্য্য 
সারঙ্গ ঠাকুর 
অহৈতাচার্যয 

শ্রীহর্য 
গোপালাচার্ধা 
শিবানন্দ সেন 
কর্ণপুর 

শ্রীনাথ পণ্ডিত 
পরমানদ্দ সেন 
ঠাকুর পুরুষোত্ত 
জগদীশ পর্ডিত 
দেবানন্দ পতিত সর 
শ্বীভৃতি। 


২৪৯ 


পাট 
নবন্ীপ। 
মবদ্ধীপ। 
নবদীপ। 
নবস্বীপ। 
নবদ্ীপ 
(বিদ্যানগর) ॥ 
নবদীপ ॥ 
নবদ্বীপ ॥ 


নবদ্বীপ! 
নবদীপ। 

১ (পাহাড়পুর )। 
নবদ্বীপ । 
নবদ্বীপ । 

» (কাউগাছি) 
নবদ্বীপ । 

5 (গাদিগাছ! )। 


১ (বেড়গাছি) । 
নবন্থীপ। 


নবন্ীপ। 

রি (মাউগাছি) । 
শাস্তিপুর ॥ 
শাস্তিপুর। 
শাস্তিপূর | 
কাচড়াপাড়া ॥ 
কাচড়াপাড়া । 
কাচড়াপাড়া ॥ 
কাচড়াপাড়া ॥ 
জুখসাগর | 
যশোড়া । 
কুলিয়া 4 


২৫০ নদ্দীয়া-কাহিনী। 


| শান্তিপুর |--রাশাঘাট রুষ্ণনগর লাইট রেলের উপর । ইহা আসত, 
প্রভুর বংশধরগণের প্রিন্ব আবাস ভূমি । এখাঁনকার কার্তিকী পূর্ণিধাঁ 
রাঁসমেলা সমগ্র ভারতে সুবিধ্যাত, এমন কি স্দূর মণিপুর হইতে এখানে 
শত শত ভক্তের সমাবেশ হইয়া থাকে । মেলা তিন দিবস স্থায়ী, এই ভিম 
দিন নৃতয-গীত-মহোৎসবে শান্তিপুর মুখরিত হইয়া উঠে। শেষ দিন গোনা 
প্রভূগণ বিগ্রহাদি সুবর্ণ খচিত রৌপ্যমণ্ডিত হাঁওদ1 সকলে সুসজ্জিত করি 
বাদ্যোদ্দাম সমভিব্যাহারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয়েন। এই উপরঙ্গে 
৩* হইতে ৯ সহত্র লোক সমাবেশ হয়, এবং বহু সহশ্র মুদ্রার দ্রব্যাদি খরিদ 
বিক্রয় বইয়া থাকে। 
উল বা বীরনগর 1-_রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেল লাইনের উপর। 
এখানে প্রতি বৎসর বৈশাথী পূর্ণিমায় মা চণ্ডীর পুজা উপলক্ষে তিন দিব 
স্থায়ী মেলা হইয়া থাঁকে, এবং এই কালে উলাঁর উত্তর ও দক্ষিণ পাঁড়ায় 
বিশেষ সমৃদ্ধির সহিত ছুইখানি বারোয়ারী পৃজাহয়। উত্তর পাড়ায় বিন্দু 
বাসিনী ও দক্ষিণ £পাড়ায় মহিষমর্দিনী মূর্তির পু! হয়। পূর্ব্বকালের এমন 
কি ১৮৪৬ খুং অন্ধ পর্যন্ত সাহিত্য সমালোচনা করিলে দেখা যাঁয় ঘে এই 
মেলার কয়দিন উলার গৃহস্থ মাত্রেই সমাগত বিদেশীয়গণের সেবায় রত হইতেন 
এবং যে কেহ এইরূপে অতিথী অভ্যাগতের "সমাদর না করিত সেই গ্রামের 
প্রধান কর্তৃক সমাজচ্যত হইত।* পূর্বে উলার কৌতুকী ব্রাঙ্গণগণ সমগ্র 
বাঙ্গলা হইতে ভিক্ষা সাঁধিয়! মায়ের পূজায় সমারোহ ব্যাপার করিতেন। 
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অনেফের মতে উলার এই দেবী বৌদ্ধ পূজার রূপান্তর মাত্র, তাহাদের অন্যানা যুক্তির 
সধ্যে হাড়ীহ্বার দেবীর প্রথম পুজা ও শুকর বলীদান প্রভৃতি প্রবাদগুলি অন্যতম । 

বিরহীগ্রামেও এক অতি প্রাচীন চতীদেবী আছেন তাহার মাম হইতে ডিহি চতীর নাঃ 
হইয়াছে । ইনি কতদিনের প্রাচীন তাহা বলা বাঁয় নাঁ, তবে দেখা! যায় বে মহারাজা বণ 
এই চতীদেবীর বহু জমী লইয়া বিরহীর মদন গৌপাল বিগ্রহের নামে ছাড়পত্র দেন। এ 
সদন গোপাল সম্বন্ধে এতদঞ্চলে বহ অন্ভুত প্রঘাদ প্রচলিত আছে। 


নদীয়া-কাহিনী। ২৫১ 


এই উপলক্ষে অনেক কৌতুক কাহিনী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। কৰিত 
আছে উপ্লার মায়ের সেবক কোনও ব্রাহ্গণ কোনও এক কৃপণ ধনীর নিকট 
মায়ের পুজার কারণ চীদ! ভিক্ষা করিতে গমন করেন। বাবুটী বয়সে 
প্রবীণ, স্থুপ কলেবর, এক চক্ষু হীন, নিজের বুদ্ধিবলে বিপুল ধনের অধিকারী 
হইয়াও অসম্ভব কৃপণ ছিলেন। বাবুটী বরাঙ্গণের পৌনঃপুনিক কাতর প্রার্থনায় 
উত্তেজিত হইয়া যখন বলিলেন “দেখ ঠাকুর বার 'বার কেন আর ও প্রসঙ্গ 
আনিতেছ ; আমার নিকট কিছু প্রত্যাশা করিও না কারণ দেখিতেই তে! 
পাঁইতেছ যে বাজে খরচ আমার আদৌ নাই ওটা আমার কুঠীতেই লিখে না 
তখন ব্রাহ্মণ অনন্তগতি হইয়। সবিনয়ে উত্তর দিলেন “মহাশয় যাহা আদেশ 
করিতেছেন তাহ! সত, কিন্তু বাজে খরচ যে আপনার আদৌ নাই তাহাতে! 
রোধ হইতেছে না, দেখিতেছি, আপনার একটা চক্ষু নাই, যেটা আছে সেটঃও 
শীণশক্তি, সেইটার জন্তই পরকল। ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাজে খরচ যদি 
নাই, তবে যে চক্ষুটা 'একেবারে দৃষ্টিশক্িহীন সেটীতে পরকলা কেন?” বাবু 
নিরুত্তর, ব্রাহ্মণ সফল মনোরথ হইস্বা বিলক্ষণ দক্ষিণার সহিত বিদায় 
পাইলেন। | 

আর একবার হেষ্টিংসের দোর্দণ্ড প্রতাপ দেওয়ান গঙ্গাগোবিনন সিংহ 
কার্ধ্যোপলক্ষে ভাগিরথা দিয়া! গমনকালে শাস্তিপুত্বের ঘাটে কিয়দ্দিবসের জন্ত 
অবস্থান করেন। উলার ব্রাহ্মণ মায়ের সেবকগণ এই সংবাদ পাইয়া কৌশলে 
দেওয়ানের নিকট হইতে বিলক্ষণ কিছু মায়ের পুজার পার্ধনী আদায় করিবার 
মানসে সদলে শাস্তিপুরের ঘাটে দেওয়ানের বজয়ার লন্মখে উপস্থিত হইলেন। 
তাহাদের সকলের তখন মল্পবেশ হস্তে এক এক গাছি রজ্জ,ঃ এই বেশে বজরার 
সম্মুখে আসিয়। তাহার! সমন্দরে “বেট! দিংহ কোথায়, বেটা দিংহ কোথায়” 
রবে এক মহা কোলাহল উখিত করিলেন। পিংহ মহাশয় ব্রাঙ্ণণগণের এইপ 
সদন্ক আহ্বানে সচকিতে ব্ধরা। হইতে বাহির হইলে, মাঘের প্রধান পাণ্ড। 
রজ্জ, হস্তে আুগ্জসর হুইয়া বলিলেন “বেটা দিংহ, মহামায়ের সিংহের পায়ে 
ব্যথ! হইয়াছে, কাল রাত্রিতে তাই দয়াময়ি আমাদের প্রতাযাদেশ করিয়াছেন 
ঘে মায়ের দিংহের স্থানে তোমার লইয়। যাইতে হইবে; এবার মায়ের ইচ্ছ। 
তোমার স্বন্ধে চালিয় আলেন, তাই আমরা রজ্জ হত্তে তোমাকে লইন্ডে 


২৫২, নদীয়া-কাহিনী। 


আপিয়াছি, এখন মায়ের আপিবার ভার তোমার উপর/” ; ভক্তি গদগদ চিত্তে 
পিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণগণের কৌতুকাশীর্বাদদ মন্তকে লইলেন এবং সেবার 
মায়ের পূজার সমগ্র ব্যয়ভার স্থীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিতে স্বীকার হইলেন। 

এখন দেশের লোকেরও ভক্তির আর সে প্রবল শক্তি নাই) উলাঁয় ম৷ 
চণ্ডীরও আর সে সমৃদ্ধিশীলী পৃজ1 নাই, মেল! হয় লোক যায়, তামাসা দেখে, 
কিন্তু হায় ! সভক্তি মায়ের পুজ, কয়জনে করে। 


ঘোঁষপাড়ী 1- ই, বি, এস, রেলের কীচডাপাড়া! ছ্টেশনের নিকট। 
ইহা কর্ধাভঙ্জা সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। ঝীচড়াপাড়ী ষ্টেশনে নামিয়। 
অম্নান ছুই ক্রোশ উত্তর পশ্চিমমুখে যাইতে হয়। সন্বংসরে এখানে যতগুলি 
গর্ব অনুষঠঠিত হয় তম্মধো ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোলপর্ধই সবিশেষ প্রদিদ্ধ ও 
এই উপলক্ষে রেল, ট্রীমার ও নৌকাযোগে বহু সহম্র নরনারীর সমাগম এবং 
বু সহস্র মুদ্রার দ্রশ্যাদি খরিদ বিক্রয় হইয়! থাকে | 


ত্রিহট, (তেওট বা তেহাটা )।-__মেহেপুর সবিভিসনের অধীন। 
পৌষ সংক্রান্তিতে তিন দিবন ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে, ইহা কৃষ্ণরায়ের মেল 
নামে খাত । এই কৃষ্রায়ঞী নদীয়ারাজের বিগ্রহ । কুষরায়জী বিগ্রহের বাম 
পার্খে শ্রীমতি রাধিকা মূর্তি নাই কৃক্চরায়জী একক । কথিত আছে কোনও সময়ে 
ঠাকুরাগীর গাত্র হইতে যবন জাতীয় চৌরে অলঙ্কার অপহরণ করিলে পুজািরা 
তাহাকে মন্দির সন্নিহিত দীর্ধিকায় বিসঙ্্রন দেন, তদবধি ঠাকুরের অনৃষ্টে আর 
দেবী মিলে নাই। এই মেলায় প্রায় ৩৪ সহম্র লোক সমাগম হইয়া! থাকে। এই 
মেলার পর দিবদ এতদঞ্চলের যাবতীর গৃহস্থ তাহাদের গৃহজ্জাত উতর সনিবিধ 
ফল কষ্চরায়পীকে উপহার দেয়। সেই সকল উৎকৃষ্ট ফল রাশি দেখিয়া 
ইহাকে কৃষী প্রদর্শনী বলিয়। মনে হয়। 


মায়ারী ।--প্রতি বংসর আষাঢ় মাসে অধুবাঁচীর সময় এখানে 
প্রায় পক্ষকাল ব্যাপী এক মেলা বদিয়া থাকে। নদীয়া! জেলার মুসলমানগণ 
ঘতগুলি দরগা বা পীরের আস্তানা] আছে তন্মধ্যে এইটী সবিশেষ গ্রদিদ। 
এখানকার পীর "মন্লিক গস” নামে খ্যাত। “মল্লিকগস্ঠ উপাধি বিশে 
“মলি-আঅল গম” হইতে উহার উৎপত্তি। গঙ্শবে ফকির বুঝায় মণি 
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ভা্থে বাঁদসাঁ অর্থাৎ ফকীরের বাদসা। এই আস্তানাটী কত দিনের প্রাচীন 
তাহা স্থির নিশ্চয়ে বলা যায় না, তবে কি্বদস্তী এইরূপ যে যখন কৃষ্ণনগর, 
রাজবংশের পূর্বপুরুষ তখানন্দ মজুমদার এই মাটিয়ারীতে তাহাব রাজধানী 
স্থাপন! করেন তখন উক্ত পীর ও তদীয় ভ্রাতা করিম ছুইটি শিষ্য (একজন 
রক অপর নাপিত) সমতিব্যাহারে এখানে আগমন করেন। স্থানীয় মুসল- 
মানগণ করিমের বিবাহ প্রস্তাব করিলে করিম তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া এখান 
হইতে এক্ষ ক্রোশ দূরবর্তী গোবিন্দপুরে গমন করেন ও তথায় তিনি জাহির 
হয়েন এবং তাহার মৃত্যুর পর এইখানেই তাহার কবর হয়। ছই ভ্রাতাই 
সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, যাহাঁকে যাঁহ! বলিতেন তাহাই সিদ্ধ হইত। মল্লিকগসের 
পার্ে তাহার শিল্যু ছুটারও কবর হয়। এই পীয়ের ক্কষ্ণনগরের রাজাদের দত্ত 
অনেক পীরোপ্তর ছিল কিন্তু এখন উহ! কতক জন্ীদারের থাস দখলে কতক, 
সেবাইতগণের নিজন্ব সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে । মেলার প্রথম তিন দিন ৮১৯ 
সহত্ম লোক সমবেত হয়। এই মেকার মুসলমানগণের ছুপী, হাতা, বেড়ী, 
কড়া প্রভৃতি লোহার সামগ্রী, কাটকাটর। ও মনোহারী দ্রব্য ইত্যা্গ 
বিক্রীত হয়। 
স্থদ্দরপূর ।-_ইহা করিমপুর থানার অধীন। প্রতি বর চৈজ্ঞ 
সংক্রা্তিতে পক্ষ ব্যপী মেল! বলিয়! থাকে এতছপলক্ষে প্রায় দশ সহত্র ব্যক্তির 
সমাবেশ হইয়া থাকে। এখানকার শ্রুবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজী তীহারি উদ্দেশে 
তুলসী বিহার মেল! হইয়! থাকে। 
গোস্বামী দুর্গাপুর ।-_-আবমভাজা রেল ্টেদন হইতে পূর্ব দ্সি 
মুখে ছুই ক্রোঁশ ব্যবধানে এই গ্রামটী সংস্থাপিত। প্রতি বৎসর কার্তিক 
পুর্ণিষায পক্ষব্যাপী এক মেলা হইয়া থাকে এবং অম্যুন দশ সহজ্ম লোকের সঘ।- 
বেশ হয়। এখানকার বিগ্রহ ব্বাধারমণ জীউ। কথিত আছে যে শফাব? 
যোড়শ শতাক্ষীর প্রারন্ডে বর্তমান গোস্বামী হর্গীপুর যে স্থানে অবস্থিত তথায় 
নিবিড় বন দ্িল। এক পরম রূপবান নিদ্ধ সম্যাসী সেই বনে যাস করিতে ॥ 
সাধারখ লোকে তীহাক্ষে গোস্বামী বলিত। একদিন কতকগুলি নয কোষ 
সান লু$ন পূর্বক এই ধম মধ্য দিল প্রত্যাগমন কালে পিপাসার্ত হইলে এরই 
পাঙষামী যোগবতে আপনার সু কমু হইতে তাহাদের দকলকে গুদানে 
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পরিতুষ্ট করিলে দস্থাগণ কৃতত্ঞততার নিদর্শনরূপে তাভাদের লুিত সামগ্রীর মধ্য 
হইতে এই রাধারমণ জীউ বিগ্রহ তাহাকে অর্পণ করে। যোগীও তদবধি সাদকে 
এই ্রবিগ্রছের সেবা চালাইয়া আপিতেছিলেন । কিছুদিন পরে এই গোস্থামী 
ছর্গাপুরের প্রা ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত জয়দিয় বাসী রাজ। রায় মুকুট 
মবগ়ার্থ এই বনে আগমন করেন এবং এই নবীন গোন্বামীর অপন্ধপ রূপ ও, 
অলৌকিক যোগবল প্রত্যক্ষ করিয়! শ্বীয় একমাত্র দুহিত। ছুর্গাবতী দেবীকে 
তদীয় করে সমর্পণ করেন এবং বন কাটাইয়া নগর স্থাপনপূর্বক ইহার 
"গোস্বামী ছুর্াপুর' নামকরণ করেন। পরে রায় মুকুটের পুত্র রাজা শ্রী 
রায় ১৫৯৬ শকে রাধারমন দেবের নিমিত্ত ইঞষ্টক নির্শিত একটী শ্রীমন্দির প্রস্তৃত 
করিয়। দেন। প্রীষন্দিরটির অনেকাংশ ফদিও এক্ষণে মৃত্তিকাপ্রোথিত হইয়া 
গিয়াছে ও উহ! ক্রমেই ধ্বংশের দ্রিকে অগ্রসর হইতেছে. তথাপি মনোযোগ 
সহকারে ইহার ইঞষ্টকের উপর খোদিত কারুকার্ধ্য দেখিলে মোঠিত হইতে 
হয়। মন্দিরটি পূর্বদ্ধারী এবং উহার দক্ষিণ পার্থ এই সংস্কত কবিতাটি খোদিত 
আছে-.. 

“কালাঙ্ক বাণেন্দু মিতে শকাষ্ধে 

জোনে শুভে মাসি সুশিশ্ঠলাশয়১। 

গ্রীক বায়ঃ শুভ সৌধ মন্দিরঃ। 

শ্রীযুক্ত রাধারমণায় সন্দদে ॥* 


আঁড়ংঘাটা ।-_ই, বি, এস, রেলের উপর। প্রতি বৎসর সমগ্র জোট 


শাস ব্যপি এখানকার প্রীবিগ্রহ যুগলকিশোর দেবের এক মেল! বদিয়া থাকে। 
এই যুগলকিশোর দেৰ বহুকাল হুইতে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই 
ঠাকুরের গৃহপ্রাঙ্গনন্থিত ধান্ত গোলা হইতে রাণাখাটের গু প্রসিদ্ধ জমীদার 
“কৃষ্ণপান্তীর” প্রথম সৌন্ডাগ্য হুচিত হয়। পূর্বে এই স্থানে'বছ নাগা সন্যসীর, 
বাস ছিল। প্রায় ৩, বৎসর পুর্বে এখানকার তদানীস্তন মোহাস্ত কর্তৃক এই 
বর্তমান মেলাটি স্থাপিত হয়। প্রবাদ যে জ্যষ্ঠমাসে যুগলরূপ দর্শন করিলে 
স্রীলোকের আর বৈধব্য সঙ্ঘটিত হয় না, তাই এই এক মায় ধরিয়া অন্ন এক 
লক্ষ স্ত্রীলোক এই স্থানে আসিয় দেবদর্শন করিয়া! থাকেন। 


কুলিয়।_ কাচড়াপাড়! রেল প্রেরন হইতে প্রায় দেড় রেণশ পূর্বদিকে 
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অবন্থিত। এখানে প্রতি বৎসর পৌষী কৃষ্টৈকাদশী হইতে তিন দিন ব্যপী মেল! 
ও উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় ৮।১* সহস্র লোক এই উপলক্ষে সমবেত হয়। ইহ! 
দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ বলিয়াও খ্যাত। কিন্ত মাঁয়াবাদী পণ্ডিত দেবা- 
থে কোনও দিন এইস্ানে পদ্দার্পপ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব গ্রস্থ সকল একটু 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। প্রীচৈতন্ত 
ভাগবত, শ্রীটৈতন্ত-চল্রোদয়-নাটক, শ্ীচৈতন্চরিতামৃত, প্ীনরহরি দাসের নবদ্বীপ 
পরিক্রম। পদ্ধতি, বৈষ্ঠবচূড়ামণি' প্রেমদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্তাগণের 
বিরচিত পদসমূহ ও অন্ঠান্ত বছ প্রামাণিক গ্রন্থরাঁজি পাঠ করিলে দেখা যার 
যে, যে কুলিয়। গ্রামে পতিতপাবনাবতার প্রীমদেগী রাঙ্গ প্রতু অধ্যাপক চাপাল 
গোপালকে শ্রীবাস-অপরাধ' হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন যে স্থানে শ্ীপ্রতু 
ভাগবতবেত্বা মায়াবাদী পণ্ডিত দেবাননের ভক্তাপরাধ মার্জনাপূর্বক বর 
দিয়াছিলেন এবং যে স্থানে রুষ্ণানন্দ নামক তন্্রকিৎ কোনও পণ্ডিত বৈষ্ণবা- 
পরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়। শ্রীমন্মহাপ্রভূর কপার রোগ ও অপরাধ হইতে 
মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই যোগীজন ছুল“ভ মহাতীর্ঘ কুলীয়া তদানীন্তন নবদীপের 
সন্নিহিত একটী পল্লী বিশেষ ছিল এবং উহা তৎকালীন গঙ্গার পশ্চিম 
কূলে (এখন যেখানে নবন্থীপ অবস্থিত প্রান সেই স্থানে) অবস্থিত ছিল, স্থতরাং 
বর্তমান কুলিয়ার সহিত শ্রীপাঠ কুলিয়। গ্রাম ৰা কোঁজদবীপের কোনওরূপ সন্বস্ধ 
ঘটান যায় না, তবে [বর্তমান কুলিয়ার গৌরব রক্ষা করিতে, “পুরাণম্‌ পঠণম্‌ 
যত্র, ষত্র পল্প বনানী চ তুলনী কাননম্‌ যত্র, তত্র সন্নিহিত হরি” ইত্যাদি বাক্য” 
দ্বারা যদি এ স্থানের ভগবত সান্রিধ্য প্রমাণ করিতে চাহ তাহাতে কাহারও 
আপত্তি হইতে পারে ন1। বরং বিস্বৃতির অতল গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়! বাহার 
ভক্তের মনে দেবনন্দার্দির অপরাধ তঞ্জনরূপ মহাঘটনার স্ৃতির জাগরুক 
রাখিয়াছেন তা সে যে স্থানেই হউক না কেন তীহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। 
নতুবা সেই পরম পরিজ্্রাত ভূমির সম্বন্ধে ীনরহরি দাস “নবন্ধীপ মণ্ডল* 
বর্ণনাকালে ইহাকে নবন্বীপের নয়টা দ্বীপের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্ হবীপরূপে 
উল্লেখ করিয়া ইহার এইরূপ ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন যথা,-_ 


“কুলিয়! পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্বে কোলম্বীপ পর্বতাখ্যানন্দ ধাম 
প্রভু প্রিয় ভক্ত কোলদ্বীপে। পর্বতের প্রান্ব দেখ! দিল! কৌল রূপে ॥.. 
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কোল ত্বীপ নাম এইমতে। অত্যন্ত মধুর কথ! আছদ্ে ইহাতে ।* 
শীচেতন্ত চক্রো্র নাটাকে নবষ অঙ্কে প্ুবিখ্যাত কবিকর্ণপুর মহাশয় কুলিয় 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিরাছেন, উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপকুদ্র মহা প্রভূ কুপিয়ায 
আছেন গুনিয়। কুলিয়া কোথায় তাহা সর্বভৌমকে পুছিলে, তিনি 
ঘলিলেন,-- 
“্লার্বভোৌম বলে রাজা নবদ্বীপ পারে। 
কুলিয়া নানেতে গ্রাম গঙ্গার ওধারে ॥” 
পুজস্চ এ,--*নবন্বীপ পানে সে কুলিয়া নামে গ্রাম । 
শ্ীমাধব দাস তথ। আবে ভাগ্যবান &" 
পুনস্চ এ, “সপ্তদ্িন এইমতে কুলিয়! নগরে 1 
ভাষাইল। সর্বলোক আনন্দ সাগরে ॥ 
প্রাতঃকালে চলিলেন গন হটে তটে 
স্বর্গে মর্ত্যে হরিধ্বনি কলরব উঠে ॥», 


জ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধাখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে শ্ীবুলাবন দাস ঠাকুর কুণিয়ারে, 
গল্পার উপর বলিক্বা বর্ণনা! কবিয়াছেন,-- 
“তবে লিত্যানবা সর্ধবপার্খবদের সঙ্গে । প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্তনের রঙ্গে ॥ 
খানা ঘৌত। বড় গাছি আর দোগাছির1। গঙ্গার ওপারে কন্ধু যায়েন কুলিয়া।" 
পুনশ্চ শী অব্য খণ্ড ওয় অধাযায়ে,_ 
“কুজিয়! নগরে আইলেন ভালীমশি । সেইক্ষণে সর্ধ্ষদিকে হইল মহাধ্বনি ॥ 
পবে গঙ্গ। মধ্যে নদীয়া কুলিয়ায় । গুনি মাত্র সর্ধ লোক মহানন্দে ধায় ॥ 
খাচম্পতি গ্রাষেতে বত গহন আছিল । তার কোটী কোটা গুণ নূকল পুরিল॥ 
ষ্ কা ঞ্ গু ক 
“ক্ষণেকে আইল" মহাশয় বাচষ্পতি । তিনি মাহি পাক্গেন প্রভুর কোথা স্থিতি। 
কৃতক্ষণে মাত্র বাচম্পতি একেশ্বর।  ভাকি আনিলেন প্রভু গৌরাঙ্গ সুনার | 
প্রীটচৈতন্য চরিতামূত মধ্য খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে একবিরাজ গোস্বামী 
লিখিক্সাছেন-_ 1 


“কুলি প্রাঙে কৈল দেখানক্সর়ে প্রসাদ ।. গোপাল বিশ্রেয়ে ক্ষমা প্রবাস অপরাধ এ 
পা নিন্দ/ক সি পড়িল চরণে । অপয়াধ ক্ষমি তারে দিবা কৃফপ্রেনে 
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; :এ এ বর্ণন! পাঠে কুলিয়ার অবস্থান সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা! হয় না, বিশেষতঃ 
ৰ কবিরাজ গোস্বামী বহুস্থলেই স্রীন্দাবনদাসের বিপ্তারিতরূশে বর্ণিত বিষয় ট্রি 
সংক্ষেপে লিখিয়। সারিয়াছেন যখ।,-- 

“শাস্তিপুর পুম ঠৈল দশ দিন বাস। বিস্তারি কহিয়াছেন বৃন্দাবন ধান ॥ 
অতএব ইহা! তার না কল বিস্তার 1 পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে (বপ্ত় |” 
এক্ষেত্রে তাহার নিকট বিস্তাবিত বর্ণনা আশা কর! যার না, তিনি চরিতামুতের 
মধ্যধণ্ডে লিখিয়াছেন যে কী প্রতু পাণিহাচী হইতে কুমারহস্ট্রে শ্রীবাসকে দর্শন 
দিয়া, কাঞ্চন পল্লীতে শিকানন্দ সেন ও বাস্থদেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করতঃ 
বাচম্পন্ত গৃহে উপনীত হুইলেন.ও তথ। হইতে কুলিযায় গেলেন । এই বাচম্পতির 
গৃহ কুলিয়ার নিতান্ত সরিহিত না হইলে চৈশুন্য ভাগবতের পূর্বোদ্ধত অংশের 
অনুযারী তিনি কদাপি “ক্ষণেকের" মধ্যে কুলিয়ায় জীপ্রভূর নিকট উপস্থিত 
হইতে পারিতেন ল7া। এখন দেখিতে হইবে এই বাচস্পতির গৃহ কোথায় 

ছিল, 
চৈতন্ভাগবতে-_ 


“লার্ব্বন্ঠৌম জাত বিদ্যাবাচস্পতি নাম।” 
পুনশ্চ প্র মধ্যথণ্ডে ২১ অধ্যায়ে. 


“হেন মতে নবস্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর | বিহরে সংহতি নিত্যানগা গদ্াথর় ॥ 
একদিবল প্রভু করে নগয় অরমণ। চারিদিকে বসত জাপ্ত ভাগবতগণ ॥ 
লার্ধভৌম পিত বিহারদ মহেষক়্ ॥ তাহার জাঙ্গালে গেল প্রভু বিশ্বব্তর ॥ 
সেইখানে দেবানন্দ পঙ্ডিতের বান । পর হুশান্ত বিগ্র মোক্ষ অভিলাধ।” 


উহা হইতে জান1 ধাইতেছে যে মহেশ্বর বিশারদ, সার্বভৌম ও বিভ্াবাচম্পতিনর 
পিতা ছিগেন এবং তাহার নিবাস নবস্বীপেরই এক অংশে ছিল, আবার তীহার 
'নিবান নবন্বীপের যে অংশে ছিল কুলিয়া তাহারই সন্িকটবর্ডা ছিল, ভাই 


সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র “ক্ষণেকের” মধ্যে বিশারদ মহাশয় প্রভুর নিকট বাইক্জে 
পারিয়াছিলেন ? : 


আবার শ্রীচৈতপ্তমঙ্গলে দেখ। কারি 6 
গান করি প্র ঝাড়দেশে শিলা ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলি 


নার দেখিবেন ন্যাপের ধশ বড আইলা! প্রকূ এই তার মা ॥ 
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মানের বচনে পুনং গেল নবদ্ষীপ। বারকোন! ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ |" 

উহ1 হইতে কুলিয়া ঘে তদানীস্তন নবন্বীপেরই অংশ বিশেষ তাহাই প্রমা 
হইতেছে। 

একথানি প্রাচীন গ্রন্থে কুলিয়। যে নবনদ্বপের পর পারে অবস্থিত তাহ! 
স্পঠরূপে লিখিত আছে। | 

“ততঃ কৃমারহটে শ্রীবাল পর্ধিত বাটা! মভ্যাষযৌ । ততো অধৈত বাটা, 
ষত্েহ্য হরিদাসে নাতিবন্থিত স্ততৈব তরণীবর্তনা নবন্থীপত্ত পারে কুলির! 
নাম গ্রামে মাববদাস বাটা! মৃত্বির্ণবান 1” 

বিখাত পদবর্ত। গ্রেমদাস বংশীবদন ঠাকুরের জন্মুনত্তাত্ত লিখিতে যাইয়া 
লিখিয়াছেন,-- 

“নদীয়ার ষাঝথানে সকল লোকেতে জানে, কৃলিয়। পাহাড় নামে স্তান। 

তথায় আনম্বধাম শ্রছকড়ি নাম মহাতেজ1 কুলীন সন্তান |”) 

এই সকল এবং অন্ঠান্ত বহু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলেন ফে 
কাচদ়্াপাড়ার উত্তর পূর্বস্থিত কুলির গ্রাম কোনও ক্রযেই দেবাননাদির 
আপর়াধতঞ্জনের স্বান হইতে পারে না। সে কুলির গ্রাম প্রাচীন নবদ্বীণের 
পরপারে বিদামান ছিল এবং এই স্থানেই শুশ্রীমহা প্রভু কর্তৃক দেবনন্দাদির 
অপরাধ মোচন হয়। উপ্রকৃর রুপা প্রাপ হষ্টয়। উদার লদয় ভাগাবান দেবা. 
নন্য শুধু আপনার অপরাধ মোচনে উল্ললিত না হইয়া, সমগ্র জীবের প্রতি 
রুপা পরহস্্র হর ঈইপ্রভুন্ চরণে প্রার্থন! কারন যেন এই পবিভ্রধায়ে যেখানে 
তিনি ই্রশ্রকূর চরপাশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন লেখানে অপরাধী যে কেন তাহার 
ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, সেই বেন নির্বিচারে তাভার কপ! প্রাপ্ত হয়। শ্রপ্রতু€ 
গেবাননোর এই পরম উদার প্রার্থনার স্বীকৃত হইলে কুলিয়া গ্রাম দেবানশের 
পা বা ঞ্রপাট কুলিয়! নামে খ্যাত হয়। কিন্তু কলির জীবের ছর্ভাগ্যবপত্' 
এই পরব পারত্রাতা কৃমির কোনও নিদর্শনই এখন পাওয়া যার না। বর্তমান 
নবর্ধীপের জক্ষিপাংশে এই কুপিরা সংস্থাপিত ছিল এইনপ অঙুমাগ 
করা বায়। [ 

ব$মান কুলিয়ার পাঠের ইতিবৃত্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে আমর! নিয়লিধিঃ 
কপ বিবরণ গুলি সংগ্রহ করিছে পারিরাছি। পপ্রার ৭৪ বতসর ূ্ষে এইছাদ 


নদীয়া-কাহিনী | ২৫৯ 


এক উদ্দানীন ৈধ্ঃব বাদ করিচ্ডেন, তিনি এখালে নিচাই চৈতন্ত ও অঙ্ান্ 
বিগ্রহূর্তি স্থাপনা করিয়া পরম তক্তি সহকারে পৃজার্টনা করিতেন, এই 
সময়ে খড়দক্ের এক গোস্বামী এখানে শ্রিধয গৃহে আসিয়া এই উদ্দাসীনের 
ক্রিয়াকর্খ দেখিয়া ভীঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতির উদয় হইলে ঠিনিও তাহার 
সহিত মিলিত হইয়া এখানে রহিয়া জন ব'জন করিতে থাকেন এবং &ী 
উদাসীনের মৃত্যু হইলে তঙ্গার স্কলাভিবিক্ত হই! বিগ্রহাদির বথানিয়ম সেব! 
চালাইতে থাকেন। পরে ভাহাবও পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তাহার দৌছিত্রেরা 
আসিয়া! তাহার তাক সম্প্ি উত্তরাধিকার করেন। এই সময়ে নবদ্বীপাধিপতি 
মহারাজ! কৃষ্গন্দ্রে র খুর্প হাত বংশীয় রামকুমার বার মহ্থাশয়-ন্থদাগর, পলতা, 
ফলিয়! প্রভৃতি গ্রাম সকলের জমীদার ছিলেন, তাহার পুক্রগণের মধ তৃতীয় 
মাধবঠাদ রায় মহাশর সুবিখ্যাত জজ ব্যারেটো। সাহেবের ম্থখনাগর ঝন্সারণ 
নামক নীলের কুটী জন্‌ লালিট! সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার 
সহিত চালাইতে ছিলেন স্থতরাং এতদঞ্চলে তখন তাহার প্রতাপ অপ্রতিহত 
ছিল। এই মাধকচাদ্দের সহিত বলাগড়ের অচ্যুতাননদ গোস্বামীর বিশেষ 
সন্তাব ছিল তাই অচাতানন্দের অনুরোধ ক্রমে বন্ধুতার খাতিরে যাষবটাঙ 
তাহার লাঠিয়াল দিয় উদীয্মান কুলিয়ার পাঠটী খড়মহের গোশ্বামীগণের হস্ত 
হটতে বলপূর্বক কাড়িকা লইয়া অচাতানন্দকে দেওয়াই দিলেন । একট 
অচ্যুতানন্দ ও তদ্বংশীযগণের যনে কুলিয়ার পাঠের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে 
থাকে পরে কলিকাতা! মলঙ্গা বৌবাঁজারের কিষণ দয়াল ধর অন্দিরাদি করিয়া 
দেওয়ায় এখন ইহা! বেশ জণাকিয়া উঠিয়াছে। 

নদীয়ার এই কয়েকটা ন্ুবিখ্যাত মেলা বাতীত প্রতিবৎসর 
মাঘীপূর্ণিষা় চাকদহে, শ্রাবণ সংক্রান্িতে চাঁকদতের সন্িফটবর্ভী 
শলাকির বিলে; কার্তিক লংক্ান্িতে আহুলিয়া কায়েত পাড়ায়, * 


*. এই মেলা ধর্মগাজন নামে বিখ্যাত, ইহার যন্তরাদি ও পুজা প্রণালী দৃষ্টে ইহাকে বৌদ্ধ 
টা রূপান্বরত্ঘ্যতীত আর কিছুই বল! যারনা। ইছার পুজা জদাপী ছাড়ীতেই কিতা 
ক। ঃ 
নর বর্তমান বারিযারি তলার সন্বিকটে যে বহু প্রাচীন বাজবেবের' র্তি নাখে | 
সদরতর পূজা হর ত1হাও বৌদ্ধতুগের শে নিবর্পন হলিল্লাই জনমত হয়। এখানকার 
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বৃসিং দেপাড়া ও নবলার পাচুঠাকুরের নিতা মেলা, ভীম একাদশীছে 
শিষনিবাদের হরিসভার দেলা, অগ্রহথায়ণের শুরু চতুর্খাতে কুষ্নগর 
দোগাছিয়ার মূলার মককোৎসব বাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমন্তকের একটী 
পাগড়ী প্রদর্শিত হয়, পৌষী শুকুতৃতীয়ার যশ্োড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের মহোৎসব, 
মাধীপুর্ণিমায পাটুলীর রেল! ; তোমরার ফেলা, মেহেরপুরের মধ্যে মুরটায়ার 
জগক্লাথদেবের পান ধাত্তার মেলা, ও শ্রীরামমব্ীর ঘেলা, আমবুপি গ্রামে 
রাসবাজ্জার মেলা, রাণাঘাটে প্রত্তিতর রাসপূর্ণিমার পরের অষ্টমীতে এবং 
মাধীপুর্ণিমার পরের সগ্তমীতে ছুইটী মেলা, চৈত্র শুক্র একাদশী হইতে ও দিন 
কুষঞ্চনগর রাজবাটার বায়োদোল মেলা ও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় মেল 
নদীযায় হইয়া! থাকে । 

এই সকল মেলা বাতিত নদীয়ায় প্রতিবৎসর গঙ্গাপ্বানের নিমিত্ত নিয়লিখিত 
কয়েকটি স্বানে বহু দূরদেশ হইতে জনসমাগম হইয়া থাকে । গঙ্গা হিপূর অতি 
পবিত্র তীর্ঘ; শাস্থে বলে পসর্বভীর্ঘমরি গঙ্গা” গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ যাহ! প্রত্যেক 
হিন্দু তাহার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভূলিয়! একবাক্যে পবিক্রতম তীর্থ বলিয়া মাস্ট 
করিয়া থাকে । নদীর! সেই গঞ্জাময়ি মন্থাতীর্ঘ, পবিত্র গঙ্গ! মৃত্তিকা হইতে 
সমফ্কৃত। এখানে বহু দুরদেশ হইতে এষন কি নুনুর মণিপুর হইতেও হিদুগণ 
ফলুষনাশিনী গঞ্জাসলিলে নিজ নিজ পাপ ব্থালনের নিমিত্ত সমবেত হন । প্রথমতঃ 
জীমহা প্রভুর জন্মভূমি গঙ্গাজালাঙ্গী সঙ্গমেই অধিক সংখাক লোক সমাবেশ 
হইর! থাকে । তংপরে শাঞ্িপুর, পূর্বে ঠিক শাস্তপুরের নিয় দিয়াই গঙ্গা 
প্রবাহিত ছিলেন এক্ষণে গঞ্গ। ও শাস্তিপুরের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ চড় পড়িয়াছে। 
এখানেও গঙ্গাপ্পানে ও অদ্বৈত বংশজ গোস্বামী প্রভূগণের বাসভবন বলিয়া গুরু 
পাঠ ধর্শনে বলোক সফাবেশ হয়। তন্গিয়ে চাকদহ বা চক্রতীর্থে এখানেও 
যশোহর খুলন। প্রস্ৃতি স্থান হইতে গঙ্গান্গানার্থ বহুরূন লমাগম হইয়া থাকে' 
তবে গঙ্গ৷ এখন চাকদহ হইতে সনিয়া ধাইতেছেন বলিয়া যাত্রী সংখ্যা ক্রম”* 
হাস হইয়া! আলিতেছে। ৪... 
আল দক বব পবন ক বলল দি এ 
লই! আমির] এখানে স্থাপিত করা হইয়াছে। পূর্বে যে মুর্ভিটা ছিল সেটা বদ্ধদেখেরদর্ভি। 
বর্তমান সূর্ভিটী হিন্দ দেবতার সুষ্ঠি। 


ন্দীয়ার সামাজিক বিবরণ । 


মহারান্ব অশোকের সময় হইতে বাঙ্গলায় বৌদ্বধর্শের প্রচার আরস্ত হয়। 
পরবর্তীকালে নানাকারণে ইহ! বিক্কৃত হইয়া পনষ্টজ্ঞান” আখ্যায় অভিহিত হয়। 
এই সময়ে দেশের সামাজিক বন্ধন শিখিল হইয়া যায়; বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে 
জাতি মধ্যে উচ্চ নীচভেদ একেবায়ে তিরোহিত হয় এবং বেদপুরাণোক্ত ব্রাঙ্মণ্য 
ধর্দের সমধিক অবনতি দঃ হয়। হিন্দুরাজচক্রবপ্তি গৌড়েস্বর মাহারাজ আঙদি- 
শূর। দেশকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা! হইতে রক্ষা করিতে ৯৯৯ শকে অগ্রবর্তী হয়েন, 
এবং কান্তকুজ হইতে শ্রীহর্য, ভট্টনারারণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছানড় নামিয় পাঁচ- 
জন বেদজ্ঞব্রাঙ্গণ আনিয়া! এদেশের নষ্টপ্রায় হিন্দুধ্খের ও সমাজের উপ্তিসাধনে 
চেষ্টা করেন। ইহাদের মধ্যে শীহর্ষ-ভরদ্বাজগোত্রজ, ভষ্টণারায়ণ-শাগ্ডিলয, দক্ষ 
কাণ্ঠপঃ বেদগর্ভ-শাবর্ণ এবং ছান্দড়-বাৎস গোত্রজ | এই পঞ্চব্রাহ্মণের যে কয়জন 
অনুচর আসিয়াছিণেন তাহারাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদিপূরুষ। ই'ছাদেরই 
বংশাবলী পরে “রাট়ীয়” ও প্বারেন্ত্র” নামে অভিহিত হয়েন। মহারাজ আদি 
শূর ও পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দ এই সকল ব্রাহ্মণগণকে বহু তৃসম্পন্তি দান করেন। 
আদিশৃরবংশীয় রাজগণের পরাক্রম খর্বা কারয়! পালবংশীয়ের! প্রবল হয়! 
উঠেন, কিন্তু কিছুদিনের পরেই সেন রাজাগণ এদেশ পুনরাধিকার করেম। এই 
মেনবংশীয় নরপতি স্ুবিখ্যাত বল্লালমেন নবধ্ধীপে রীতিমত রাজধানী স্বাপন 
করেন। এই স্ুদীর্ঘকালের মধ্যে আঁপূর আনীত ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থগণের বংশ।- 
বলী বছবিস্তৃত হইয়া! গড়ায় তাহাদের মধ্যে অনেকেরই আচার ব্যবহার 
কলুষিত হইয়া পড়ে, সুতরাং এই সময়ে বিশৃঙ্খল সমাজ পুনর্ঠনের প্ররোজন 
ইর, সে কারণ বল্লালসেন পঙডিতষণ্ুলীর দাহাধ্যে জ্ঞানী ও সচ্চরিক ব্যক্িয 

সম্মান বৃদ্ধির জন্য 'কৌলিল্ত মর্যযাদা/? স্্টি করেন, এবং জাচার, বিনয়, বিভা 
প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, গপ, দান, এই নয়টি গুণসপ্পনন ধ্ত্তিকে কৃমীন 
আখা প্রধান করেন। আদি পথত্রাঙ্ণ ও. কায়স্থগণের বর্ধমান, বংশাবল। 
এই সময়ে বাঙলার বিতিস্থানে বিশ্বীর্ঘ হওয়ায় তাহাদের মহ গ্রহণ করি 





২৬২ নদীয়-কাহনী। 


মোট ৫৯ গ্রামে বাস করিতে দেখা বায়। এই সকল গ্রামের নাম হতে 
বিভিন্ন গাইয়ের (গ্রামীন) সহি হয় এবং বল্লালের পুত্র লক্ণসেন কর্তৃক কায 
সমাজে পর্যায় নিদিষ্ট হন্। সমপর্যযায়ে বিবাহাদি মিরম প্রবর্তিত হয়। 

মহারাজ আদিশুর, বল্লালসেন লক্ষণসেন প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গালী রাজার 
অধীনে দেশে, সংদ্কত কাব্যাদি, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানান 
চর্চা আরম্ভ হয় এবং তৎসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। বল্লালের রব 
হুইতেও নবন্ধীপ "'সমাঞ্জ স্থান” বলির। বিখাত থাকিলেও বল্লালের সময 
হইতেই উহা ভিন্দু-সমান্ের উপর আধিপত্য করিয়া আলিতেছে। 


বল্লাললেন, লক্্ণসেন প্রভৃতি হিস্টুনরপতিগণ যখন নবস্ীপে থাকিগ 
গৌড়রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখনকার শাসন প্রণালী কিরূপ 
ছিল তাহ! আলোচনা করিতে হুটলে জনশ্রতি, তাত্রশালনোলিখিত 
রাজকর্খ্বচান্ীগণের লংখ্যা ও পদ্দবিজ্ঞাপক উপাধি এবং প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতির 
উপর নির্ভর করিতে হন্ঘ। এই সকল উপাদান হইতে যতদূর জানা যা 
ভাহাতে দ্রেখা যায় যে দেশ ম্থশাশিত ছিল। অশেষ রাজরাজন্জক পদ হইতে 
দেশে তপন লামন্তপ্রধা প্রবর্তিত ছিল বলিয়া বোধ হয়, যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্যোর 
অধ্যক্ষ ছিলেন “মছাসঞি- বিগ্রহিক”" তাহার উপর ছিলেন “মহাণসেনাপতি?) 
যুদ্ধ ভাগ্ারের অধ্যক্ষের নাম ছিল “রণভাগ্াগারাধিকরণ,” এতত্যতীত 
লক্মণলেন দেবেও তাম্্র শাসনে যে লকল রাজকশ্মচারীর নাম উল্লিখিত আছে 
তাহাতে জানা বার যে মে সময়ে রাজের প্রধান বিচারপতির নাম ছিল 
“মহাক্ষপটলিক” ও “মহাধর্খ্বাধ্যক্ষ'", “ফৌছদারী" বিভাগের কারধ্যপরিদর্শকের 
নাম ছিল “বৃহছপরিক” ও প্দণুনায়ক*। করসংগ্রাহক কর্খ্চারীকে "মহা" 
ভোগিক* ও বন বিভাগের কর্মচারীকে “মহালীলুপতি বলিত, কেহ কেহ মহা' 
ভোগিক ও মহাপীলুপতি শব্দের গজ রক্ষক ও অশ্ব রুক্তক অর্থকরেন। এতদ্বাতীত 
অন্তপূর রক্ষীগণকে * অস্তরঙ্গ বৃহহুপস্ীক” | বুহৎ মনির সমূহের অধ্যক্ষকে মহা" 
প্রতিহার"। শাস্তি রক্ষাকর্তাকে “দ গুপাশিক" নগর রূক্ষককে "বৈশাল্যাধিষ্টানধিক' 
বলিত। এতদ্বযতীত “মহাগণস্ক' “চৌরদ্ধবরণিক” “দৌস্সাধিক” প্রভৃতি 
পদধাযী বহুত রাজকর্চারী রাজ্য শাসনে সহাঙড়া করিতেন” রাজাও এই 


নদীয়া-কাহিনী। ২৬ 


কল উপযুক্ত কর্ণচারীর সহায়তায় প্রজাসাধারণের মনগ্কটি করিয়া সনাতন হ্ক্ছি. 
প্রধানুযারী রাজ্য শান করিতেন এবং যে কোনও কার্য করিতে হইলে 'তৎপ্রতি 
সাধারণের সহানুভূতি ও অনুমোদন লাভাশায় লিখিতেন--“মতমক্গভবতামূ”। 

রাজোচিত দানাদি কর্েও তাহাদের বিশেষ মতি ছিল। ব্রাহ্মণকে “ক্রদ্ধোত্বর 
দান করিতে হইলে তাত্রপটে উহ! খোদদিত হইত। এযাবং সেন নরপতিগণের 
অনেকগুলি এইরুপ “তাজ্জ শাসন লিপি" নানা স্বান হইতে 'আবি্কৃত হইয়াছে। 
তন্মধো লক্ষণননদেবের চারি খানি। ছুইখালি পূর্বাবিষ্কত; ছুইধানি 
নবাবিস্তুত; ইহাদের একখানি পাবনার অন্তত মাধাই নগরে পাওয়া যায় ও 
সর্দশেষ খানি এই নদীয়া জেলার রাণ/ঘাটের নিকটবর্তী অনুলিয়া গ্রামের 
সীতনাথ ঘোষ কিছু দিন পৃর্ে ভমি খননোপলক্ষে প্রা হয়েন, * 
ফলকখানি বহুকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় নিতান্ত বিবর্ণ ও স্থানে স্থানে কালিমা- 
লিপ্ত হইয়া গিখাস্িল। ইহার আয়তন ১৩৪% ১২$ ইঞ্চি, শিবোভাগ্নে একটা 
দশতৃজ সমস্থিত দেবমূর্তি বীলকযোগে ফলকের সহিত দৃট বঙ্গ। প্রথম পৃষ্ঠে 
৮ পংক্তি দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৮ পংক্তি পরিমিত সংস্কৃতে বুচিত পদাগদ্যম্ 
ভাষায় বল্লালমেনের পত্র মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমবৈষণব, পরম 
ভটারক শ্রীম্নকষণমেনদেব কর্তৃক বিক্রমপুরের আয্বস্বাবর হইতে স্বকীয় 
রাজ্যাবের তৃতীয় বধাঁর নবম ভাদ্র দিবনে যতূর্নেদানতর্গত কাণ শাখাধ্যাযী 
কৌশিক গোরীর বিশবা মিত্র বন্ধুল কৌশি প্রববের রঘুদেব শর্মা নামক কোনও 
বাদ্ষণকে যে ভূমিদান করা হয় ইহাতে তদ্থিবধূণ ধোদিত আছে। এই তাত্্রপট্রে 
কীলক যোগে যে অংশ মূল ফলকের সচিত সংযুক্ত তাহ! সেন রজবংশের 
প্রচলিত রামু বলিয়াই অনুমিত হয় ইহ! খোদিত নহে ছশচে চালাই করা 
বলিয়াই বোধ হয়। 


১৯১৮ খ্বষ্টাক হইতে গৌঁড়ে মুসলমান প্রভাব কালের মার্ত, এই সময় হইতে 


০০ 
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এই ভা ফলবখানি বিখ্যাত ইতিহাসিক উলক্ষরক্যার সৈতে মহাপরের নিব প্রেরিত 
হয় তিনি পঞ্ডিতবর রষনীকান চক্রবর্তী মহাশয়ের সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধার করিয়া ডাহার 
ইতপুব্ এতিহাসিক চিত নামীয় বৈষযাসিক পত্রের নু 


উহার বিষয় আলোচনা করেন সম্প্রতি এই তার ূ ৃ ৩ 
রাত ছে শাসন খানি কণিকাতা সাহিত্য পরিষদ পৃছে 


৯৬৪ নদীখয়া-কাহিনী। 


মহাপ্র হুর সময় পর্যন্ত মুসলমানগণের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে হিন্দুর সমাজবন্ধম 
দিন দিন শিথিল হইয়। আইসে ও এই সময় হইতেই বহু হিন্দু নিদারুণ অত্যাচারে, 
অনিজ্ভায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে । * কচিৎ কেই 
রমশীর-রূপ-মোহে বা অর্থলোভে স্ব ইচ্ছায় উক্ত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকারে 
যে সমস্য নীচ জাতিয় হিন্দু, মুসলমান হইড্রাছে তাহাদের, পূর্ব সংস্কার বশত; 
লীতি নীতি, আচার ব্যবহার অধিকাংশ স্মলেই হিন্দৃদের ম্ভায় পরিলক্ষিত হয়, 
এমন কি তাহারা কোন বিপদে পতিত হইলে হিন্দু দেবদেবীর পুজা মানত করিয় 
থাকে। ষন্তী, মনসা, শ্ীতলা প্রভৃতি “ফৌজদাগী* দেবতা ত “খোদা তালার” মহিত 
সমান সন্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

এই সমষষের লিধিত কাব্যাদিতে তৎকাল প্রচলিত রীতি নীতি ও আচার 
ব্যবহারের অনেক আভাব প্রাপ্ত হওয্রা যায় । এই সময়ে দেশের লোককে ডিঙ্ন 
সাজাইয়া বহুবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া বিদেশে যাইতে দেখা যায়। ব্যবসাদিতে বট, 
বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যক কড়ি দ্বার] বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। “পুরুষ” 
নামে এক প্রকার ভূম্যা্ি মাপিবার মাপ প্রচলিত ছিল! 

এই সময়ে জ্যোভিষে লোকের অকৃত্রিম বিশ্বাস দেখা যায়। এমন কি হাচি, 
টিকৃটিকী, কাক প্রভৃতির শব্াম্ুযায়ী শুভানুত নির্দিষ্ট হুইত। লক্ষণমেনের 
জ্যোতিযের প্রতি একপ অন্ধ বিশ্বামই বন্দেশের সর্বনাশের মুল বলিয়া কথিত। 

তাৎকালীক উতৎ্কুষ্ট বস্মাদির মধ্যে পাটের পাছরা * প্রভৃতি পট্রবস্বের 
সবিশেষ উল্লেখ দেখা! যায়। 


তখন স্্রীলোকদিগ্গের অলঙ্কার অধিকাংশ স্থলেই রৌপ্য নির্শিতি হইত এবং 
বিটা “শীলমণিক্কাচ,” এমন্রতাড়ল,” "ন্টি* এবং পদে পিস্তলের “খাক' 


সপ 
এ সি আত পপ: ০০ পাপা শি ৯ পপ. পপ শপ ০০ পপ, পা সী 


রগ ই অরাচার নহখে উিররিউ তের তর রগ ঘর করিছেন: - 
"্মনাবৃতি রামচল্রের রাজায় না দেয় কর।  ক্রদ্ধ হইয়া গ্নেচ্ছ উজীর জাইল তার ঘর। 


আসি সেই মৃর্গা মণ্ডপে বাসা কৈল। অবধ/ বধ করি ঘরে মাংস রাক্ষিল ।” 
খআপর-_. অন্তলীল| ৩য় পরিচ্ছদ 
প্রাঙ্গণ পাইলে জাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা| ছিড়ে ফেলে থুথু দেয় মুখে।' 
বিজয় গুপ্ত 


* “রাজা গৌড়েম্বর দিল পাটের পাছা” ববীর্তিবাস 


নদীয়া-কাছিনী । ২৬৫ 


প্রভৃতি অলঙ্কারই রূপমীগণের বিশেষ আদরের ছিল) পুর্ষেও কর্ণে ছল এবং 
প্রকোষ্ঠে বলঘ ব্যবহার করিত। | 

রাঞ্জা ও ধনশালীব্যক্তিগণ বিদ্যার সম্মান করিতেন এবং অবস্র পাইলে গীত 
বাদ্যে আমোদ করিতেন। | 

ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল, মুদলমানগণের সংস্পর্শে ও শিক্ষায় দেশ 
ততই বিলাসিতার প্লাবনে মগ্ন হইতে লাগিল । বহু বিবাহ এই সময়ে দেশ মধ্যে 
ধানুল্যঞপে প্রচারিত হয়, দেশে খাদ্যাধাদ্যের বিচারে লোকের আস্থা কমিয়! 
যায় এমন কি কোন কোন নীতিত্র্ঠ ব্রাহ্মণ মদ্যপান ও গ্োমাৎস প্রভৃতি ভক্ষণ 
করিতে থকে। * এই বিলাদিতা স্রোতে দেশ হইতে নিত্য সত্য প্রেমভক্তি 
অস্তহিত হইয়া যায়। চৈতন্য তাগবত কার শরীবৃন্দাবনদ।স এই সময়ের নদীয়ার 
একটা প্রাঞ্জল বর্ণন! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন +-- 


পকৃষনাম তক্তিশুন্ত সকল সংসার । প্রথম কলিতে হইল ভবিষা আচার ॥ 
ধণ্ন কন্ম লোক সব এইমাত্র জানে। মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥ 
দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়! বহু ধন ॥ 
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্তার বিবাহে । এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥ 
যে ব| ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানরে প্রস্থ অনুতব ॥ 
শাস্ত্র পড়ায়! সবে এই কর্ম করে। শ্রোতার সহিভ বম পাশে বান্ধি মরে ॥ 
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন | দৌষ বহি কার গুণ না করে বাখন ॥ 
যে ব! সব বিরক্ত তপশ্বী অভিমানী । তা! সবার মুখেও নাহি হবিব্বনি ॥ 
অতি বড় মুকৃতি যে শ্বানের সময় । গোবিন্দ পুওরিকাক্ষ নাম উচ্চারয় 
গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়। ভক্তির বাহান নাই তাহার জিহ্বায় 
সকল সংসার মত্ত ব্যবস্থার রসে। কষ পুজ| কৃষ্ণতক্তি নাহি কারবানে ॥ 
বাসলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে। মধ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে £" 


যখন নদীয়ার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন যুগাবত,র হচৈতগ্তদেব অন্ম- 
পরিগ্রহ করেন। তাহার প্রচারিত হমধুর বৈষ্ব ধর্ের প্রেমভক্কির প্লাবনে 
তীয় জীধনের সঞ্চিত কলুষরাশি বহুল পরিমাণে ধোঁত হইয়া যার । 

এই সময়ে স্্রীলোকগণ পূর্বববাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে হ্বর্ণালস্কার ব্যবহার 


” বান্গণ হইয়া মন্ত, গোমাংস তক্ষণ। ডাফাচুষি পরগৃহ হাহ সর্বন্ষণ |" 


২৬৬ নদীয়-কাহিনী | 


করিতে আবস্ত করেন। কর্ণপুট, কুণুল, বলয়, শঙ্খ, কঙ্কণ প্রভৃতি সে কালের 
সৌখিন অলঙ্কার। তাহারা এই সকল অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়! “লোটন থেপায়" 
কেশ বিস্তাস করিয়। “মেঘভু্র কাপড়” ও চারু কারুকার্ধ্যখচিত কাচুলি পরিধান 
করিয়া পুষ্পমালা কঠে দিয়। হস্তে তাস্থুল গ্রহণ করিত! রাত্রিতে স্বামী সন্ভাষণে 
গর্মন করিতেন। নিয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকপপ উতৎ্সবকালে “্ুঞা" নামক বন্ধ 
আদরের সহিত পরিধান কর্িত। 

তখন গৃহে পৃহে নবপঞ্রিকা বিরাজ করিত না। লগ্াচার্ধ্যগণ পঞ্জিক! শুনাই- 
তেন এবং শুত কার্য্ের দিনস্থি্ করিতেন। অগ্রদানীগণ নৈমিত্তিক শ্রান্াি 
কার্ধ্যের তত্বাবধান করিতেন । তখন বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা ছিল না, অথবা 
সর্বশ্থাস্ত হইয়া লোক লৌকিকতা করিতে হইত না। পাঁচটি হরিতকী দিয়া 
কল্চ! সম্প্রদ্দান করলেই চলিত। 

সে সময়ে দেশের লোকের খবরে খাদ্যের অভাব ছিল না। তাহারা আহার- 
কালীন চর্ববা, চোষা, লেহা, পেয়াদি সমস্ত রসগুলি আন্গাদ করিতেন। নিয়ের 
তালিকায় দৃষ্টিপাত কগিলে তদানীস্তন মধ্য/হিচিক আহধ্যের একটা আতাস পাওয় 
যাইবে । যথা চরিতানতে :-- 

“রশ প্রকার শাক নিশ্ব তিক শুক ফোল। মরিচের বাল, ছান|, বড় ঘোল ॥ 


_ ছুঙ্ধ তুম্বী ভুক্ধ কুষ্মাও, বেশারি লাকর। ষোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাঁকরা। 
বৃদ্ধ কৃম্মা্ড বডির বাগন জপার। ফল বড়ী ফলমুলে বিবিধ প্রকার | 
নষনিত্ব পত্রসহ আষ্ট বার্তাকি ॥ ক.ল বড়ী পটলভাজা! কুম্মাণড মানচাকি ॥ 
করষ্টান মুগ্ধ লুপ অমৃত নিল্দয়। মধুরাক্স বড়ায়াদি অন্প পাচ ছয় ॥ 
মুদগবড়। মানবড়া কলাবড়া মিষ্ট । ক্ষিরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট ॥ 
কাজি বড় ছুপ্ধচিত| দ্ুপ্ধ লকলকি। আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥ 
ঘবৃত সিক্ত পরমান্ন মবৎকুষ্ডিক! ভরি। চাপাকলা ঘনছুপ্ধ আতর তাহা ধরি । 
সরলা মধিত ঘধি সঙ্গেশ অপার। গৌড় প্রদেশে যত তক্ষের প্রকার ॥ 


এই সময়েই স্মার্ভ রঘুনক্ষন মানব ধর্ম শানু সমুহের আমুল পরিবন্ন্‌ পরিবন্ধন 
সংশোধন দ্বারা তাহাদের কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া দেন। কেবল 
বিধবাগণের পালনীয় নিয়ম সম্বন্ধে, সমাজে ব্যাভিচারাদি দমনের জগ্গ কঠোর 
ব্যবস্থা প্রচলন করেন। স্মার্ত, বিধব। রমনীর সহ্মৃত! হইবার প্রথার উচ্চ মহিন! 
কীর্তন করিলে লুগুপ্রায় এই রীতি দেশমধ্যে পুনঃ গ্রচলিত হয় 


নদীয়।-কাহিনী। ২৬৭ 


এই সময়ে নদীয়ায় বিদ্য| চ্চর একট1 আত বহিতে থাকে৷ কেবলমাত্র 
যে উচ্চ বর্ণের মধ্যে এইরূপ বিদ্যার প্রসার ছিল তাহ। নহে, নিম্ব শ্রেনীর শৃড্াদির 
মধ্যেও উহার সম্যক আলোচনা হইতে ছিল। এমন কি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও 
ছুই একজন বিদুষী রমনীর নাম পাওয়া যায় । 
এই সময়ে নদীয়ার ভাস্কর বিদ্যার সম্যক উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। 
দেবদেবীর হুন্দর মুর্তি গঠনে শ্রুনিপুণ কারিকরের অভাব ছিল না এবং বস্বয়ন 
শিজে নদীয়া ধীরে ধীরে উন্ততি লাভ করিতেছিল। পরবস্তাঁকালে রাজা কৃকচন্রের 
সময়ে এই সকল চাকু-কলা সম্যক পুষ্ট হইযাছিল। 
এই সময়ে নদীয়ার যেরূপ সমুদ্ধি ছিল এবং সমসামঠিক কৰিগণ যেরূপে 
নবদ্বীপের সমুদ্ধির বর্ণনা করিফ্জাছেন তাহাতে তখনকার নবদ্বীপ এখনকার 
কলিকাতার অপেক্ষ। শোভ। সমৃদ্থিতে ন্যুন ছিল বলিয়! বোধ হয় না। কবি জয়ানন্ 
তাহার চৈতন্তমঙ্ধলে তদানীস্তন নদীয়ার বাী, ঘর, হাট, বাজার প্রতৃতির এইক্প 
বর্ণন৷ করিয়াছেন 
নানা চিত্রে ধাতু বিচিঞজ নগরী নান! জাতি বৈসে তথা । 
চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেহারা নান। বর্ণে বৃক্ষলতা| ॥ 
জর জয় ধন্য নদীয়া নগরী অলকানন্দার কুলে। 
কমল! ভবানী ক্রীড়া করে তথি বিরাজিত বকুল পাল ॥ 
প্রতি ঘরের উপর ৰিচিত্র কলস চঞ্চল পতাক। উড়ে । 
পূর্বে যেন ছিল অধোধা। নগরী বিজুরী ছটাক পড়ে ॥ 
নাট পাঠশীলা দীঘি সরোবর কৃপ ভড়াঙ্গ সোপান। 
মাঠ মণ্ডপ নুযস্ত্রিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরোপন ॥ 
প্রতি দ্বারে শোতে অতি বিচিত্র কপাট। 
প্রতি গলি নৃত্যগীত-_আনন্দিত প্রতি খরে বেদ পাঠ ॥ 
পুনশ্চঃ__ গোধুলী সময়ে মৃদক্গ করতাল শখখধ্বনি প্রতি ঘরে । 
শ্বেত চামর ময়ূর পাঁথ! হাতে চক্ত্াতপ শোত। করে ॥ 
ইষ্টক রচিত প্রাতীর প্রাঙ্গন হুযস্ত্রিত গৃহ দ্বারে। 
হিচ্চুল হরিতাঁল কাঁচা চাল চৌখন্তী চৌকি সাঁজে॥ 
সালে রসাল বিশীলক স্তত্ক বাজি চত্রার্ক ভিলকে । 
অনুর শুক সারদ পারাবত সিংহ হংস চক্রবাকে ॥ 
খাট পাট সিংহাসন আসম চৌখড়ি হুর পাখা । 


২৬৮ নদীয়া-কাহিনী। 
বিচিত্র চামর চক্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা ॥ 


পুনশ্চ১- নদীয়ার হাটে কি কি প্রবা বিকাইত তাহার তালিকা এইয়প,__ 
ডাবর বাটা গু 1ক সংপুট দর্পন রস বাঁটিকা। 
তাত্রহাণ্ডি রস পিস্তল কলস বারানসীর ত্রিপদিক। ॥ 
শঙ্খ বাটা বাটা সর্ধ্বাঙ্গ খাল রসময় রসখুরী । 
তিরোহত গাঁড়, ভার মুপার মণ্ডল শীতল পিত্তল ঝরি ॥ 
পাবাণ ভাজন অতি স্থগঠন খড়িকা রঙ্গ কাপড় । 
উড়িয়। গৌড়িয়। চিরুণা বিচিত্র সাপুড়া ॥ 
টাড় গাঠা। কড়ি হিরণা মাদলী কেদুর কম্কন রকু মুপুরে ॥ 
হেষকিক্! পাত। বিক্রম মুকুতা। কাশ্মীর দেশের পুরে | 
তবক নুর পানবাটা কাঞ্চিদেশের বিচিত্র বেলি । 
পটিনেত ভোট সকলতে কন্বল গুরাম খানি জমক1। 
ভোট দেশের ইশ্রনীলমণি লক্ীবিলাস তারক || 
লেখিতে ন! পারি বত দাসলাসী প্রেষের মন্দিরে খাটে । 
ঘে যে দ্রব্য সব ভুবন ছুল'ভ বিকায় নদীয়। হাটে ॥ 


পূর্ব্বো্ত ত'লিকার় দৃষ্টিপাত করিলে নদীয়ার ব'টী, খর, বার, দেউল, দারা 
হাট বাজার সম্বন্ধে অনেক তথাই জানা জানা যায়ঃ সে তথ্য আমাদের গৌরবের 
তথ্য কেলন! চুর্ণে বিলেপিত সেই সব “দেউল দেহ'র” “প্রত ঘারের উপর 
বিচিত্র কলম তাহাতে “চঞ্চল পাক” সেই দনৃতারীত_ আনন্দিত” 'গ্রতিঘর' 
“ইষ্টক রচিত প্রচীর প্রাঙ্গন হুলজ্জিত গৃহন্বার” প্রনভৃতি আমাদের পূর্ন 
পৃরুবষের গৌরববা&%। নদীঘ়ার হাটে যে সকল £ভুবনছু লিভ" দ্ববা বিকাহত 
তাহাও ত্রিছট, উৎকল, কাশী, কারঞ্চি কাশ্মীর, ভে.ট দেশ প্রভৃতি বহুদূর 
দবরাস্থবর হইতে আনীত। ইন্াও সেই তদানাস্তন পথ ঘাট রেল গ্রীমার 
বিহীন কালের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে । বিশেষ সমুঙ্ষিশালী ও ক্রেতার 
আধিক্য ন থাকিলে আর এ সকল শ্রব্য সংগৃহীত হয় নাই। » 


এই কালেই দেবীবর ঘটক রাটীর কুলীনগ্রণের মধ্যে নৃতন করিয়া মেল বন্ধন 
করিয়াছিলেন। দেবীবরের পূর্বেই কুলীনগণের মধ্যে দোষ সংস্পর্শ হইয়াছিল। 
তিনি এক এক প্রকার দোষাস্রিত কূলীনকে এক এক দলে রাখিলেন নি 
দে/ব নিলাইয়া শ্রেনী বিভাগ কর! হইল বলিয়া! ইহা “দোব--মেলন” ব। “মেল না? 
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ধ্যাত হইল । এই মেলের সমঞ্তি হইয়াছিল ৩৯ ছত্রিশ ইহাকে ছত্রিশের দাগও 
বলেঞ্গ (১) ফুপিস্ব। (২) খড়দহ (৩) বল্পতী (৪) জর্বানন্দ (৫) হুরাই 
(৬) আচর্ধ্য শেখরী (৭) পণ্ডিত রত্বী (৮) বাঙ্গাল পাশ, (৯) গোপালঘটকী, 
( ১০) ছায়া নরেন্দ্র, (১১) বিজয় পণ্ডিতী, (১২) চান্নাই, € ১৩ ) মাধাই, 
(১৪) বিদ্যাধরী, (১৫) পারিয়াল, € ১৬) শ্রীরঙ্গতটি, (১৭) মালাধর খান, 
(১৮) কাকৃস্থী, (১৯) হরি মজুনদারী, ২০) শ্রীমন্তখানী (২১), প্রমোদিনী, 
(২২) দশরথ ঘটকী, (২৩) শুভর/জখানী, (২৪) নড়িয়া (২৫) রায়, (২৬) 
চট্টরাঘবী, (২৭) দে হাট্যা (২৮) ছয়ী, (২৯) তৈরুব ঘটকী, (৩* ) আচম্থিতা 
(৩১) ধরাধরী, (৩২ )র'ঘব ঘোষালী, (৩৩) শুর্গ সর্দ্বানন্দী, (৩৪ ) শতানন্- 
খানী, (৩৫) চক্দ্রপতী, (৩৬) বালী। এই সকল গুলির মধ্যে ফুলিয়া ও 
আচস্বিতা মেল বর্তমান নদীয়া জেলার মধ্যে পড়ে। ফুলিয়৷ শান্তিপুরের 
নিকট এবং “আচস্থিতা”" চাকদহের পুর্্বকালীন সঙ্ঞাস্তর বিশেষ । কবি কৃর্তি- 
বাসের পুর্ব্ব পুরুষ মুখুটী বংশে তব গঙ্গানন্দ হইতে ফুলিয়া মেল হৃষ্ট হয়। যখ। 
“মেল প্রকাশে 

“ফ লিয়া সরস কুল মেলের প্রধান । গঙ্গানন্দ তটাচাধ্য নুর্যোর সমান | 

হিরণ্য উদয় মধো নাখাই নন্দন । গঙ্গানব্া কুলে কৃতী ঘোষে সর্বজন ॥ 

“ফুলিয়া” র সরস কুল বলিয়া খ্যাতি ধাকিলেও এই কালে তাহাতে দোবাখাত 

হয় এবং এ দোষ ক্রেমে নানা শ্রেমীতে প্রবিষ্ট হয় যথা! “দোষ চক্র প্রকাশে” 

কাশীশ্বর-সৃত হরির ফ.লিয়ার মুখুটী। তাল বিভাছিল তার জুনিদ খাঁর বেটী ॥ 





* নুলা পঞ্চাননের কারিকায় দেবীবর ঘটককে চৈতন্ত দেবের সমসামরিক বলিয়া! বর্ণন! কর! 
মাছে এবং তাহার দ্বারা ছত্রিশ ভাগে কুল ভাগের কখাও লিখিত আছে ;_. 


'চৈয়ে ছেশড়। ছুষ্ট,বড় নিমে তায় নাম । ব্রত বেটা মোটা বৃদ্ধি ঘটে করে খাম | 


কাণ! ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ। মিখিলার পক্ষধরে যে করেছে মা ॥। 
তিনজনে তিন পথে কাটা দিল শেষ। স্তাক্স, স্মৃতি, ত্র্ধচরধ্য হইল নিঃশেষ ॥ 

কাঁার সিদ্ধান্তে ভা গৌতমাদি হত। . প্রাচীন শ্বৃতির মত নন্দা হতে গত । 
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়। মাতা পন্থী ছুই তাদী সঙযাসেতে ফড় 1 
এই কালে রাড়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধৃম। বড় বড় তবর বত হুইল নিধূ্ম ॥ | 
এই কালে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।  নাষে খ্যাত দেবীর লোকে বারে বলে ?' 


সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ ।.. সেই হতে কুলে আছে ছতিপের মাস 8 
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বিধির বিধান ছিল পজ| মরে রণ্ডে। ধরিল ছাঁড়িল ধরা আনচানের পিপ্ডে |) 
চতুভুজি তাঙ্গে আর্তি প্রীগোপালে । নীলক্ঠ ধোদা বাদ লেগে গেল গলে ।। 
এই দোষে চুষ্ট হয়ে পড়ি জন্মেজয়। তদবধি ফ,লিয়৷ মেল হইল নিশ্চয় | 


কাজীর বেটা জাফর আলী নবাই বান্সারে। নান্দা বন্দা তা ঘরে আফিঙ্গ বিহরে ॥ 
পান দোষে নারায়ণ দাসে এতেক ক.লিয়া। যায়। বীরত্মের বসন্ত ফ.টিল কাব্াগায় ॥ 
আচন্িতা ষেলের দোষ সম্বন্ধে “ঙৌধাবলীতে” এইরূপ লিখিত আছে ;__ 
আচম্িতা হইল মেল নান! দোষ পাইয়।। গোবিন্দ মুত বিদ্যাধর গুড়ে করে বিয়া) 
চক্রপাণি মুখে মেল হ'ল আচন্ষিত | গৌতম ঘটক পাটা নাহি হিতাহিত ॥ 
এইরূপে হিন্দুর শীর্ধ সমাজে নংনা দোষ প্রবিষ্ট হওয়ায় সমাজে ক্রমেই 
বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে লাগিল । শ্রচৈতন্ত মহাপ্রভুর পরে মহারাজা কৃফণ- 
চন্মের পৃর্ন্ন পধ্যস্ত বাঙ্তালা দেশ যদিও মুসলমানগণের অধীন ছিল তথাপি বু 
ভূম্বামী স্বাধীন ভাবে নিজাধিকার শাসন করিতেন । এই সকল তূস্বামীগণ ভূঞা 
নামেও খ্যাত হইতেন। ইণ্হার! দ্বেবদ্িজে ভক্তিমান ছিলেন ও সর্প্দদা দাননিরিত 
ও শরান্তুচর্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। দেশে, এই সময়ে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল 
এবং সপত্বীগণের মধ্যে সর্ববদাই কোন্দল হইত। মুসলমানীভাব ও ভাষা তখন 
নদীয়ায় বন্ধবুল হইয়াছে এবং সংস্কত বিদ্যর পূর্নগৌরব অপেক্ষাকৃত মলিনত 
প্রাপ্ত হুইয়াছে। লোকে গ্রাম অপেক্ষা সহরে তখন আকু্ট হইতে আরন্ত 
করিয়াছে, এবং দেবভাষা অপেক্ষা পারশীতে “জবান ছুরত্ত" করিতে শিখিয়াছে। 
এই সময়ে চাউল ও অন্তান্ত দ্রব্যাদির দর অত্যন্ত গ্ুলভ ছিল। মুসলমান 
অধিকারে সমাজ দ্রেমে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, রাজা কৃষ্ণচক্ত্র পুনরায় তাহাঃ 
পুনঃ সংসার করিতে চেষ্টা! পান। ভিনি স্বয়ং, নবন্ধীপ, অগ্রন্থীপ, চক্রদ্বীপ ও 
কুশস্বীপ এই চারি সমাজের সমাজপতি ছিলেন এবং লোকের জাতিদান ও জাতি 
গ্রহণ করিতে তুল্যরূপে শন্কি সম্পক্গ ছিলেন। 
মুসলমান অধিকারের ফলে সমাজে, তোযামোদজীবিত, আত্মগোপন ও 
প্রবঞ্চনাপরতা প্রবেশ করিয়াছিল । মহারাজা কৃষণচত্র কৌশলে তাহার পিড়বো? 
অধিকার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তীহার পুত্রগনণও এ বিষয়ে অপটু ছিলেন 
না__গ্াহার পুত্র শ্চত্র একযার তাহার জীবদ্দশাতেই তাহার মৃতু রি 
করিতে পরান্ধুখ হয়েন নাই । এই সময়েই রাজা রাজবননত তাহার বিধব! কষ্ঠার 
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পুনর্্বার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু নদীযাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্্ কৌশলে 
উহা ব্যর্থ করেন। 

রাজনভায় তখন ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাপেক্ষা বিদ্যানুন্দরের আদর অধিক ছিল 
এবং সাধারণ লোকেরও রামায়ণ বা চংীর গান অপেক্ষা “খেউড়ে আনুরজিজ 
দ্রেখা যাইত। 

এই সময়ে দেশে স্থপতিবিদ্যার সবিশেষ উন্নতি দৃ্ই হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
নির্মিত বহু অট্ট লিকা ও কারুকার্ধ্য খচিত দেবমন্দির সে সকলের সাক্ষা প্রদান 
করিতেছে । জনসাধারণ তখন অট্টলিকায় বাস করিত ন) ইট গাড়িতে হইলে 
তখন রাজদ্বারে অনুমতি লইতে হইত । 

নদীয়ার কুত্তকারগণ মুত্তিকার পুত্তলিক' গঠনে এই সময়ে সবিশেষ উন্নতি 
লাত করে এবং শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ধুতি এই সময়ে জগন্বিখ্যাত হয়। অপর 
দিকে উৎকৃষ্ট ঢাল তরোয়ালাদি, উৎকুঃ্ খাড়া এমন কি কামানাদি প্রস্তত করিতেও 
নদীয়ার কর্মকারগণ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। এইকরুপে নদীয়ার প্রন্থত একটী 
কামান মুরসিদাবাদ নবাবের প্রাসাদ প্রাণে থাকিয়া অদ্যাপি এই বাক্যের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । * 

কামান গাত্রে, যে কর্মকার ইহা প্রস্তত করিয়াছে, ধিলি কৃদি়! হরপ লিখিয়া- 
ছেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্্র ধাহার আদেশে ইহ নির্মিত হইয়াছে এই তিল জনের 

নামই ইহাতে সন্িবিষ্ট আছে। কিস্ৃত্রে এই কামানটী মুরদিদাবাদের নবাৰ গৃহে 
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২৭২ নদীয়া-কাহিনী। 


স্থান পাইয়াছিল তাহ] নিশ্চিতরূপে বলা ন। বাইলেও, ইচছা নবাব আলিবর্দিকে 
মহারাজ কৃষ্ণ5ন্দ্রের উপহার বা এমনি কিছু একট! অনুমান করা যাইতে পারে। 

এই সনযে পুরুষ ও শ্ীলেক উতভরেরই পরিচ্ছদে মুসলমানী ভাব প্রবেশ 
করিয় ছিল। পুরুষে বাটীতে সর্ধ্বদা ধুত্তী ও গামোছা ( দোনুতী) ব্যবহার 
করিলেও, কোনও উত্সবে বা রাজদরব,রে যাইতে হইলেই “আব” “কাবা” 
“চোগ।" “জে-ব্ব।" গুভূতিতে পেহ্যস্তী আবৃত করিতেন। "চ,পকান" “মচকান 
“চুড়ীদার পার়জাম।” পায়ে কাদার জুতা” সৌধীনতার পরিচয় দিত। এই 
সময়ে হিন্ুমাত্রেই কর্ণবেধ করিতেন হুতরৎ কানে একটা আতরণ অন্ততঃ 'দৃটা 
সোন:র গুজি সকলেই ব্যবহার করিতেন । ধনীলোকে অন্গুলে অ:ডটা গলা 
হার, কোমরে গোট, বছতে নবরঘ্ব বু; পপরীতে শিরপেচ কল্স। এবং কেই 
কেহ মনিবন্ধে বালাও ব্যবহার করিতেন । অলঙ্ক।র হীন দেহ কেহই রাখিতেন 
না অস্ততঃ কোমরে একট। ঘুনসী ত।হাতে একট, চাবী সবাই পরিতেন। অটপৌরে 
ববুয়ানা পোষাকে গায়ে মেরুজাই, মাথায় কামরাঙ্গ। টুপী, পরিধ.নে ধুতী ও স্বপ্ে 
উত্তরীয় পদে পাছৃক ব্যবঙ্গত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধুভী উত্তরীর ব। শীতানে 
এঁ উত্তরীয়ের উপর কম্বল বনাৎ বা! শাল ও পদে খড়ম ব্যবহার করিতেন। 

গেহের পারিপাটে বিশেষ বন্ধ সকলের দেখা যাইত। শরীর হুস্থ থাকিবে 
বলিয়! “খতৃ-হরিত কীর” ব্যবহার ভদ্র সমাখে বিশেষকূপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে 
শরীরও খাকিত তাল। আয়ের অধিকাংশ এখনকার মতন ডাক্তারের ঘরে উঠত 
না। জরাধিকারে সাধারণত: লঙ্যনই ব্যবস্থা ছিল তাহাতে উপসম না হইনে 
টোটকা হা মু্িযোগের ব্যাবস্থা হইত সর্বশেষে উপায়ানম্তর না দেখিয় বৈদ্য ডাকা 
ই এ সময়ে সুসলমান অনুকরণে কেহ বা “হাকিমীর” আশ্রয়ও লইতেন। 

জয় 


কালিক। 


হও তং সৎ 


প্রযুক্ত কুক | জীবুক্ত 
চজা রায় স্লাপরাম 
মহারালা | চট্টোপাধ্যায় 
হাশর | সুজ্রাক্িত 


কিশোরদঘাস করার 
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নদীয়া-কাহিনী। ২৭৩ 


সৌখীনের সম্প্রদায়ের তিতর আতর, গোলাপ ও ফুলেল এর ব্যবহার খুবই 
চলিগ়াছিল( তবে সাধারণতঃ “কুদ্কুম, কন্তরী জাফরানই বিশেষ প্রচলিত ছিল 
দরিদ্র শুধু চনান মাধিত । কেহ কেহ চন্দনের সহিত মুগনাভী, বা মুচুকুন্দ ক্ষি 
চম্পক কি কোয়ার রেণু মিশাইর!, তাহাই কাচ! হলুদ, কাবাব চিনি খাঁড়ি 
মন্থুরী বা কেলেজিরে সর বা! নবনীতের সহিত বাটিরা দেহের পরিমার্জন! 
করিতেন। মোট কথ! দেহের পারিপাট্ট এই সময়ে পূর্বাপেক্ষ। বঞ্ধিত হুইর!- 
ছিল এবং তাহাতে মুদলমানী প্রথা আয়া যোগ দিয়াছিল। 

পুরুষের স্তার স্ত্রীলোকেও মুনলমানগণের অন্থকরণে নানাপ্রকার রৌপ্য ও 
সুবর্ণ নির্টিত অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে আরম্ভ করে। অলঙ্কারে হীরা মুক্ত! 
ব্যবহারের প্রথ এই সময়ে প্রবর্তিত হয় । মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের অস্তপুরবাসীনীর1 সক্‌ 
করিয়া পেশোয়াজ ইত্যাদি পরিতেন। নদীয়ার কোনও কোনও স্থানের 
স্্রীলোকগণের খোপার পাবিপা্উ ও এসমক্স প্রচলিত হয় এ সম্বদ্ধে একটী সুন্দর 
প্রবাদ বচন প্রচদিত আছে যথা, 


“উলার মেয়ে কুল কৃনুটী। দদের মেয়ের খোপা ॥ 
শাপ্তিপুরে নথ নাড়া দেয়। গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥” 
অর্থাৎ উলার মেরে কুলের বড়াই করে, নদের মেয়ে বড় বাবু, শান্তিপুরের মেসে 
কলহ পটু ও গুপ্তিপাড়ার সেয়ে বাচাল। 
উপ নিবাসী “গঙ্গাতক্তি তরজিনী* প্রণেতা প্রায় সমপাময়িক কবি 
গঙ্গাদাস তদানীন্তন স্ত্রাপোকগণের ব্যবহার্ধয অলক্করের এইরূপ তালিক! 
প্রদান করিয়াছেন। 


“ঢেড়ি, টাপি, মাকড়ি, কর্ণেতে।কর্ণকূল । কেহ পড়ে হীরার কমল নহে তুল 
নাদিকাতে নথ করে যুক্ত! চুণী ভাল। লবঙ্গ বেশরে কার যুখ করে আল & 
কিবা গজ মুক্ত! কারও নাদিকায় বোলে । দোলে সে অপূর্বভ!বে হাসির হিল্লোল ৪ 
কুন্দ কলিকার মত কার দস্তপাতি। ছ্াড়িম্বের বীচ যুদ্ধ। কার ঘন্ত ভাতি॥ 
মুখ শোতা করে কার মন্দ মন্দ হাসি। সধার সাগরে চেউ ছেন ষনে বাসি ॥ 
পড়িল গলার কেহ তেনরী মোনার। যুকুতার মাল কণ্ঠমাল। চত্রহাক়্ ৪ 
ধুকধুকী জড়াও পদক পরে হুখে। সোনার কষ্ধন কার শঙ্খের সন্বৃখে ॥ 
পতির আয়ত চিত সোহাগ যাহাতে । ,. পরান বাধান লোহা সকলের ছাতে ॥ 


পাতামল পাহ্ুলি জাঙট বি পায়। খুজরীপঞ্চম জার শোৌভ! কিবা তান ॥” 
৩৭ ৪ 


২৭৪ নদীয়া-কাহিনী । 


উৎসবকালে বা রাজদরবারে কি কোনও সগ্ান্ত ব্যক্তির সম্মুখে যাইতে 
হইলে মন্তকে একটা! যে কোনও রকমের উফ্ীব সকলেই ব্যবহার করিতেন 
এ প্রথার অবশেষ এখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রান্ধাদি বৈদিক কর্মে উীষের 
স্থলে মাখান্ত একখানা “গামোছা” বন্ধন এবং ব্রাঙ্মণেতর জাতীর়গণের মধ্যে 
কচিত ছু একজন ক্ষৌরকার পরামাণিকের মধ্যে মাথায় পাগড়ি বন্ধন পরিদৃষ্ 
হইয়া থাকে পরমাণিকগণের তখন সমাজের উচ্চ নীচ সকলেরই সহিত 
বিশেষ মেশামিশি থাকার তাহাদের মধ্যে এই প্রথ। বদ্ধমূল হইয়! গিয়াছিল। 
সাহারা তখন প্ররুতই নরস্ুন্দর নামের অধিকারী ছিল, তাহাদের কার্ধাও 
বথে& ছিল। লোমশ স্থান কামাইয়! লোমনাশ করিতে আবার লোমহীন 
স্থানে লোমোৎপাদনে তাহাদের বহু সময় ব্যয়্িত হইত। মাথার চুলের তঙ্ছির 
ব্রাহ্মণেতর জাতীয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। ব্রাঙ্গণগণ প্রার়শ: 
ষাথায় ঝুটী রাখিতেন, সে ঝুঁটীর বড় বড় কৃষ্ণ কেশদাষ নান! চঙ্গে পৃষ্ঠে 
অর্ধেক পর্য্যন্ত লতাইয়! পড়িত প্রতি একাদশীতে সে ঝুটীর কেয়ারী হইত, 
সাজিমাচী আমলা ও তেঁতুল দিয়া তাহার পরিষ্কার সাধন করা হইত। 
অধ্যাপকমণ্ডলী ও পুরোছিত মহাশয়ের! ও বৈদ্যগণ ত্রর উপর হইতে এক 
বিখৎ পরিষাণ স্থান কামাইয়া ফেলিতেন ৷ ইন্থাদের মধ্যে ওঠলোম বা গুন্ক 
রাখাও নিন্দনীয় ছিল তবে তান্ত্রিক বামাচারী ব্রাঙ্গণে দাড়ী রাখিতেন। 
“টিকির প্রচলন হিন্ুগণের মধ্যে বিশিষ্টক্ূপই ছিল। ক্রাঙ্গণ মাত্রেই শিখা 
রাধিতেন এবং বৈদা, কারস্থ, নবশাক প্রস্ভৃতি জল-চল্‌ সকল জাতিতেই শিখা 
রাখার প্রথ! ছিল। শৃদ্রের মাথার শিখা! ও গলায় মালা (ক) ন! থাকিলে 
ব্রাহ্মণে তাহার জলগ্রহণ কপিতেন না। ব্রান্গণেতর জাতীয়ের মধ্যে শিখ! 
রাখার প্রচলন এত অধিক থাকিলেও তাহাদের কেশের, গৌফের ও হর 
বাহার খুব ছিল। বাবরী কাটা চুল গ্রার সকলেই রাধিত এখন যেমন মন্তকের 
সন্মখের চুল বড় রাখিয়া পশ্চাংদিকের চুপ ছোট করিয়া! কাটা ঢং হইয়াছে 
তখন এমন ছিল ন| বরং তথ্ধিপরিতত প্রথা ছিল অর্থাৎ তখন মাথার সপখের 
কেশ ছোট করিয়া পিছনে ক্রষশ$ বড় রাখা হইত কেহ কেহ আবার বনে 
উপর খানিকট। কামাইয়! রাখিতেন ও স্লানাদির পর তাহাতে চন্দন তিলবাট। ও 
গোলাপ দিতেন। দা়্ি ও গোফের তোগাজ তথ্ির৪ কমহুইতন' মুখের 
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ছুই পার্খে গালপাষ্টা বা বড় জুলফী শোতা পাইত তবে বুদ্ধের সকলেই 
প্রায় কেশ শৃশ্রহীন মুখ করিতেন। টান! ত্র তখনকার" সখের চং ছিল, 
ছাটিগা,কাটিয়! বা জ্রহীন স্থানে ক্ষুর দিয়! কামাইয়। জু গজাইয়! তুলিয়া টানা 
ক্রুগড়া হইত ।' 

এই সময়ে ডন, কুত্তি, লাঠিখেলা, সড়ক) বল্পম, রায়বাশ, তলোয়ারখেলা 
প্রভৃতির ভদ্রাতদ্র সকলের মণ্যেই অত্যত্ত প্রচলিত ছিল, দেশের দন্থ্যভীতিই 
এ সকলের সমধিক প্রচলনের কারণ । দস্থ্যর ভয়ে লোকের সংস্থান থাকিলেও 
কেহ শ্বচ্ছনো চলিতে পারিত নাঁ, পাকাবাটী প্রায়ই ছিল না ধাহাদের ছিল 
তাহারাও দন্ভীতির জন্য বড় ছুত্ার জানালা রাখিতেন না, দ্বিতলে' যাহাদের 
বাপের ঘর থাকিত তাঁহার! পিড়ির মুখে চাপা ছুয়ার রাখিতেন আর সে হুয়ারের 
তক্তাও ডুমুরের কাষ্ঠে নির্শিত হইত, কেন ন| ডুমুরের কাষ্ঠে সহজে কুঠারের 
দাগ বসে না। গৃহস্থে কলসীর মধ্যে টাক ও অলঙ্কার রাখিয়া! মৃবৃতিকার 
পুতিয়া রাখিতেন বাঁ চৌকীতে বাক্স নির্মাণ করিয়া তাহার উপর রাত্রিতে 
শধ্যা পাতিয়! শয়ন করিতেন। এইরূপ তক্তাপোষেক্ বাক্সের নাম ছিল “ইস্‌- 
কাতর? ও এঁ তজাপোষের নাম ছিল “মাইপোষ*। বড় বড় জমীদারের ঘরে 
রমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যাদি বেশীর ভাগ রাক্রিকালেই সমাহিত হইত, কেন না 
তাহা হইলে লোকজন সকলেই সজাগ থাকিত সুতরাং দহ্াভয়ও অল্প থাকিত। 
বেসন দহ্থাতয় ছিল তেমনি দেশের লৌকেও শক্তিশালী ওশস্ত্রপানি ছিল সুতরাং 
লোকে বিশেষ অক্ষম বা! ভীরু ছিল না। একদিকে ডন কুস্তীগীরিতে নকলে 
বেষন পটু ছিলেন অপরদিকে পথ চলিতে, দৌড়াইতে, সন্ভতরণে গঙ্গাপার হইতেও 
সকলে বিশেষ মজবুত ছিলেন। এখনকার মত পদে পদে রেলগাড়ী ট্রামগাড়ী 
যোটরগাড়ী বা ঘোড়ারগাড়ী কি বাইপিকেলের অন্তিত্বও ছিল না আবার ম্যালেরিয়া 
পাঁড়িত হইন়্া এমন অক্ষম ও তখনকার কেহ ছিলেন ন1 সুতরাং একদমে ১০1২ 
ক্রোশ পথ অতিবাহিত করাও তখন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। তখন যানের 
নখ বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল গো-যান ও জন্ব এবং জমীদারগণ হাতীও, 
পুষিতেন । পান্তীর চলনও বেশ ছিল 1 ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ 
পাক্ধীতে বা ভুলিতে চড়িতেন। বাণিজযাদি নদীবক্ষে নৌকাযোগেই সম্পন্ন 
২ইত) অর অব্যাদি বলদের পৃষ্ঠে ছালা বোঝাই দিয়া লইয়া যাওয়া হইত। 
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শ্রহরিদাস (বন ) ঠাকুরের প্রবস্তিত হুরিরলুটের প্রসার এই সময়ে নদীয়া 
খুব অধিক হইয়াছিল। যবনের অনুকরণে সত্যনারায়পের সত্যপীর আখ্যা 
সিরনীর প্রচলনও এই কালের মধ্যে হয় । জাকজমকের সহিত বারইর়ারী 
পূজার স্ঠিও এই কৃষ্ণ যুগে কৃষ্ণনগরের দ্বনাম'খ্যাত' মন্লিকগণ কর্তৃষ 
প্রথম প্রবর্তিত হয়। মহারাজ! শ্বয়ং এই পুজার প্রধান পাণ্ড1 ছিলেন। বারইয়ারী 
তলার উৎসব যণ্ডপ দেবদারু পাতায় ক্ছলী বৃক্ষে পূর্ণকুণ্ধে ও ''রচনার* ফলে 
হ্বসজ্জিত হইত, কাদি সমেত রস্তা, কীদি সমেত ডাব, শাখা 
সহিত বাতাবীলেবু ও অন্ত ফল পুজাগৃহে ঝুঁলাইর়া দেওয়া হইত উচ্থারই নাম 
“রচনা” চত্তীমণ্ডপ নানারূপে বিচিত্রিত "আলিপণায়" চিত্রিত কর! হইত । 
রাত্রে সর্ষপ ও রেড়ীর তৈলের তরবেতর আলোক দেওয়া হইত । 

এইকালে মেয়ের! বালিক। বয়দ হইতে আরম্ভ করিক্পা নানারপ ব্রতাদি 
গ্রহণ করিতেন । স্বুর পল্লাতে এখনও ইহার অস্তিত্ব দেখ যায়। তীর্থ যার 
এখনকার যত সুলভ ছিল না সুতরাং সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্্রীলোকদের প্রায়ই 
তীর্থ দর্শনাদি ঘটিত না। পুরুষে৪ পদব্রজে বা নৌকাধানে বহু কষ্টে ও বহু 
দে উহা! সমাধ! করিতেন, কিন্ত তাহাই কয়জনের ভাগো ঘটিত বা একজনে 
কয়টী তীর্ঘই বা দেখিতেন। একারবর্তী পরিবার প্রথাই তখন সমাঞ্জে 
প্রচলিত ছিল, এখনকার যতন »ভাই, ভাই, ঠাই, ঠাই” তখন ছিল না। 
বংশে একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি জন্মিলে তাহার রোজগারে ২ জন বসিয়া 
খাইত। 

বাহার যেমন উপার্জান ভিনি তেমনি ক্রিয়া! কর্মাদিতে বায় করিতেন। 
যাহা হউক কিছু কীর্তি রাখিয়া মরিতে পারিলেই তখন সকলে সার্থক জন্ম 
যনে করিতেন। শালগ্রাম শিলা বা কোনও বিগ্রহ মুর্তি প্রায় মধ্যবিভ গৃহ 
মাত্রেই গৃহে স্থাপনা করিতেন। অতিথি অত্যাগতের সন্সান ও আদর বর 
সকলেই করিতেন। 

লোকে সাধারণতঃ অল্পে সন্ত ছিল দুতরাং অধিক উপার্জনের অন্য বিদেশ 
গমন প্রার কেহই করিতেন না। মোট! ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান থাকিলেই 
তর পেটে সকলে ভাসি তামাসা করিক্বঁ বেড়াইতেন। বিকালে বলিয়া ডা 
গাব) পস' দকলেই খেলিতেন। ছেলেরাও কপাটী, ছাই, ই, ডাওাগি 
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বাতাবন্দী, চাকনুটী থেলিত। জলে পানকৌড়ী খুবই আমোদের ছিল মে সব 
খেল৷ এখনকার ছেলের! খেলিতে পারেও না, জানেও ন1। 

ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাবান গৃহী মাত্রেই অরুনোদয়ের পূর্বে উাঠতেন। বৃদ্ধ 
বৃদ্ধ! অনেকের মধ্যে প্রাতঃন্নানের প্রথা এসময় প্রচলিত ছিল। বাটীর 
মেয়েদের রাত্রি থাকিতেই উঠিতে হইত । নিতান্ত বড় মানুষের বাঁটী না 
হইলে শৌচাগার প্রায় কোন বাটীতে ছিল না, সুতরাং গাত্রোখান করিয়্াই 
ঝারি, গাড়, বা অন্ত কোন জলপাত্র হাতে লইঘ ময়দানের দিকে বা পুফরিণীর 
পাড়ে যাইতে হইত । পরে নিমের ৰা কচার পাঁতনের সাহায্যে দস্তধাবন 
করিকা স্নানের আয়োঞ্জন হইত, শ্নানের পর সন্ধ্যা তর্পপ শেষ করিয়া! সকলে 
বাটা ফিরিতেন, বাটীতে গৃহ দেবত! থাকিলে এইবার তাহার পৃজা করিতে 
হইত; পুজা সারিকা এক কাঠ! ছেল! চাউল ভাজ। চিবাইয়া যে বাহার বিষয় 
কর্মে রত হইতেন, প্রায়শঃ লোকে চাষবাসের তদ্বিরে মন দিতেন, মাঠ হইতে 
দেড় প্রহরের সময় গৃহে ফিরিয়া সরবৎ পান করিতেন পরে গৃহ কর্শে মন 
দিতেন। বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যস্ত কার্ধ্য করিয়া পরে আহার 
হইত) সে আহার এখনকার হিপাবে "রাক্ষসের আহার”। আহারের 
পর আড়াই দণ্ড নিদ্রা, জপরাহে আবার সেই কৃষিকার্ধের বা অন্ত 
কার্যের আলোচনা সারির সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া আমোদ উৎসবে 
সকলে রত হইতেন। তখন সকল পল্লীতেই সকল জাতীর মধ্যে কতকগুলি 
করিয়া একজ্ত্র মমবেত হইবার স্থান বা আড্ডা থাকিত এই আড্চাই তখনকার 
সমাজ শাসন করিত। গ্রামস্থ বিতিম্প আড্ডার মধ্যে কলহ ও দলাদলী খুবই 
চলিত সুতরাং সমাজেও ্লাদলী খুব ছিল। সন্ধ্যার সময় সকলেই নিজ নিজ 
নির্দিষ্ট আডভায় মিলিত হইয়। নানাবিধ বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ করিতেন 
কষচিৎ কোথাও নেশা ভাঙ্গও চলিত মদের চলন খুবই কম ছিল, তামাক সিদ্ধি 
ও গ্বাজারই তখন রাজা ছিল। সঙ্গীতের চর্চা তখন খুবই হুইত। বীণ! 
তন্ুরা, বেহালা ও সেতারের আদ্বর খুব ছিল। ভব্রলোকদিগের মধ্যে খেয়াল 
টপ্সা কীর্তন, পাঁচালী কবি ইত্যাদির আলোচনা চলিত এবং ইক জাতীব- 
দিগের মধ্যে মনসার ভাষান ও বেছুলার গানের চলন ছিল। রাজি থে 
গ্রহরের গর প্রীয়ই দকলে নিজ নিজ গৃছে ফিরিতেন এবং কিছু জলযোগ 


২৭৮ নদীয়া-কাহিনী। 


করিয়া শয়ন করিতেন। সেকালে লোকে প্রায়ই একাছারী ছিল, সেই 
একাহার এখনকার দশজনের আহার । এই কুফচনত্রীর ঘুগে লোকে যথার্থই 
ভোব্রন বিলাপী ছিল অলঙ্কার, ভাব ও ভাষায় যেমন মুসলমানী ভাব প্রবেশ 
করিতেছিলঃ তেমনি আহার্ধ্য তালিকার দৃষ্টিপাত করিলেও যাবনিক 
আহার্য্যের প্রাচুর্য দেখিতে পাই কখিত আছে শ্বরং মহারাজ কৃষ্চচন্ত্র ভোজন 
বিলামীগণের অগ্রণী ছিলেন। তাহার নিমিত্ত প্রত্যহ নানাবিধ ্ন্থাহ 
চ্্য, চোষ্য, লহ, পেরাদি প্রস্তুত হইত; তিনি তাহ। হইকে বথেচ্ছা গ্রহণ 
করিতেন। “হৈযজবীন” অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের গাভী প্রত্যুষে দোহন করিয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহার নবনীভাগ - গ্রহণ করিরা সদ্য যে ঘ্বত গ্রস্কত হয় তিনি 
প্রত্যহ তাহাই ব্যবহার করিতেন / অন্দামঙ্গল হইতে আমর এই সময়ের 
একটী লোভনীর রসন৷ আদ্রকর আহার্্য তালিক1 সংগ্রহ করিতেছি । 


“ছানডমূত্বী পক্ষমুখী আরম্তিল] পাক । শড় শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানাগত শাক ॥ 
ভালি রাধে ঘনভর ছোলা অড়হরে। মুগ মার বক্ঘবটি বাটল] মটরে |. 
বড়াবড়ি কলা মূল] নারিকেল ভাজ]1। ভুখখোড় ডালনা শুক্কানি ঘণ্ট তাজ1। 
কাটালের বীজ রান্ধে চিনিরলে বুড়!। তিল পিট1লিতে লাউ বার্তাক কুমড়া ॥, 
নিরামিষ তেইশ রান্ষিলা অনায়াসে । আরন্িল| বিবিধ রন্ধন মত মাসে । 


কাতলা! ভেকুট কই ঝাল ভাজা যোল। 


ঝাল ঝোশ তাজ! রান্ধে চিতল মলই। 
মায়া সোনা খড়কীর ঝোল ভাজ! সার! 
ক রাবি রাধে কই কাতলার মুড়া। 
আজম দিয়! শোল যাছ ঝোল চডচড়ী। 
রুই কাতলার তৈলে রাক্ে তেল শাক। 
বাচার করিলা ফ্োল খররার ভাজ1। 
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ ঘত।' 
ঝড়! কিছু পিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম । 
কচি ছাগ সুগ মাংসে বাল ঝোল রস1। 
অন্ত মাংস লীক ভাজা কাবাব করিয়]। 
মতন যাস সাঙ্গ করি অন্বল রান্ধিল1। 
আষ আধসন্ব আর জমসী জাচার। 
| রাখিয়া বাষা আয়গিল! পিঠাঁ। 


সীফপোড়! 'ঝুড়ী কাটালের বীজে ঝোল 
কই মাগ্তরের ঝোল ভিন্ত ভাঁজে কই। 
চিজড়ীর ঝাল বাগ! জমৃতের তার ॥ 

ভিত দিপা পচা মাছে অাধিলেক গুড়া ॥ 
আড়ি বাচ্ষে আদারসে দিয়! ফুলবড়ী ॥ 
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক 
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা | 

কাল ঝোল চড়চড়ী ভাঙা! কৈল কত। 
গাজপফল তার নাম অমৃত অদীম ॥ 
কালিয়া কোলম বাগ! গেকটা মদ11' 
রাক্ধিলেন মুড়া আগে মশলা পুরিয়া ॥ 
হত ম.ল! বন়্াবড়ী চিনি আদি দিল] । 


চালিত! তেতুল কুল আমড়া মাঁদার। 
প্রথা বলে এই সঙ্গে জমি হব মিঠা 


নদীয়-কাহিনী । নু ২-৯ 


ধড়! এলে! আদিয়া পিযুষী পুরী পুলী। চুষী রুটা রামরোট মুগের সামুলী ॥ 
কল! বড়! খিয়ড় গাপড় ভাজ পুলী । হথারুটী মূচমুচী লুচী কতগুলি ৪. 
পিঠা হইল পরে পরমার আরম্িল । চালু চিন| ভূর! রাজবড়। চালু দিলা ॥ 
পরমায় পরে থেচরান় রাধে আর। বিফ,তোগ রাদ্ষিল] ্াধুনী লক্ষী যার ॥+ 


তৃত, পিশাচ, ডাইন প্রভৃতির উপদ্রব ও ওঝা বা রোঝ দ্বার! তাহার 
নিরাময় প্রথা, শৃগাল কুক্ধুর ও সর্প প্রভৃতির বিষ চিকিৎসার মন্ত্রোধধির ব্যবস্থা, 
নানাবিধ তৃকতাক ছার! ব্যাধি সারান ও অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্ঠি নিবারণে মন্ত্রের 
সাহাধ্য গ্রহণ করিবার গ্রাথ1 এই সময়ে সমধিক প্রচলিত হয়। 

মহারাজ! কৃষচঞজ্জের পরেই ইংরাজরাজ এদেশ অধিকার করেন। ইহাদের 
ন্ুশাননে নদীয়ায় পশ্চাত্য-শিক্ষা ও সত্যতার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশের 
লোকের কুপমণ্ুকত্ব অপবাদ ঘুটিয়া গিয়াছে, বিদেশে অর্থা্্বনে সকলেরই 
স্পৃহা বাড়িয়াছে, চৌর ডাকাতের উপদ্রব রহিত হইয়া! দেশের স্ুখশান্তি বৃদ্ধ 
পাইয়াছে, রাজদারে বিচার  সইজলভা হওয়ায় অত্যাচারীর অত্যাচার লোপ 
প|ইয়াছে, দেশে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, শিল্প, ভাব! 
প্রভাতর উন্নতির দিকে লোকের মন আকৃষ্ঠ হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতীয়গণের 
সত্যতার অক্ষম অনুকরণ করিতে যাইয়] সমাজ ন! প্রাচ্য ন৷ প্রতীচা এক 
নবরূপ ধারণ করিতেছে। প্রাচীন সমজ-বিছিত যে যার জাতীয় ব্যবসার 
পরিত্যাগ করিয়! সকলেই আত্ছোন্লতির উপায় দেখিতেছে। 

রুষণচন্ত্রীয় যুগের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রথার সহিত আধুনিক 
নর নারীর জীবনী তুলনা করিলে পুরুষের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতির 
যেমন সম্যক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, স্ত্রীলোকের জীবনে তত অধিক 
পরিবর্তন পরিদৃষ্ই হয় না) অস্তঃপুরে কেবল অবরোধ প্রথার কঠোরতা রেল- 
ওয়ের প্রচলন, বিদেশ গমন, ইত্যাদি নান! কারণে কথঞ্ত হাসু হইয়াছে। 
কষচন্ত্রীয় যুগের কথ! ছাড়িয়া দিলেও, ৪* ঘংদর পূর্ব্ে ভদ্ত্রমহিলাগণকে 
লোক চক্ষুর অন্তরালে বাখিক্ব! ট্রেণে তুলিতে ও ট্রে হইতে নাষাইতে প্রতি 
ট্টেষনে পর্দা “ও পাক্কীর প্রাচুধ্য দেখিলে আশ্চর্য £ইতে হইত। আর এখন 
মধাবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোকের বিন! পর্দা বা পানী অনায়াসে ঘন্ত্রতত্র গষনাগযন 
করিতেছেন। স্ত্রী শিক্ষারথ প্রদ্মরও বিলক্ষণ বুদ্ধি পাইতেছে, খন সবগ্র 


২৮০ নদীয়া-কাহিনী। 


লদীয়ার বাঁলিক1 বিদা'লয়ে বংসরে বনু সংখ্যক বালিকা লেখাপড়া শিধিতেছে 
কিন্তু এই ক্ুকণচন্ত্রীর় যুগে এমন কি বর্তমানকাল হইতে ৪* বৎসর পূর্বেও 
স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষা কর। সমাঙ্গের চক্ষুতে নিতান্ত দুষনীয় ছিল। 
কচিৎ কোন বিধবা রামারণ মহাভারত পড়িতে গার্িতেন। অধুন! বালিক! 
শিক্ষার বিস্তারের সহিত শৈশব বিবাহ একেবারে উঠিয়া না যাইলেও বিলক্ষণ 
কমি গিয়াছে। পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা একরপ লুপ্ত প্রায়। এই কুষণচন্ীয় 
যুগে স্্রলোকের মপো মৃতপন্ির্‌ সহমরণ বা স্বামীর বিদেশে মৃতু হইলে ক্াছার 
অন্থমরণ প্রথার প্রপার বিলক্ষণ হিল. এমন কি দেশে ইংরাজশাপন প্রবর্তিত 
ভইলেও প্রথম প্রথমে বজের প্র গ্রামেই প্রতি মাসে ছু ভারিজন রমনী এই 
নৃশংস প্রথার লক্মুখে বলী প্রদত্ত হইতেন, ধাভারা মৃতপতির সহ বা অনুমরণ না 
করিতেন ঠাহার! আমরণ কঠোর স্রদ্ধগর্ধারত অবলম্বন করিয়া! সংসারে একরপ 
জীবন্ম ত হই] রাঁচতেন। মনু প্রবর্তিত এই নির্্মষ প্রপার প্রসার কমিয়া 
আলিজে বর্তমান মুগেএ মক, শ্মার্ত বতুবন্দন থঠীর পঞ্চজশ শতাব্দীতে সমাজের 
বক্ষে যে ভঃক্করী চিহা-বহি আনিয়া দিয়াছিলেন তাহা শতাঁজীর পর শতাবী 
ধরিয়া কত বাপিকা', যুবতী, প্রোড়া ও বৃদ্ধাকে গ্রাস করিয়া পরে থষ্টীয় ১০২৯ 
অন্য ইংরোজ শাসনকর্তা মচামনা জর্ড বেশ্টিক্ক বাঞছাদূর কর্তৃক নির্বাপ্তি ঠা" 
ছিল। * এই সকল নির্মম কাঞ্িনীর অনেকগুলি, ইতিহ্থাপে স্থান পাইয়াছে 
নদীয়ার মধ্য শান্তিপুর, চাকগগক, নবন্ীপ প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ গ্বান গুলিতেই 
ইহার শোচনীর অভিনয় বেলী হইত। 


সোপ 
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নদ্দীয়া-কাহিনী | ২৮১ 


যেদিন কোথাও সতী দাহ হইত সে দিন দিকদিগণ্তর হইতে দলে লে 
নারী পুরুষ আনিয়া সেই শোচনীয় ঘটন! স্থলকে যেন এক পবিত্র তীর্থে পরিণত 
করিত। স্ত্রীলোকের! একবার সেই “সতীমা”্র পদধুলী লইতে পাইলে, নেই 
সতী হস্ত দত্ত দিন্দুর একটুকু পাইলে, বা সেই সতীর পরিহিত বস্ত্বের একটুকু 
ছিন্নাংশ পাইলে নিজেদের সৌতাগ্যশালিনী মনে করিতেন। সতী প্রথঙে 
এই জন সমুদ্র মধ্য হইতে বাহির হইয়া জাহুবীর পৃতসলিলে নিজে 
নান করিয়া পুত্রার্দির সাহাধো মৃত স্বামীকে প্লান করাইয়া সজ্জিত 
চিতায় ম্বাধীকে তুলিয়া দিয়া মৃতন বস্স পরিধান করিয়! 
সিন্ুরে আরক্ত সীমস্ত হইয়া যথ| সাধ্য দান ধ্যান করিয়! উচ্চ হরিধবনি ও. 
গভীর বাগ্ধোদধমের মধ্যে সৃ্য্যার্থ দিয়। চিত। প্রদক্ষিণাস্তর চিতাঁরোহণ করিতেন 
পরে ইহজীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা! শ্বামীর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়। শ্বামী- 
নারায়ণের ধানে তন্ময় হইতেন, প্রারশঃ হাসিতে হালিতে শ্বামীর পদ হাদয়ে 
ধরিয়] তাহার! পুড়িয়া মরিতেন, ক্চিৎ কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হইত, চিত! 
তাগ করিয়। কেহ কেহ বা অন্তত্র পলাঈতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তখন 
তাভাদেব সে চেষ্টা বিফল হইত । * এই মর্শান্তদ ভয়ানক প্রথা! রহিত করিয়া! 
ইংরাক গভর্ণমেপ্ট প্রকৃতই ধন্ত হইয়াছেন সমগ্র নদীয়ায় এ যাবং কত সহজ 
সহম্র সতীদাহ সমাহিত হইয়াছে তাহার ধারাবাহিক বিবরণ পাইবার কোনও 
উপায় নাই। তবে ত্রিটাশ শাসনাধিকার কালের মধো খুঃ ১৮১৬ হইতে 
ঘঃ ১৮২৯ পর্ষাস্ত অনেকগুপি ঘটন। ইংরাজ দপ্তরে দিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে 
দেখা যায় যে ১৮১৬ খুষ্টান্দে ৫৬ জন ১৮১৭ খুষ্টাকজে ৮৮ জন ১৮১৮ খৃষ্টাষে 
৮* জন ১৮১৯ থৃষ্টাবকে ৪৭ জন ও ১৮২০ খৃষ্টাকে ৫৯ জন শ্রীলোক এবং নদীর! 


* ফোট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামনাধ স্বচক্ষে দেখির়াছেন যে উল! নিবাসী মুক্তায়াষ 
নামক জনৈক য্যক্তির মৃত হইলে তাহার তের জন সাধবী স্ত্রী তাহার সহসৃতা হয়েন। বখন 
চিতান্মি প্রবলবেগে ছুলিয়া উঠিল তখন তথায় ডাহার আর ভৃইটা স্ত্রী আমিয়া। উপস্থিত হইজেষ। 
তাহাদের একজন সহমত! হইবেন বলিয় আসিয়াছিলেন, কিন্তু বখন হুর্ধযার্থা দিষার মন্ত্র পা$ 
হইতেছে তখন াহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল, হৃতরাং তিনি তখ| হইতে পলাইতে উদাত্ত 


হইলে, মুক্তারামেক্স এফ পৃত্র এ বিমাতাকে ধরিঘ] প্রজ্বলিত পিতৃচিতানলে নিক্ষেপ করিজেস 


অপর শ্ত্রীটা তথায় ঈাড়াইয়! ব্যাপার প্রতাঙ্ছগ ক | 
আগুনে ঠেলিয়! দিলেন। মিররন রন ভারা চিন্তা 
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২৮২ নদীয়া-কাহিনী 1 


জেলাতে প্রকাশ্তভাবে “সতীদাহ” ক্রিয়া সম্পূর্ন করিয়াছিলেন; তন্মদ্যে ১৮১৬ 
ুষ্ঠান্বের ৫৬ জনের মধ্যে এক শাস্তিপুরের সংখ্যাই ছিল ২* জন। এই সকল 
সতীর বিবরণ ইংরাজী বনুপুস্তকে দেখ যায় * এই সকল স্থানে এই সময়ে যে 
কেবল মাত্র সতীদাহের জন্ত প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল এমন নহে। নির্মম ভাবে 
গঙ্গাসাগর সঙ্গমেত এবং গঙ্গাবক্ষে পুর কন্তা বিসর্জন ; ঁ এবং বৃদ্ধ জরাতুঙ্ন 
ব্যজিকে তীরস্থ করিবার পরন্থও ইহাদের খ্যাতি কম ছিল না; পূর্ব ও উত্তর 
অঞ্চলের বহু দুর দেশ হইতেও এই সকল স্থানে মত্ত অথবা মুতকল্প ব্যক্রি- 
গনকে গঙ্গ! সমর্পনের নিমিত্ব আনয়ন করা হইত। $ ঘৃত্যু আগিয়! প্রায়শঃ 


ক স্কানাভাবে ছু একটী মাত্র এখানে উল্লেখ কর! যাইন্ডেছে,_- 

4৯ চুদেছে 09০02 82000195095 25116500850 30 26215 20) 178 
১৬, [১21016৫ ০ 7০০ 2555 9190 5/25 10001006160 0৮ 00 0:00051 0101)6 01 
6] 00 200026 ০011015 70:001895 ০07১0000 10%2705 1315 51501, 8 ০0৫ 17015 
ক₹/1৮৩5 [১6700910760 940065 ০0. 1015 0906121] 0516. 

11) 1799 2 38£1)202াজ। 37 91409%5 66 00720 10 0610 005081705) [06 
ঠা 955 00010230555 5 0% 17১৩ ঠি5 0৮ 3 ৮618. 000 00 005 550070 
শ্বড। 200 07 0৪ 0000. 02৬ 19 70 9059550 1780 0৮৪1 700 ড/1৮9, 

৬1৭০ ০410056৮15৯ ৬০1 ৮] 00:36] 
৮255 298--448. 

1 171813 (০ 0162 0850 00616 0101101617 100 01511551506 016 
£2110615 10০01 (060) 90 98810. 210 0211 2. 06170211) 5010 06177700065 00 009 
130710105 টি 01610120500, 1650016 হিোছ। 13600৯ 200 06530£6. 0586. 10 
11০৭ (0051 00110151000 006 05202651715 (20158), 

0510015 ৩৮1০৬ ৬০৮] 0255 421--29. 

09০0%021% 25 %/11 25 73217956119 200. 09217885888 ৮/০৩ 007770605 7706৫ 
(01 1)001)21) 58.0715095 5 01010106006 78509 270. 01101৩7 6৪ 01010) 
॥১০ 06 0৮6৮ 5 [12 0৬601067180] 50156 01105 58৮ 17 05150175 2 58821 
010৬ 0১617561559 00 51১31105200. (0026 7700000, 29 06150175৩75. 06৮০০60 
০ 0065. [1015 5৫11 2 2009905012506 (4707 1846)  ঠি 9৪200175006 0620 2120 
91 050155,1 00109595215 01080170016 পিতা 2110৮050606 ০০01700। 
০0০৩5 0010 81626 01512100065 91001) 013৮ 020006 001710 51 0065 1520) 0৮০98091 
8105 05150005 02176 016 0০:56 216 001 81095670006] ৪ 10156) 00090 
285 90916 ভিণেঠ (৩) 22050 0806 টি 105 0517 25109 006 ৮111 8196 
2. মৃতের সৎকারীগণের পক্ষে এ নিয় নদীয়া এখনও প্রচলিত আছে £ 1279/9716: 
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এই সকল অস্তিম শ্যাশান্দী নর নারীর ভব যন্ত্রনা দূর করিয়া! দিত 7 কিন্ত 
এত কষ্ট সাঁহয়্াও ধাহাদের প্রান বীচিভ-তাহারাও আর দেশে ফিরিতেন ন! 
এই চাকদাহ শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে ভাগীরথী তীরে বাস করিয়! সদ! শমনের 
প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিতেন; শুনা যায় শাস্তিপুরের লোক সংখ্যার বৃদ্ধি 
নাকি এইরূপ আম্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত নর নারী লইয়া! হইয়াছিল * 
লুথের বিষয় এই নির্মম প্রথা ও অধুন লুপ্ত প্রায়। এই কৃষ্ণচজ্পীয় যুগেই ইংরাজগন 
এ দেশ অধিকার করেন, কোম্পানির রাজত্ব হইলেও দেশ হইতে তখনও পূর্ব্বকার 
নরবলি প্রথা প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই তখনও এমনকি ১৮৩২ খৃষ্টান 
পধ্যস্ত গোপনে: প্রকান্তে নরবলি চলিতেছিল দেখ! যায় 1 ১৮০৭ থৃ্টাকে, 
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২৮৪ নদীয়-কাহিনী | 


ও “তণ্তমুক্তি” বা অভ্ভাঞ্চ ঘ্ৃত প্রয়োগ দ্বারা দোষী ব! নির্দোষী অবধারণ করার 
প্রথা দৃষ্ট হয়। * এই সময়ে সমাজিক শাসন পূর্বাপেক্ষা! কিয়ৎ পরিমানে শিখিল 
হইলেও দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোছিত হয় নাই | হিন্দুর পক্ষে যাহ! 
ধর্ম বিরুদ্ধ তাহার ব! ধাহ। সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়! অনুমিত হইত তাহার 
যথেচিত শাস্তি বিধান এ কালেও চলিত, এই কালে কৃষ্ণনগরে কোনও ব্রাহ্মণ 
সন্তানকে কোনও দুরাচার বলপূর্বক গোমাংস ভক্ষন করাইলে তদানীস্তন 
বাঙ্গলার সর্বময় কর্তা পলাশী বিজরী লডক্লাইব সাহেবের আন্তরিক যত্তবেও 
কোনও ব্রাহ্মন উহাকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান ন! দেওয়ায় উক্ত হতভাগ্য ব্রাহ্ধন শোক 
ছুঃথে হতাশে প্রান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন 1 এই কালের সামাজিক শাসনের 
আরও প্রক্ষ্ট উদাহরণ ১৮৩৫ থষ্টাবের প্রবর্তিত নদীয়ার দশঠাকুরী প্রথা। 
গ্রামের দশজন প্রধান একত্রিত হইয়! যাবতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী সামাজিক? 
ও পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়! দিতেন ইংরাঞ্জ বিচার কর্ডারও তখন 
প্রায় ইহাদের রায়ই বাহাল রাখিতেন। অন্ঠান্ত শাস্তির মধ্যে সমাজে হছ'ক! 
বন্ধ, ধোপা নাপিত বন্ধ নুতিকাগারে ধাত্রী নিষেধ ইত্যাদি কঠোর নিয়ম 
প্রচলিত ছিল । | 
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নদীয়া-কাহিনী | ২৮৫ 


সমাজ হইতে এই সকল সামাজিক কঠোর শাস্তি এক্ষণে উঠিয়) গিয়াছে । 

আহার. বিহার, লোক-লৌকিকতাদি সামাজিক সর্ববিষন়ে যেরূপ পরিবর্ধন 
আরম্ভ হইয়াছে, পুরাতন ছাড়িয়] নৃতনের প্রতি লোকের যেরূপ মন আরুষ্ট 
হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুদিনে সামাজিক কোনও বিষয়েই প্রাচীনভাবের 
লেশ মাত্র রহিবে না বলিয়া অনুমান হর, ধনী দরিদ্র, ইতর, ভত্র নির্বিশেষে 
উন্নত শিক্ষ। প্রাপ্ত হওগ্রার্র সকলেরই আচার ব্যবহার রতি নীতি পৃর্ধের সহিত 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করিতেছে । শুধু এ দেশ বলিয়। নহে অধুন! 
পৃথিবীর সমগ্র জাতির সবল লমাঙ্জেই এই বিবাঁট সামাজিক পরিবর্তনের শ্বোত 
বহিয়াছে সমাজের ন্যায় ধশ্মেও নবভাব দেখা দিয়াছে । 

অদন বলনেও রুচি পরিবস্তিত হইয়াছে, পূর্বে এমন ফি সেদিনও যেখানে 
“ফলাহারে» চিড়া, দধি, দুপ্ধ' বাতান1, চিনি, রস্ত। ও সন্দেশ সাদরে চলিত। 
অথব! সর্বোত্কৃ্ই করতে হইলে-- 


“ঘিয়ে ভাজ। তপ্ত লুচি, ছুচার আনার কুটী, 
কচুরি তাহাতে থান দুই । 
ছক্কা আর শাক ভাগ, মতিচুর বদে থাজ। 
ফলারের ঘোগাড় বড়ই ॥ 
নিখুতি ক্ষিলাপী গজ, ছানাবড়' বড় মন্ত্র 
রর শুনে সক সকৃ করে নে'ল।। 
হরেক রকম মোগ্ডা, যদি দেয় গ1 গণ্ডা 
যত খাই ততই হয় ভোলা ॥ 
খুবি পুরি ক্ষীর তায়, ূ চ।হিলে আরও পায়, 
কাঠারি কাটিয়ে শুকো দই । 
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাথে 


উত্তম ফলার তারে ক ॥” ূ 
ছঁএশ ব্যঞ্তন ও ছাপ্যান্স প্রকার মিগ্কান্ন ও শত প্রকার “রকম” না হইলে 
ভদ্রোপযোগী ফলাহারই হয় না। * 
পপ শশী পপি িপশটিশিগিশদ 


পপ ও ২০ পাীিশশশিটিটি 





একটু বিশিষ্টূপে আয়োজন করিতে হইলে এখানে একট ভোজে নিশ্নপ আহাধ্য 
তালিক। হওয়! উচিত্ত, ইহাপেক্ষা উৎকুষ্টতর করিতে হইলে আরও বিস্তৃত আয়োজন হইয়া 
থাকে, তবে সাধারণত: এই বূপই সমাজে চলিয়' থাকে । 

* জিল।পী, ছানার জিলাপী, ক-লা বরফাঁ, বালুলাই, অমৃতি সিতেভোগ, ছানারমূড়কী 
লুচি, মতিচুর, হালুয়া, ছানাবড়া, আবাবখাবে। বাধাবন্পভী মিঠিদান।মালপোয়৷ নেডিক্যানিং 
১প,মনেণ, পরোটি। পানতুয়া, অমৃহরপাবলী, পাপর, রসকদম্ব, সিজেড়া, এন্প্রেসগজা 
রগগোল্লা, রস সরোবরের দাধুরি, কচুরি, লালমোহন, লবঙ্গ লতিকা, বরফ, বাদামতক্তী 
নিমকি, দরবেশ, মুগেবলাড়ং আমনন্দেশ, ছানার পায়েস, গজ. বদে, পেরাগি, আতা, 
স্ভাজা, মিটেগজা, নিকুতি, ঘিওর, চমচম, খৈচুর, মোয়া, মনহবা, রসকরা, মরেরলাডঃ 


২৮৬ নদীয়া-কাহিনী। 


পূর্ধে যেখানে সামান্ত মূল্যের কাপড়ে ও মিষ্টান্সে “তত্ব? কর! চলিত, 
এখন উতৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি সহজ প্রাপ্য হওয়ায় সেখানে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক 
“তত্ব” করিলেও ধেন মনের আকাঙ্খা মিটে না। এই বিলাসিতার ভাব 
হইতে দরিপ্রের ও পরিত্রাণ নই । এবমিধ ব্যসনাসক্তি দেশের লোকেরা 
আর্থিক শ্বচ্ছলতাই প্রকাশ করে। 

পূর্বে ষে বিবাছে সমগ্র ব্যাপারে মোট একশত মুদ্ধা ব্যয় হইত, এখন সেই 
টাকার স্থান বিশেষে হয়তো একটা গাত্র হরিদ্রার “তত্বই” হইয়া উঠে না। 
বিবাহে পণ গ্রহণ প্রথার প্রসারত বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

দেশে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহার ফলেশ্ভৃত, 
পিশাচ, ডাইন সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকের অন্ধ বিশ্বাসও কুসংস্কার কমিয়া 
আমিতেছে; বাস্য বিবাহ, বু বিবাহ; প্রভৃতিও কমিয় গিক্সাছে। রাক্ষার 
নিকট জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গুণীর আদর থাকায় উচ্চতর শিক্ষার দিকে 
সকলেরই মন আকৃষ্ট হইয়াছে। 

লৌহবর্ ও সংবাদ পত্রাদির সমাধিক প্রচলন হওয়ার লোকের আলদা ও 
সর্ববিষয়ে গুনাপীন্য ভাব কমির়। গিয়াছে; বিতিন্ন স্থানের বাক্িগণের যণ্যে 
পরিচয় ও সৌহদা স্থাপিত হইয়াছে, তীর্থাদি দর্শন সহ্থক্প সাধা হওয়ায় লোকের 
ধর্্মার্ছনের পথ স্থুগম হুইলাছে। নবদ্বীপের গট পূর্ণিমা, শাস্তিপুরের রাস, 
ঘোষ পাড়ার মেলা বাঁ মাটিয়ারীর মহামেল! সকলই সহজগম্য হইয়াছে। 

লোকের আত্মোন্ততিয় দিকে দৃষ্ট হওয়ায় সমাজে ন্বাতস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি 
হইয়াছে শ্বতরাৎ একজনের উপার্জনে দশজনে বিয়া থাওয়! উঠিয়া! যাইতেছে। 
সমাজে কর্তা লোকেরসং্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলহ ও দলাদলীভাব কমিয়া গিয়াছে, 
বিশেষ ম্যালেরিয়াদিতে লোকের স্বাস্থ্যহানী হওয়ায় বৃথা! কলঙ্ছে বড় কাহারও 
প্রবৃত্তি দেখা যায় না। নীতি ও রুচির প্রতি লোকের মন আকুষ্ট হইয়াছে, 
ভাষাও তদনুষায়ি উংকুষ্টতর ভাব ধারণ করিয়াছে । 

স্থলতঃ ইহাই আজ পর্যযগ্ত নদীয়ার সামাজিক বিবরণ নদীয়ার শাদন 
বিভাগের বাৎসরিক বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে শ্বতই মনে হইবে ষে নদীরাবাসী- 
গণ অন্রান্য জেলার লোকের তুলনায় অতি নিরীহ স্বভাবের বাজি) নির্ঘাম খুন 
ভীষগ ডাকাতি, বিষম দাগাবাজী। বা জাল প্রতারণ! প্রভৃতি নিজ নদীয়া বাদী- 
গণ কর্তৃক অতি অব্পমাত্রায় সমাহিত হয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ ইছাকে "শান" 
জেলা” নামে অভিহিত করেন। এখানকার অধিবাসীগণের প্রকৃতি সাধারণত: 
মধুর ইপ্ছারা বিনরী, নত্রস্বভাব, বচনপটু, রসিক, অভিমানী, অলপ, অগ্নে 
লন্ত), শান্তিপ্রিয় ও রোগপ্রবন। 


ফালাকন্দ, গু'জিয়া, ক্ষিয়ের রকম, নানারূপ আচার, ও ঘমারব্যা, ফল ১দফা_ক্ষির, দি 
রারড়ী। 


নদীয়ার কতিপয় প্রাীন ও আধুনিক স্থান | 


বর্তমান ন্দীয়। জেল €টী মহকুমায় বিভক্ত? যথা, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট 
মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিযা। এতম্ধ্যে কৃষ্ণনগর ও রাগাঘাট, এই ছুই 
মহকুমার অধীনেই নদ্দীয়ার যাবতীয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক স্থানগুলি 
বিগ্তমান | বিশেধ,রাণাঘাট মহকুমার এলেকায় ধত সংখাক উল্লেখযোগ্য স্থান 
আছে,নদীয়ার আর কোন মহকুমায় তাহা! নাই । রাণাঘাট, আড়ংঘাট, শাস্তিপুর, 
বাবল1 বা! বাউগাছী, উল। ( বীরনগর ) মামলোর়ান, চাকদহ, জশড়া, ছরধাম, 
আানন্দবাম,ন্ুথসাগর, জাগুলী, শীনগর।আ নুলিয়া,দে-গী,কুলিয়া, বয়রাব্রক্মশাসন, 
হরিপুর, বাগআণাচড়া, কা।চড়াপাঁড়া) হালিপহর, (অধুনা ২৪ পরগণ! জেলাভুক্ত) 
মুরতীপুর“ঘোধপাড়া। আড়ংঘাট! প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রামগুলি রাণাঘাট 
অহকুমার অন্তভূক্তি। কৃষ্ণনগর সদরের অধীনে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রাম 
বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে অগ্রদ্ীপ ও পূর্ববস্থলী, চুপী, বাগোয়ান, মীরা, 
নবদ্বীপ, বেলপুকুর, ধর্ম্মদা, দেবগ্রাম, হাপখালি। শিবনিবাস, ভাজনঘাট, 
পলাশী, মুড়াগাছা, শ্রীধন, মাটিয্লারী, বালিগঞ্জ, মহৎপুর, কৃষ্ণগঞ্, দোগাছিয়! 
প্রতি গ্রাম প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য। মেহেরপুর গ্রামখানি 
নিজে প্রাচীন হইলেও ইহার এলাকাধীনে প্রাচীন উল্লেখযোগা স্থান বিরল। 
রামনগর, জগবন্ধুপুর, আমকঝুপি, তেহাটা,কেশবনগর,করমদী,কাজীপুর,শ্িকারপুর, 
পিয়ারপুর বা ছোলেমার অন্দরকোটা, বামনদী, তেতুলবেড়ে ননানপুর 
নারাণপুর রুথুনপুর মোদ্জাখালী শ্ামনগর পিপুলকোলা সুন্দুলপুর 
প্রহৃতি কতিপর় গ্রাম নীলের হাঙ্গাম। কালে প্রদিদ্ধি লাভকরে। চুয়াডাঙ্গ! 
আধুনিক স্থান এবং ইহার :অধিনেও উল্লেখধোগ্য স্বানোসংখা! অতি 
কম তবে ইহারই মধ্যে নাটুদা, মুন্সীগঞ্জ, জহরপুর, কুতুবপুর, সিন্দিরিয়া, 
থাড়াগেদা, বেগমপুর, জীবননগর, আন্দুলবেড়ে, ফতেপুর লোক- 
নাথপুর, কুড়ুলগাছি, খাদবেড়ো, দৌকী, বাগাদী, ওসমানপুর কুমুরী 
মালমডাঙ্গা,' কাপালডাঙ্গা, দামূরছদা, জয়রামপুর, ডূমূরদিয়া, প্রভৃতি গ্রামের 
নাম উল্লেখ করা ঘায় মাত্র। কুষ্টিয়া সমগ্র জেলার মধ্যে লোকসংখ্য। ও 
বিস্তৃতি হিদাবে সর্বাপেক্ষা প্রধান ও বুহৎ মহকুম! হইলেও ইহার অধীনে উল্লেখ- 


২৮৮ নদীয়া-কাহিনী। 


যোগ্য প্রাচীন গ্রাম নাই বলিলেই হয় তবে গোৌলাইহর্মপুর, পাটকাবারী, 
ধরমপুর, হালসা, জুনাদ, পোড়াদ, মতুরাপুর, ভালুকা, চাপড়া' হাজিপুর; জগত) 
কুমারখালি প্রভৃতি কতিপক্ন গ্রামের নাম উল্লেখ করা যায় মাত্রে। উল্লিখিত 
স্বানগুলির মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে লিখিত হইল। 


কৃষ্ণনগরের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই ইতিপূর্বে 
আলোচিত হুইয়াছে, এক্ষণে কুষ্চনগর রাজবংশের ইতিবৃত্ত দিয়। আমর! কফ 
নগরের ইতিহান সম্পন্ন করিতেছি । 
নদীয়া রাজবংশ। 
নদীয়া রাজাগণ আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের নেতা অন্ততম ভট্টনারায়ণের 
বংশজ । ভট্রনারায়ণ কান্কুজ প্রদেশের ক্ষীতীশ নামক রাজার পুত্র। তিনি 
এদেশে আমিবার সময় বনু অর্থ সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন একারণে বঙ্গাধি- 
পতি মহারাঞ্জ আদিশূর তাহাকে কতিপয় গ্রাম দান, করিতে চাহিলে তিনি 
তাহার দান লইতে অন্বকার করিয়! মুল্াপ্রদান পূর্বক প্রস্তাবিত কয়েকখানি 
গ্রাম গ্রহণ করিলেন এবং অপর লোকের নিকট হইতে আরও কতিপয় নিছ্ধর 
গ্রাম ক্রয় করিয়। বিক্রমপুর প্রদেশে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। তিনি 
তাহার জীবনের চতুর্বিংশতি বৎসর এই লকল গ্রাম নিষ্করবূপ ভোগ করেন।& 
ভট্রনারার়ণের পুর নিপু হইতে অধঃস্তন একাদশ পুরুষে মহাত্মা কামদেব 
জন্মগ্রহণ করেন । সর্বশুদ্ধ ইহ্াবেত্স বিষয় ভোগকাল ৩২২ বৎদর। এই 
ক্ষুদীর্ঘকালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা সংঘাটত হয় নাই। ইহারা 
সকলেই ধর্মভীরু, নিষ্ঠাবান ও বিদ্বান ছিলেন। কামদেবের চারি পুত্র, তন্মধ্ো 
জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ পিতৃগদী প্রাপ্ত হইয়া ১৪শ খৃষ্টাব্দে দিল্লীযাত্র/ করেন এবং 


স্বকশয় অসাধারণ বিস্তাবন্বাগুণে মহাদাগ্ দিললীদরবার হইতে রাজোপাধি এবং 
পৈত্রিক অধিকার ব্যতাত নির্দিষ্ট কর ধার্ষ্যে আরও অনেকগুলি গ্রাম খেলার়েৎ 
পান। বিশ্বনাথ সর্ববিষয়ে নিজের বিস্তীর্ণ সম্পত্তির উন্নতি করিয়া যান। 
তিনি বুদ্ধ বয়দে পরগণা কাক্‌দি ও অন্যান্ত ভূসম্পন্তি ক্রয় করেন। 

তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য রাজ! কাশীনাথ। ইনি অসাধারণ বীর ও 
সাতিশর বুদ্ধিমান হইলেও চক্রান্তে পড়ির) অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন এবং 


পরিশেষে থাতকের তস্তে প্রাণপান করেন। চিলি 
* ক্ষিভীশ বংশাবলী চরিতম্‌। 
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এই বিপন্তিকালে তাহার অনাথিনী গর্ভবতী স্ত্রী একজন ব্রাহ্মণ, একজন দাস 
ও একটা দ।সী এবং দুইশত হুবর্ণযুদ্রা সহিত বাগোয়ান পরগণার জমিদার হরেক ঝঃ 
সমাৰ/রের বাটীতে যাইয়া লুক্কাধ্রিত ঘকেন। শীস্রই তাহার একটা হুকুমার 
ভূমিষ্ঠ হয়েন। এই পুত্রের নাম রামচত্্র । হরেকৃষণ সমাদ্বার নিঃসস্তান ছিলেন, 
শ্বতরাৎ মৃত্যুকালে তিনি রামচশ্রকেই আপনার ক্ষুদ্র জামদারি পাটকাবারি 
ও বগোয়ান প্রভৃতির অধিকারী করির| যান। ম্বিদ্বান রামচজ্জও পরমোপকারী 
মিত্র হরেকৃঞ্ণ সমদ্বারের প্রতি আস্তরিক কৃতজ্ঞতার নিপর্শনন্ববূপ রাম সমাদার 
নাম গ্রহণ করেন। তাহার হুর্ী'দাস, জগদীশ, হরিবন্পভ এবং হুবুদ্ধি নামে চারিটা 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 

এই ছুর্গা্[াসই পরে "মহারাজ ভবানন্দ মন্তুমদ্ধার" নামে অভিহিত হয়েন। 
ুর্গাদাস বাল্যকাল হইতেই চতুর ছিলেন এবং আপনার বুদ্ধিকৌশলে, হুগ্রলীর 
ফৌজদারের সাহায্যে ঢাকার নববকে জন্তপ্ত করিয়া হুগলীর কাননও পদ্ব 
লাভ করেন। উত্তরকালে কিরূপে ভবানন্দ, বঙ্গের শেষ স্বাধান বাঙ্গালী ভুপতি 
প্রতপের খুল্লতাত পুর কচু রায় ও চ:চর। রাজবংশের পুক্নপুরুষ মহাতাপ বাম 
রায়ের সাহায্যে প্রতাপের রাজধাশী প্রবেশের গপ্ত পথ দেখাইয়া, ও রসদাদি দিয়া 
তদ,শীস্তন দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহকে নদীয়া সমুদ্রগড়ে 
সটৈন্ত পার হইবার সহায়ত। করিয়া প্রতাপের। এবং সমগ্র বা্গলী জাতির সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছিলেন, বঙ্গের ইতিহাস পঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। 

মানফিংহের সহায়তারূপ সৎকার্ধ্যের জন্ত তদানীন্তন সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ 
ঘটাবে কচু রারকে বিগত শ্রী যশোহর রাজ্য, ও মহাতাপ রাম রায়কে সৈয়দপুর 
মাধিকপুর, আহামদপুর ও মুড়াগাঁছা এই চারি পরগণার জমিদারী স্বত্ব ও এক 
ফারমান দ্বার৷ ভবানন্দকে তাহার পিতামহ কাশীনাথের হুবিস্তীর্ণ জমিদারী ও 
নদীয়া, মহংপুর, লেপা, হ্বুলতানপুর, প্রভৃতি চতুর্দশ পরগণার স্থামীত্ব প্রান 
করেন। মজুমদার এই সময়ে তাহার বিস্তীর্ণ জমিদারীর হুচাররূপে শাসন 
করিবার জন্ত বাগোয়ান ব্যতীত মাটিয়ারীতে আর একটি প্র।সাদ নির্বাণ করেন। 
কালের প্রভাবে এই মাটিয়ারী এখন বনাকীর্ণ। প্রাসাদের ধ্বংশাবশিষ্ট ইষ্টক 
গুনিও ই, বি, রেলের খোয়ায় পরিণত হুইয্নাছে। কেবলমাত্র একটি মন্দির 


বছানে দণ্ডায়মান রহিয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সময়ে 
৩৬ 


২৯৪ নদীয়া-কাহিনী। 


১*২২ হিজারিতে (বা ১৬১৩ থ্ষ্টান্দে) তিনি বাদমাহের অনুগ্রহে উপড় 
ভালুকা, এমযাইলপুর ও এসলমপুর প্রভৃতি আর কযেকখানি গবগণ। প্রাপ্ত হবেন। 
এই বিস্তীর্ণ জমিদারী জাহাঙ্গীরার তদানীন্তন হুবেদারের চক্ষু: শৃল হইব উঠে। 
এবংপুতিনি কৌশলে মন্তুমদারকে বন্দী করেন। সে যাত্রা! মজুমদার তাহার 
পৌত্র গোপীরমণ কর্তৃক মুক্ত হতেন 

ভবানন্দের তিন পুত্র । শরীক, গোপাল ও গে.বিন্দ। এই তিন জনের 
মধ্যে মধ্যম গেপাল নিতান্ত পিতৃ অনুগত, বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ বিধ'য়ু ভবনন্দ 
অপর পুত্রন্থয়ের মামহার। বন্দোবস্ত করিয়া গোপালকেই শ্বীয় উত্তরাধিকারী 
করিয়া যান। এ কারণে জেষ্ রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ, পিতার সহিত কলহ করিয়া 
মাটিয়ারীর আ্রনারায়ণ মল্লিক নামক এক বিশ্বস্ত কার্ধাদক্ষ বছভ!ষাঃবিৎ মন্ত্র 
সমভিব্যাহারে দিল্লী গমন করেন। তথার আপনার বুক্ধিবলে ও উক্ত কর্রতাবীর 
লিপি কুশলতায় বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়। পরগণ! উখুড়া ও কুশদহের উপর 
চিরস্থায়ী দখলের ফারমান এবং ঝদসাহ-দত্ত সম্মান প্রপ্তে ভিনি দেশে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন। কিন্তু শীপ্রই তিনি দাব্ধণ বসম্তভ রোগে -আক্রান্ত হইয়া 
নিঃসভ্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তাহার যাবতীর সম্পত্তি তাহার কনিষ্ঠ 
গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। রাজ! গোপালও বাদসাহকে সন্ষষ্ট করিয়া শান্তি পুর, 
সাহাপুর, ভালুকাদি কয়েক পরগণার জমিদ।রি প্রাপ্ত হন। তিনি নরেন, রামের, 
ও রাঘব নামে তিন পুত্র রাখিয়! প্রাণত্যাগ করেন। এই তিন জনের মধ্যে কনিষ্ঠ 
রাঘব সর্ব্বাপেক্ষ। কর্মাদক্ষ বিধায় পিত নিদেশানুযায়ী পিতৃর/জ্যের উত্তরাধিকারী 
হয়েন। তিনি অতি হুশীল ও ধার্মিক নরপতি বলিয়া খ্যাত। তিন তাছার 
পিতামহ শ্থাপিত মাটিরারী প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া রেউই নামক শ্থানে রাজধাণি 
স্থাপন! করিয়া উহার চতুর্দিক পরিখ। বেষ্টিত করেন। এ পরিখা সাধ রণতঃ 
«“সহর পানার গড়” নামে খ্যাত / সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ মানসে শান্তিপুর 
ও কৃষ্ণচনগরের মধ্যস্থলে বিংশতি সহঙ্র মুক্রাব্যয়ে এক ন্ুদীর্থ দীর্বিকাখনন করইয়া 
তহুপরিস্থিত গ্রামের দার্থিকা নগর বা “্দীগলগর” নাম করণ করেন।” এই দীধিট 
'দৈর্থে ১৪৫২ হস্ত ও প্রশ্থে ৪২০ হস্ত পরিমিত। দিন দিন নিকটস্থ প্রান্তর 
ধোঁত হইয়া রাশি রাশি মৃত্তিকা ও আবর্ভন[দি পড়্িয়। ইহা ক্রমেই অপরিসার 
হুইয়৷ পড়িতেছে। রাজা রাঘব এই জলাশয় খনন করিয়া! ইহার পূর্ববটে এব 


স্পা 








ফলিয়ায় ক্লুতিবাসের দোলমঞ্চের ধংশাবন্ষে | 
১। দোলমঞ্চ | ২। উন্দারা। 
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(চক )। 
কৃষ্ণনগর রাজপ্রাপাদের প্রথম প্রবেশদ্বার । 


নদীয়া কাহিনী । 


নদীয়-কাহিনী। ২৯১ 


বৃহৎ ঘট ও তচুপরি এক রম্য অষ্টঃলিকা নিম্দ্রাণ করিয়াছিলেন এবং উহার 
অনতিদূরে দুইটা মন্দির নির্মাণ করিয়া রাঘবেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিনেন।* অষ্টলিকা ও ঘাট ভগ্ন হইয়া! গিয়াছে, মন্দির দুইটার মধ্যে একটী ভগ্ন 
ও আর একটী কোন রূপে বজায় আছে। রাজ| রাঘব এই দীঘি ও মন্দির অতি 
সন্ধির সহিত উত্জর্গ করেন। রাজ রাঘব “মর্দান।” নামক গ্রামে আর একটি 
আবানবাটী নির্মাণ করিয়'ছিলেন এবং ইহার সন্গিহিত বিল, তড়াগাদিতে অনন্তর 
ফুল্লববৃন্দর শেভার আকৃষ্ট হইয়| ইহার শ্রীনগর নাম করণ করিয়াছিলেন। এই 
শ্রীনগর এখন বনাকীর্ণ; ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপে ইহা জনশৃন্ত এখানে 
প্রাম।দাদীর ধবংশাবশেষ মাত্র বিদ্যমন আছে ও একটা মান্বর স্বীয় লঙগাটে 
রাঘবের নাম বহন করিরা কীতিস্তভ শ্বরূপ দগ্ডারমান আছে। 
রাজা রাঘবের দুই পুত্র--রুদ্র ও প্রতাপ নারায়ণ। প্রতাপ পিতার অবাধ্য 
বিধায় রাবব সম্রাটের অনুধতিক্রমে রূদ্রকে বিষয়ের অধিকাংশ অর্পণ করেন। 
ইনিও তী'হার পিতার স্তায় লোক হিতার্থে বহু জলাশয় থনন, রজ্জব 
প্রশ্থত প্রভৃতি অশেষ সৎকাধ্যের অনুষ্ঠান করেন। দিল্লীশ্বর আলমগীর তাহার 
এই সকল সংবীত্তি গাথা শ্রবণ করিয়া ১৬৭৬ অন্বে (১৯৮৭ হিজারতে ) 
এক ফারমান ছর। গয়েশপুর, হোসেনপুর, থা ডি, জুড়ি প্রভৃতি কয়েকটা বিস্তার্ণ 
পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন এবং তাহার প্রামাদের উপরিভাগে দিল্লীশ্বরের 
প্রামাদের অনুকরণে কাঙ্গরা নিশ্মাণের অধিকার দেন। ইনি ন্বদ্বীপে এক 
মন্দর নিম্মাণ করিয়া একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন! করেন এবং তাহার পিতার স্থাপিত 
রাজধানী রেউইয়ের ভগবান শ্রাকফ্ের শ্রীত্যার্থে কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন। 


পাপী 


* এই মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটা খোন্নিত আছে £-_- 
“শাকে সোমনবেষুচত্ত্রগণিতে পুণ্যৈকরত্বা করে! 
ধীর শ্রীযুত রাঘবোদ্ধিজমনি ভূ মীভুজা মগ্রণীঃ | 
নির্মায় ক্ষ-রছুশ্মিনিশ্দল জল প্রোদ্যোতিনীং দীর্ষিকাং 
তত্তীরে কৃত রম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমান্থাপয়ৎ ॥ 
অর্থ--১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খ্টাবে ) ব্রাহ্মণ শিরোমণি রাজশ্রেষ্ঠ ধীরমতি রাজারাধঘব 


এই স্বচ্ছ জলসঙকল উম্মীময়,দীর্ঘিক! খনন করাইয়া ও তত্তীরে এই হ্রম্য মন্দির নিক্মাণ পূবর্ক 
শিব স্থাপনা করিলেন। 








২৯২ নদীয়া-কাহিনী। 


ইহশার সহিত জাহাীরার তাৎকালীক হুবেদারের প্রথমে তাড়শ সন্ভাব ছিল না, 
পরে উভয়ের মধ্যে সখ্াতা ম্ভাপিত হইলে রাঙ্তা বূদ্র রা জাহাঙ্গীরা হইতে এক 
হুনিপুণ পুর্ভকার্ধযক্ষম স্থপতিকে আনয়ন করিয়া কৃষ্ণনগরে তাহার সহাদতা 
নিজ কাছারি, কেন্ল, ও পুজার বাটা, নাচণ্বর, চক প্রস্ৃতি নির্্ণ করেন । ইহশার 
নির্মিত নাচঘর এবং পিলখানা, চক ও নহবতখান। অদ্যাপি বর্তমান রচিয়াছে। 
বর্তমান মহারাজা সম্প্রতি ইহার সংক্কার কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর 
হইতে শাস্তিপুরের সু প্রশস্ত রাজ বর্ত্টিও রাজা বদরের বীর্তি ঘোষণা করিতেছে। 
কথিত অছে তাহার প্র।সাদ পাদচারিনী অঞ্জনা নদী তখন আ্োতশ্বতী ছিল। 
এই নদীবিহারি কোন সন্ত্াস্ত মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ইহণর 
আোতঃবেগ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

রাজ। রুদ্রের ছুই বাণী__জেষ্টার গর্ভ রামচত্ী ও রামজীবন ও কনিষ্ঠার গর্ভে 
রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন । রুদ্র তাহার কানষ্টপুত্রকে সর্ধ্বাপেক্ষ। উপমুক্ত 
বিবেচনায় তাহাকেই উত্তরাধিকারী যনোনীত করেন। কিন্তু তাথার মৃত্যুর পর 
জেষ্ঠ রামচল্দ তুগলার ফৌজ্দার ও ঢাকার নবাবের সহায়তায় পৈতৃ ক জমিদারী 
অধিকার করেন কিন্ত অল্প দিনের মধ্যেই তাহার মধ্যম ভ্রাতা রাম্জীবন শক্তি 
সঞ্চয় করিয়া ত।হাকে অধিকার চ্যুত করেন কিন্তু তিনি শীঘ্রই আবার জে 
কর্তৃক বিত।ডিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামচক্ট্রের মৃত্যু হইলে মধ্যম রাম 
জীবন আবার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। কিজু অনতিবিলম্বে তাহার বৈমাত্রের 
ভ্রাতা রামকৃষ্ণের কৌশলে তিনি ঢ।ক'র নবাব বর্র্ক কারারদ্ধহন। রাজা রর 
যেমন কিন্তুমান ছিলেন তেমনি এতদঞ্চলে বিদ্যার উন্নতিসাধন মানসে অধ্যাপক 
মণ্ডলীকে বহু নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যান এবং নবদ্ধীপের বিদেশী ছাত্রগণের 
ব্যয়ের নিমিত্ত বহু টাকার ভূসম্পত্তি নির্দি করিয়া দেন। 

রাজা রামকক্চের সহিত তাৎকালীক নবাব মুরসিদকুলী খার সাতিশয় 
অমস্তাব দড়াইয়াছিল তাই তিনি কৌশলে রামকৃষ্ণকে ঢাকার , বৈকুষ্ঠে বদ 
করেন। কারাগারের দারুণ ক্লেশে তাহার সাস্থ্য ভগ্ন হইয়া অপুত্রক অবঃ 
সৃত্যু হইলে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাত| রামজীবন কারামুক্ত হইয়া নদীয়া রাজ্য 
পুনরাধিকার করেন। তিনি.কবি ছিলেন) তাহার শেষ জীবন নাটক রচনায় ও নাট্য 
ভ্রড়ায় অতিবাহিত হয়। 


নদীয়া-কাহিনী । ২৯৩ 


তাহার তিন বশী_ প্রথমার গর্ভে রাজারাম ও কৃষ্ণরাম, দ্বিতীয়ার গর্ভে 
রঘুরাম ও ততীয়ার গর্ভে বামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। রঘৃরাম সর্বাপেক্ষা 
কার্ধ্যদক্ষ ও প্রজারগুকক ছিলেন এ কারণে রামজীবন মৃত্যুকালে তঁহাকেই 
উত্তরাধিকারী করির| য'ন। রবুরাম জদয়বান ও যুদ্ধকুশলী ছিলেন। তিনি বীর 
কাটির যুদ্ধে সুবেদ র জাফর খার সেনাপতি লহুরীমলকে বিশেষ সাহায্য করেন। 
রঘুরামের যৌবনের প্রারস্তে ১৬৩২ শকে (১৭১ খষ্টাবে ) এক মহ! তেজস্বী 
রূপবান কুমার জন্মগ্রহণ করেন। এই কুমারই নদীয়া রাজবংশের হুবিখ্য/ত 
মহারাজা বাজপেয়ী কৃষ্ণচন্দ্র । 

এই সময়ে রঘুরাম যথা নিঘমে রাজকর দিতে না পারায় হুবেদার জাফর খা 
কর্তৃক্ক তাহার নৃতন রাজধানী মুরপিদাবাদে বন্দীকৃত হয়েন। তিনি বন্বী 
অবস্থাতেও শত শত দরিদ্রকে ধন দান করিতেন এবং পরিশেষে মুক্ত হইয়া 
১৭২৮ থৃষ্টাব্ে ভাগীরথী নীরে তনুত্যাগ করেন। 

রাজারঘুরামের মৃত্যুর পর তাহার উপযুক্ত পুত্র কৃষণচন্্র অষ্টাদশ বর্ধ বয়ক্রম 
কালে পিতৃ গদীতে আরোহণ করেন। কথিত আছে রঘুরাম তাহাকে আপন 
উত্তরাধিকারী না করিয়া নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে তাহার স্থলাভিষিক্ত 
মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু পিতার পরলোক হইলে কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র তআরকুট 
অনুরাগী দীর্ঘহৃত্রী পিতৃব্যকে কৌশলে পথিমধ্যে তাশ্রকুট সেবনে নিরত রাধিয়া 
স্বয়ং যাইয়া তংপৃর্ে নবাৰ দরবারে উপস্থিত হয়েন এবং আপনার নামে জমিদারীর 
ফারমান লইয়া বাহিরে আপিলে রামগোপালের চৈতন্তোদয় হয় তখন ব্যস্ত 
হইয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাহাকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে 
বিদায় দেন। 

কৃষ্ণচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি অলপ দিনের মধ্যেই সংস্কৃত ও 
পারস্থ প্রভৃতি ভাষায় সবিশেষ বুৎপন্ন হন। এতদ্যতীত তিনি তাহার পদের 
উপযুক্ত নানা বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা লাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি 

কালীদাস সিদ্ধান্ত নামক এক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাব্র, কালোয়াৎ বিশ্রাম 

খর নিকট সঙ্গীত শান্্র এবং মজাফার হুসেনের নিকট অস্সুবিদ্যা শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। এই মুজাফার হুসেন নবাব মুরসিদকুলী ধার ভাগিনেয়। কোন কারণে 
ক্রোধ করিয়া তিনি মুব্লসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া রাজ। কৃষ্চজ্ত্রের সভায় আগমন 
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করেন। রাজা প্রচুর পরিম।ণে মাসিক বৃত্তি নিষ্ধারণ করিয়া দিয়: পরম মদে 
উ।হাকে নিকটে রাখেন। ্‌ 

রাজ। স্বয়ং যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি অতিশয় গুণের আদর করিতেন এ 
কারণে তাহার সভায় সর্তদ। প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সমাগম হইত। তিনি সঙ্জন 
সহবাসে ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে অবকাশকাল অতিধাহত করিতেন। ইহার 
সভা প্র/চীন ভারতবর্ধাধিপতি বিক্রমাদিত্যের তুল্য ছিল। রাজ৷ কিক্রমের 
সভায়, খপনক, ধন্বস্তরী, অমরসিংহ, শঙ্কুক, বেতালতট, ঘটকর্পর, কালীদাস, 
ব্রাহমিহির ও বরকুচি প্রভূত নব্রত্বের যেমন সমাবেশ ছিল ইচ্।(র সভও তদ্ধ 
নবদ্বীপের ন্তায়বিৎ হরিরাম তর্কমিদ্ধাস্ত রামগদ্র বিদ্যানিধি কৃষ্ণানন্দ বচস্পাত, 
বীরেশ্বর ন্তায় পঞ্চানন, ষড়দর্শন বেত্ত। শিবরাম ৰাচম্পতি, রখাবল্পত বিদ্যাবাগীশ, 
রূদ্ররাম তর্কবাগাশ, শরণ তর্কালস্কার, মধুন্দন ন্যায়ালস্কার কাস্ত বিগ্যালস্কার 
শঙ্কর তর্কবাগীশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শাস্তিপুরেয় রামমোহন গোস্বামী 
ভট্টাচার্য্য পণ্তিতগণ ও গুপ্তিপাড়ার হুপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালস্কার, ভারতচন্্ 
রায় গুণাকর ও হালিসহরবাসী রামপ্রসাদ সেন প্রস্তুতি হ্থঞ্কবিগণ এবং মুক্তা 
রাম মুখোপাধ্যায়, গোপালতভাড়, ও হাক্তার্ণব প্রসূতি অসাধারণ হান্ত রঘিক 
ও উপস্থিত বক্তা প্রভৃতির অপূর্ধ্ব জ্যোতিতে সমুজ্বল ছিল। ইহাদের মধ্যে 
বাণেশ্বর, ভারতচন্্র, গোপালভাড়, মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় ও রামবদ্র বিদ্যাশিরি 
রাজার নিত্য সহচর ছিলেন। 

বঙ্গ কবিকুলরবি ভারতচশ্র বদ্ধমান জেলার অস্তপাতি ভুরুট গরগণায় পাঠা 
বসস্তপুর গ্রামের সন্্িধ্য নরেশ্রপুরের বদান্ত জমিদার রাজেশ্র নারায়ণ রায়ের ত্র! 
ইস্থাদের বংশের উপাধী মুখোপাধ্যায় । লক্ষ্মী শ্রী থাকায় রায় বা রাজা নন 
অভিহিত হইতেন। তার্ত বাল্যকাল হইতে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। মন্ত্র 
চতুর্দশ বৎসর বয়সে ইনি সংক্ষিগুসার নামক জটিল ব্যাকরণ গ্রন্থ আম্ব করেন। 
মুসলমান ভাবতাষ। প্লাবিত তদানীস্তন বাঙ্গলায় সংস্কৃত অপেক্ষা ফারসীর আদর 
অধিক ছিল হুতরাং ভারতের সংস্কৃতানুরাগ তাহার পিতা ও অন্ত আয়ে 
নিকট বিরাগের কারণ হইয়া উঠে হুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি ফারসী অধ্যয়নে মন 
দেন এবং অগ্সদিনেই উহাতে বিশেষ বুংপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে ব. 
মানের মহারাজা বীতিচশ্রের মাতা তাহার লিতার জমিদারী বর্ধঘান সরকারে 
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বাজেহাপ্ড করিয়া লওয়ায় তিনি গাজীপুর যাইয়। কষ্টে অধ্যয়ন করিতে থাকেন 7 
পরে ইনি তদানীন্তন চন্দননগরের ফরাসী গবর্ণমেপ্টের দেওয়ান ইন্্রনারাফণের 
আশ্রম প্রাপ্ত হন। ইত্নারাষণণই ১১৫৯ সালে তাহাকে রাজ। কষ্ণচন্ের সঁছিত 
পরিচয় করিয়া দেন৷ ইনি অসাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্গভাষার সবিশেষ উন্নতি 
করিয়া যান এবং কৃষ্ণ ন্ত্রের অনু মৃত্যানুসারে হৃবিখ্যাত অগ্দামন্গল ও বিদ্যহুন্দর 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্চক্ম ইহাকে “রায় গুণাকর” এই 
সম্মানজনক উপাধীতে ভূষিত করেন ও মুল/যোড় গ্রামে বাৎসরিক ৬*০২ টাকা 
আময়র সম্পত্তি ইজার। দিয়! তথায় তাহাকে বাস করাইয়াছিলেন। এই সময়ে 
বার উৎপীড়নে উত্পিড়ীত হইয়া বর্ধমানাধিপতি তিলকচন্ত্রের মাতা সপুত্র মুলা- 
যোড়ের পুর্ববদরক্ষিণ কাউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং নবদ্বীপাধিপতির 
নিকট আপনার কর্মচারী কামদেব নাগের নামে মূলাযেংড় পত্তনী লয়েন। এই 
নাগ কর্ত। হইয়া গ্রানবাসীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ত করেন। ভারত তাহাদের 
ছুর্দশ| দেখিয়া! ও স্বয়ং নাগের দংশনে পীড়িত হইয়া অষ্ক শ্োকাত্মক নাগাষ্টক 
নামে এক অপুর্ব কবিতা রচনা! করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমীপে প্রেরণ করেন । উহা 
পাঠে রাজ! অনতিবিলম্বে নাগের বিষদস্ততগ্ন করিয়া দেন। তারত ১৬৩৪ শকে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে ব। ১৭৬০ খ্রষ্টাব্দে লোকাম্তর গমন করেন। 

গোপালভাড _-নরহুন্দর বংশীয় ছিলেন কেহ কেহ ইহাকে কায়স্থও বলিয়া 
থাকেন। তাহার নিবাস শান্তিপুরে ছিল। তীহার স্ায় হাস্ত রসিক আজ পর্য্যস্ত 
বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। গোপালের সরস বাকচাতৃর্ধ্য 
বাজলায় কে না অধগত আছেন। 

মুক্তিরাম মুখোপাধায়__নিবাস উলা। রূসিক বিধায় রাজা তাহাকে 
বৈবাহিক সম্বোধনে আপ্যাস্িত করিতেন। গোপালের স্তায় ইহারও বহু সরস 
বাক্য এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে । 

রাজা কৃষ্ণটন্ত্র যেমন বিদ্বানের আদর করিতেন তেমনি হুনিপুণ শিজী ও 
দক্ষকারিকরগণের উৎসাহ দ।তা ছিলেন। তীহার নিজেরও এ সকল বিষস্কে 
বিশেষ দক্ষতা ছিল। 

চাকার শাসনক্ভ! রাজা রাজবল্লভ স্বীয় বালবিধবা কন্যার পুনর্কাবাহ দিবার 
গন্দে বহপগ্ডতের মত প্রাণ্ড হইয়া নদীয়া সমাঞ্জের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে 
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ব্যবস্থা, সংগ্রহের নিমিত্ত কুষ্ণচক্রকে অনুয়োধ করেন ও কতিপয় পণ্ডিতকে 
রাজসভায় প্রেরণ করান। হ্থুকৌশলী রাজা কষ্ণচন্ত্র বু রিষয়ে রাজবন্লভের 
মুখাপেক্ষী ছিলেন হুতরাং স্বয়ং প্রকাশ্যে পণ্ডিতগণকে মত দিতে অনুরোধ ও 
এমন কি শাসন বাক্য প্রয়োগ করিলেও গোপনে তাহাদের অমত প্রকাশে দ্ার্ট 
দেখাইতে উপদেশ দিয় রাজবন্নতকে হতাশ করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে 
একটী কৌতুকাবহ প্রবাদ আছে। কথিত আছে যে রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিত 
গ্রণের নিকট রাজবাটী হইতে যে সিধা শ্রেরিত হয় উচ্গার সহিত একটী মহিষ 
শাবক প্রেরণ করা হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত মহিষশাবক দর্শনে কুণিত হইয়া ইহার 
কারণ জানিতে চাহিলে রাজকণ্ম্রচারীরা নিবেদন করেন যে যখন কোন কোন 
শান্যে মহিষমাংস ভক্ষণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তখন উহ। গ্রহণে কি আপত্তা 
থ[বিতে পারে? রাজবল্পরভের পঞ্ডিতগণ উত্তর করেন, “ই যদিও কোন কোন 
শস্পে এরূপ ব্যবস্থা আছে বটে কিন্ত এদেশে মহিষ মাংস ভোজনের 
ব্যবহার নাই শুতরাং ইহ) অতক্ষ্য ৷” হুশিক্ষিত রাজকর্খ্চারীগণ তখন সাহনাদে 
বলিলেন “যখন শাস্থু সম্মত শ্বীকারু করিয়াও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া আপন।রা ইহা 
ভে।জনে আপত্তি করিতেছেন তখন চির অপ্রচলিত দেশাচার বিরূদ্ধ বিধব। বিবাহে 
অ.পন।র1 কিরূপে মত প্রকাশ করিলেন ।” 

কথিত আছে রাজবল্পতের পণ্ডিতগণ এই বাক্যে নিরুত্তর হইয়া ও পরে রাজ 
সভাস্থ পর্ডিতগণের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়। নিজেদের মৃত পরিবত্তন 
করিয়াছিলেন। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত করিলেও 
তিনি শিবনিঝ/স, কৃষ্ণপুর, কৃ্গঞ্জ, চুর্ণিতীরবস্তাঁ হরধাম, ও আনন্দধাম, নবদ্ধীপের 
নিকটে গঙ্গাবাস ও যাত্রাপুর প্রভৃতি বহুতর স্থান স্থাপন৷ পুর্ব্বক প্রাসাদা্দি নির্মাণ 
করিয়া অনেক সময়ে সপরিবারে বাস করিতেন । কেহ কেহ বলেন মুরসিদাবাদের 
নবাবের উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে তিনি এইরূপে নানা স্থানে বামস্থান 
নির্বাণ করিয়াছিলেন । যাহা হউক তিনি স্বীয় পিতা ও পিত মহের *ও আগনার 
বাকী পড়া রাজস্ব ও নজরানার দায়ে নবাব আলিবদর্ কতক একবার মুরসিদাবাদে 
বন্দী হইয়াছিলেন। | 

শিবনিবাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইক্রপ প্রবাদ আছে যে মহারাজা কৃষচতর 








নিবনিবাসের মন্দিরন্রেয় । 
শ্রীরাম চন্দ্র । রাজ্যেশ্বর । 





রাজ্জীশ্বর । 
নদীয়। কাহিনী । 





নদীয়া-কাহিনী । ২৯৭ 


নসরত খ। নামক একজন ছূর্দা্ত দহ্যকে তাহার রাজ্য মধ্যে উৎপাত করিতে 
দেখিয়া চুরণানদীর পুর্ববকুলে এক গভীর অরণ্যে তাহার অংড্ডার সন্ধান পাইয়৷ 
তাহাকে শাসনার্থ উপযুক্ত সজ্জায় আসির। তথায় শিবির সঙ্্িবেশ করেন। দস্যু 
দমন করিয়া তিনি একরাত্রি তথায় বাস করেন। পরদিন প্র.তঃকালে তিনি যখন 
নদীকুলে বঙিসকা মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন তখন একটা রেহিংমৎস্য জল হইতে 
লাফাইয়া তাহার সম্মুখে পতিত হয়। অন্ুলিয়া নিবাসী কৃপারাম রাফ নামক 
জনৈক রাজজ্ঞাতি এই ব্যাপার অবলোকন করি৷ কহিলেন, “মহারাজ এস্বান অতি 
রমনীয়, রাজভোগ্য সামগ্রী আপনা হইতে আসিদ্বা আপনার নজবুরূপে উপস্থিত হইল। 
এখানে বাস করিলে আপনি সুখী হইবেন!” রাজাও তখন বর্গার উৎপাত হইতে 
আত্মবক্ষার্থ এইরূপ একটা নিরাপদ "থান অনুসন্ধান করিতোছলেন। এক্ষণে এই 
শ্বানটী সকলে মনোনীত করিলে তিনি উক্ত স্ানটীকে কঙ্গণাকারে নদীবোষত 
করিয়া স্বীয় দেওয়ান রঘুনন্দনের মতানুয'বী এক হুন্দর পৃরী নির্মাণ করিলেন ও 
আপনার বাসভবন ও ছুইটী হুধৃছৎ শিবমন্দির স্থাপন! করিধু। ছুইটটী দুর্জ্রপ্ন শিব- 
লিগ ও অপর মন্দিরে রামসীতা স্বাপন। করিলেন এবং শিবের নামে গ্রামের 
শিবানবাস-নামকরণ কারলেন। * এই কঙ্গনাবেহিত শিবনিবাসেই তিনি মহ! 
সমারোহে অগ্রিহোত্র বাজপেয় যর সম্পন্ন করেন। একপ সমুদ্ধ যক্ত কলিতে 
এই শেষ। এতহ্পলক্ষে কাশী. কাকী প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলী 
তাহাকে অগ্নিহোরী বাজপেয়ী আখ্যা প্রদান করেন। কালের ক্রীড়ান্র এই 
শিবনিবাস এখন বনাকীর্ণ হইয়া ব্যাস্্র শংদ্দ লাদির নিবাসরূপে পরিণত হইরাছে। 
প্রামাদ ধ্বংশ প্রাপ্ত এবং মন্দির কয়েক্টীও সংস্কারাভাবে দিন দিন হতশ্রী 
হইতেছে এখনও পর্ধ্যালোচনা করিলে এই মন্দির ত্রয়ের ভিদ্ভি গাত্রে নিষ্ব 
লিখিত শ্লোক কয়টা পরিতৃষ্ট হইয়া থাকে, 





এই শিবনিবাস তৎকালে কাঁজীডুল্য স্থান বলি! খ্যাত হয় বখা। প্রবাদ বাক্য-_ 

“শিবনিবুসী তুল্য কাশী ধন্য নদী বন্কন!। উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠনা॥ 

1 এই মন্দির ৩টা ও রাজপ্রীসাদাদি মহারাজা শিবচলের পর হইতেই ভীন অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে ১৮৪৬ খৃ্‌ষ্টাবো কলিকাতা লর্ড থিসপ হেবার সাহেব জল ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া 


যখন এই স্থানে উনীপত হইয়াছিলেন তখনও তিনি এই প্রাসাদের ধ্বংশাবশেহ দশন করিয্াছিলেষ 
5 | 





২৯৮ নদীয়।-কাভিনী। 


প্রথম শিব মন্দিরে (১৬৭৬ শক বা ১৭৫৪ প্বষ্টাকে স্থাপিত, 
যো জাতঃ খলু ভারতে. হুরতরুজৈ ্টাদিসী শাংশকে 
সেনানীমুখ বাজিরাজ বিলসং সংখ্যাবতী দম্পুরে 
কত্ব। মন্দিরমিনদুচুন্থিশিখরং ভূপাল চুড়ামণিঃ 
পোত্র শ্রধৃত কষ্ণচত্ত্র নৃপতিঃ শঙ্তৃৎ সমস্থাপয়ৎ ॥ 
হিতীঘ শিব্মন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ ঘৃষ্টাকে শ্ব'পিত );_ 
যঃ সক্ষৎকুতশৈব মূর্তি বহুধে শংসকে সম্ভবাৎ সংখ্যাতঃ 
ক্ষিতদেব রাজপদভাক্‌ শ্রীকষ্চন্্র প্রভু । 
তন্ত ক্ষোণিপতে দ্বিতী মহিষী মুত্তেব লক্ষ্মীন্য়ম 
প্রাসাদ প্রবরে প্রাসাদ সম্মুখ শডভৃৎ মমস্থাপয়ৎ 4 
শরামচন্ের মন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খাবে স্থাপিত )_- 
দেব শ্বীকঞ্ণ চঙ্গঃ ক্ষিতিপতি তিলকো ব্রহ্ম রাজধি বংশে 
যোহমৌ ভূকল্পশধী শ্রুতি বহুবহধে শাংশকে তুল্য মংখ্যে। 
প্রেয়স্থাস্তন্হিষ্য।ঃ পরম কৃতিকৃতে জানকী লক্ষণাভ্যাৎ 
প্রাসাদে প্র।ছুরাসীৎ ভ্রিজগদ,ধিপতি শ্যুত রামচন্্রঃ॥ 


সপ পি পীপাসসিশিশীপপীি তিীীনাশিশী ০০৮০ 


এবং এই স্থান সম্বন্ধে 7069৮615 ]০017791 ৮০ 1. 7. 720 তে বহু কৌতৃহলোদ্দীপক কাহিনী 
লিখিয়। গিয়াছেন ; তান প্রানাদ ও মন্দির ত্রয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন 7; 
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মদীয়া কাহিনী । ২৯৯ 


একট শিবনিবাশের রাঞ্জবংশ্র যখন এগরপ ছর্দশ। হইয়া আসিতেছিল, তখন 
এখানে তিলিকুলে রাণাঘাটের কৃষ্ণপাস্তীর ভা।গন্যেন্বরূপ সরকার চৌধুরী মহাঁশক় 
(যাহার নাম হইতে নদীয়ার স্বরূপগঞ্জের নাম হইয়“ছে) ব্যবসায়ে উন্নতি করির 
বিপুল জমিদারী ক্রয় করিতেছিলেন। শিবনিবাস স্বন্ধপের পুত্র বৃন্দাবন দরকার 
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৩০০ নদীয়াকাহিনী। 


চৌধুবীর সময়ে আবার জমক্গমাট হইয়া উঠছিল; বুন্দাবন অিশয় ক্রিয়া, 
বান চতুর ও প্রাজ্ঞ ছিলেন, তিনি নীল বিদ্রোহের সময়ে প্রজার পক্ষ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরেই তাহার বংশের পৌভাগ্য অস্তমিত 
হইয়াছে। 


মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ জীবনে বাঙ্গালার রাঞ্জনৈতিক গগন ঘোর তমমাচ্চন 
হয়; ১৭৫৭ খৃষ্টান্ধের ২৩ জুন পলাশীক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত 
হইলে মহামান্ত ইংরা্গণ এদেশ অধিকার করেন। ভারতে কল্যাণকর বৃটিশ. 
রাজ্য স্থাপনে মহারাজ কৃষ্চচন্দ্রের পরামর্শ ও সহায়ত! কম কার্যকারী হয় নাই। 
লর্ড ক্লাইব বাহাছুর তীহার কৃত উপকারের স্বৃতি নিদর্শন-স্বরূপ তাহাকে রাজের 
বাহাদুর উপাধী ও পলাশীক্ষেত্রে ব্যবহাত দ্বাদশটী কামান উপহার প্রদান করেন 
অদ্যাপী এ গুলি রাজ বাটার প্রাঙ্গনে ব্রক্ষিত আছে । রাঙ্ষার দুই বাজ্জি ছিলেন! 
প্রথমার সহিত পিতা বর্ধমানে বিবাহ হয় এবং স্বয়ং রাজ হইয়। রূপলাবণো 
মোহিত হুইয়! দ্বিতীয়ার পাশি গ্রহণ করেন। এই ছোট রাণীর বিবাহ নঙ্ধস্ধে 
একটী মনোরম আখ্যাপ়িক] প্রচলিত আছে। বাণাঘথাটের এক মাইল উত্তর 
পূর্বে নৌকাড়ী বলিয়া একথানি বহু প্রাচীন গ্রাম বিদামান আছে। উহার 
দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া “বাচকোর খাল" নামে একটা চূর্ণী নদীর শাখা আছে। পূর্বে 
ধর খাল একটী বেগবতী নদী ছিল। একদ! রাজ! কুণটচন্দ্র এই নদী দিরা তাহার 
শ্রীনগরস্থ প্রাসাদে গমনকাঁলে নৌকাড়ীর ঘাটে এক অনিন্দ সুন্দরী অনৃঢা 
ব্রাহ্মণ কন্যাকে জল ক্রীড়া করিতে দেখিয়া! তাহার সৌনর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এ 
কন্যার পিতাকে আহ্বান করিয়! কন্যাটার পাণিপ্রার্থী হইলে ব্রাহ্মণ উত্তর 
করিলেন, "আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্ত 
কিশোরুকুণীকে কন্যাদান করিলে সমাজে আমাকে হীন হইতে হইবে ।”্যাহা 
হউক পরিশেষে ব্রাঙ্গণের গে আপত্তি রহিল না । রাজ! সেই কন্যাকে বিবাহ 
করিয়া! শ্বীয় প্রাসাদে লইয়। যাইলেন এবং নিশিথে বাসরগৃছে নব গ্রণয়ণীকে 
রজত পর্যঙ্কে শয়ন করাইয়া রাজ। কহিলেন “দেখ, আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি 
রূপার খাটে শয়ন করিলে'। তেজন্বিনী রাজমহিধি উত্তর করিলেন নার একটু 
উত্তরে যাইলে, সোনার খাটে শয়ন করিতে পারিতাঁম।” ইহার তাঁৎপর্যা এ 
আমার পিত পরম কুলীন হই] যখন কিশোরকুণী মহারাজাঁকে কন্যা দিলেন, 
তখন আর আর একটু হীনতা স্বীকার করিয়া মুকম্থদাবাদে নবাবের সহিত বিবাহ 
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দিলে সুবর্ণপাঁলস্কে শয়ন করিতে পাইতাম। মহারাজ স্ত্রীর এই তেঙ্গগর্ত পপষ্ট 
উত্তর শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তষ্ট হইয়/ছিলেন। 


তাহার জ্যেষ্ঠ মহিষীর গর্ভে শিবচন্দ্র+ তৈরবচন্ত্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র ও 
ঈণানচন্ত্র এবং তেজস্থিনী ছোট রাণীর গর্ভে শ্ত,চত্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই 
পত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র রূপে গুণে ও চরিত্রবলে সাক্ষাৎ শিবতুল্যই 
ছিলেন এবং কনিষ্ঠ শস্তচন্ত্র মাতার ন্যায় তেজস্া ছিলেন এবং তাহার ম্বভাবও 
নিতান্ত উদ্ধত ছিল। ধৎকালে তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবাব মীরকাশিম 
কর্তৃক মু্পেরে কারাবদ্ধ হয়েন সে সময়ে *স্ত,চন্দ্র তাহাদের নিধন নিশ্চয় জানিয়। 
টপত্রিক জমিদাতী ও ধনাগার অধিকার করেন এবং বখন মুলের কারাগারস্থ 
অপরাপর বন্দীগণের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় তখন তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার মৃত্যু ঘোষণা করিয়া দিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত পিতৃগদীতে 
অধিরূঢ় হয়েন। কিন্ত যখন সপু্ধ মহারাজ শ্স্থ শরীরে দেশে প্রত্যাগমন 
করিলেন এবং মুরপিদাবাদে থাকিয়। শস্ত,১ন্দ্রের ব্যবহারের কথা এবণ করিলেন 
তখন শন্তচন্দ্র নিতাস্ত লব্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া! কতরূপ ত্রটা স্বীকার করিয়। 
পিতা ও ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিলেন। 


তহুন্তরে বৃদ্ধ মহারাজা! তাহার মুহ্দী লিখিত পত্রে সাক্ষরের নিয়দেশে শ্বহস্তে 
এই কয়েক পুংক্তি লিখিয়! দেন £--- 


“হস্তি শুণ্ডে লকড়ী দিলে ছাড়ান মক্ষিল। 
তুষার ভূমিতে বীজ কাঁড়ান মঞ্ষিল ॥ 
মনঃশীল] ভাঙিলে ষোড়া লাগান মঙ্ষিল। 
ভাহাদিদ1 থামিদেরে ভূলান মক্ষিল |” 
যাহ! হউক সে যা! গোলযোগ মিটিয়! যাইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেখিলেন 
যে যখন তাহার জীবদ্দশাতেই শ্তচন্দ্র এরূপ ব্যবহার করিতেছেন ন1 জানি 
তাহার প্রাণান্তে তিনি ভ্রাতা্দের সহিত আরও কি কুব্যবহার করিবেন। ইহ! 


চিন্তা করিয়! তিনি ১৭৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১.৮ সালে তাৎকালিক গবর্ণর 
জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংশ বাহাছুরের নিকট আবেদন পূর্বক তাহার একজন 
সদস্য ও একজন ুন্সীকে রাজবাটীতে লইয়! যাইয়। তাহাদের সমক্ষে বঙ্গভাষাস্ব 
রা দাঁনপত্জ ও পারস্ত ভাষায় এক তফবী্ নাম! লেখাইয়! তাহাতে এ সভানদ 

হবের ও মুন্সীর সাক্ষর ও মোহর করিয়া লয়েন। এতদ্বার! তাহার যাবতীয় 
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সম্পত্তি জ্বোষ্ঠ পুত্র শিব্চজ্জকে দান করিয়া অন্তান্ত পুত্রগণের খরচাদির নিমিত্ত 
সালিয়ান৷ মোট ৪০***২ টাক] মাসহার৷ বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই দানপন্র 
লেখা হইলে শ়ুচন্্র স্বীয় স্বাভাবিক চতুরতার/সাহায্যে হেষ্টীংশের দেওয়ান গল্গা. 
গোবিন্দকে মহামান্য স্বীয় পক্ষভুক্ত করিয়া আপনার নামে পূর্বেই বাহাদবরের 
কোম্পানির নিকট হইতে জমিবারীর সনন্দ বাহির করিতে চেষ্টা করেন। এই 
ব্যাপার অবপত হইয়া রাঙ্গা কৃষ্ণচন্ত্র গঙ্গাগোবিন্দকে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া 
পাঠান £--“পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরসা গঙ্গাগোবিন্ব"। যাহা হউক 
মহারাজ সে বাত্রা তাহা স্থচতুর দেওয়ান কাল: প্রসঙ্গ সিংহ মহাশয়ের দ্বারা 
মহ।মাণ্য হেছিংসের শিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটন। বর্ণন পুর্ব শিবচন্্রের 
নামেই আমাদারীর সনন্দ ও মহারাক্রাধিরাজ উপাধীর এক ফারমান বাহির 
করিয়া লন। এই ঘটনার অব্যাবহিত পরে মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র সন্ত্রীক কুমার 
শিখচজ্জরকে মহাসমারোছে রাঞ্যাভিবিভ্ত করেন। এইরূপ পুত্রের স্বন্ধে রাজোর 
ছূর্বভার অর্পন করি”1 বুদ্ধ মহারাজ। গঙ্গাবাসের নিমিত্ত নবদ্ধীপের ক্রৌশৈক 
পূর্বাপ্তত অলকানন্দ তীরে এক সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া এ স্থানকে গঙ্গা- 
বাল নাম দিয়া তথায় বাম করিতে থাকেন এই গঙ্গাবাসের সমস্ত প্রাদাদ ও 
অট্র/লিকা ভূমিসাং হইয়াছে কেবল হারহরের মন্দির অদ্দ্যাপি বর্তমান আছে। * 
কালের স্রোতে খড়ির়া হইতে উত্তূত অলকানন্দের গর্ভ ম্াত্তক! পূর্ণ হইয়াছে। 
এই পবিত্র অলকানন্দা তীরে ১১৮৯ লনের ২২ শে আষাঢ় (১৭৮২ থৃষ্টার্ষে) 











«* এই “হ্রিহর,”মন্দির গ্াত্রে নিন্ললিখিত ক্লৌকটী খোদিত আছে £- 
“পঙ্গাবাদে বিধিশ্রুত্যন্থগত স্ুকৃত ক্ষৌণিপালঃ শকেন্মিন্‌ 
শ্রীযুক্ত বাজপেয়ী ভূবি বিজিত মহারাজ রাজেন্দ্র দেবঃ॥ 
ভেত, ত্রাস্তিং মুরারি ত্রিপুরহরভিদাসজ্ঞাতাং পামরানাং 
অইৈতং ব্রহ্গরূপং হরিহর মুময়া স্থাপয়ল্লোনয়াচ »৮ 

ভাবার্থ :__যে পামরসকল শিব ও বিষ্ুকে পৃথক জ্ঞানে একের বিদ্বেষ করে সেই সকল 
নিরয়গামী ব্যক্কিগণের ত্রান্তি বিনোদনার্থ, ভূবন বিদিত বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণ কর্তৃক 
১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ) গ্গাবাসে এই মন্দির ও তম্মধ্যে হরিহরের অধধৈত মূর্তি 


লক্ষ্মী ও উমার.সহিত স্থাপিত হইল। 
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লুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী নান! বিপদ ধীরতাবে সহ করিয়। অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী 
মহারাজা রাজেন্্র বাহাছুর রায় কৃষ্ণচন্ত্র ভূপ ৭৩ বৎসর বয়সে স্বর্ারোহণ করেন। 

হ্বাহার মৃত্যুর পর রাজ! শিবচন্ত্র ইংরাজের নব প্রবর্তিত মেয়াদী বন্দোবস্থা- 
মৃসারে জমিদারী অধিকার করেন। তঁ'হার অন্থান্ত ভ্রাতাগ্রণ এইরূণে ভগ্ন 
মনোরথ হইয়া শিবনিবাস পরিত্যাগ পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করেন। 
মহারাজাধিরাজ শিবচন্দ্র অধিকাংশ সময় শিবনিবাসে এবং কখন কখন কৃষ্ণনগরেও 
বাম করিতে থাকেন । তিনি পিত। অপেক্ষাও শাস্মে পণ্ডিত ছিলেন এবং সোম 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার সমযে কেবল যথা সময়ে বাজন্ব প্রদানে 
অসমর্থ হওয়াতেই কুবেজপুর পরগণা নিলাম হইয়া যায়। কথিত আছে তিনি 
পৈত্রিক সম্পত্তি ক্ষণে আপনাকে অশক্ত বিবেচনা! করিয়া আপনাকে পাপতগ্রস্থ 
মনে করেন এবং ত্রিরাত্রী উপবাস করি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। 
১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রোগাক্রান্ত হইয়া একদা'ন পত্র দ্বারা স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি তাহার 
একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে অর্পণ করিয়া এ অবে ৬* বৎসর বয়সে লোকাস্তর 
গমন করেন। 

পুত্র ঈশ্বরচন্র অতি বিলাসী ছিলেন। কৃষ্ণনগর হইতে ছুই মাইল দক্ষিণ 
পুর্বে অঞ্জনা নামক নদীতীরে শ্রাবন নামে এক প্রমোদ ভখন নিশ্মাণ করিয়া 
আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতে থাকেন! ইনি ১.৯৭ সন হইতে ১২*৬ 
সন পধ্যস্ত ১* বংসর মেয়াদে নদীয়া জমিধাবী বন্দোবস্ত করিয়া লন। প্রথম 
বংসরে ৮৪৬০২ টাকা ও পরবর্ধাবধি বৎসর বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়া ১২০৬ 
অব পর্যন্ত ৮৫১৫১২ টাকা জমা অবধারণে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন। ১৭১৩ 
ঘষ্টান্ের ২২ শে মার্চ এ বন্দোবস্তই চিরস্থায়ীরূপে গণ্য হয়। পূর্বেই উত্ত 
হইয়াছে যে মহারাজা কৃষ্ণচন্তর মৃত্যুর পূর্ন ভদানীস্তন ইংরাজ গবর্ণর বাহাছুরের 
সদন্ত ও মুন্লীর সমক্ষে যে দানপত্র প্রঙ্গত করেন তাহাতে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে 
সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এবং অগ্ভান্ত পুতদের মাসহার! 
বন্দেবস্ত করিয়া যান; রাজ! ঈশ্বরচন্দ্রের সময় প্রথমে “দশসাল।” পরে “চিরস্থায়ী” 
বাব কষ্ট হইলে কৃষ্ণচন্দ্র যে সকল পুত্রের মাসহাব বন্দোবস্ত করিয়া যান 
তাহাদের মধ্যে ঈশানচ্্র পৈত্রিক জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হইবার অস্ত উপযুক্ত 
ধা ধিকরণে অভিযোগ করেন। মকর্ঘমায় ঈরচক্র জঃলাত করিলেও মক্র্দমার 


৩০৪ নদশয়া-কাহছিনী। 


খরচ কূলাইতে বহু অর্থ ব্যয় হওয়ায় এবং ঘথ/কালে রাজন দিতে ন| পারায় তাঁহার 
জামদারী সকল নিলামে বিক্রয় হইতে আরম্ত করে। সুভবাৎ এই সময নগীয়। 
রাজ বংশের সাতিশয় আর্থিক অবনতি সংঘটিত হয় এবং পরক্রাস্ত ইংরাজের 
শাসনে সর্ব বিষে ক্ষমত।রও হ্রাস হইয়া ষবাম্্। 

মহারাজ। ঈ গ্বরচত্্র এক পুত্র ও এক কন্তা রাখিয়া ৯৮০২ খষ্টান্দে ৫৫ বত্মর 
বনসে লোকাম্বর হন। পুত্র গ্রিরীশচত্ত্র ষোড়শবর্ধ বয়ক্রম কালে পিতরাঙ্তোর 
অধিকারী হন। নাবল* বিধায় হার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়; 
পরে সাবালক হইয়া তিনি পিতার স্তায় অযথ। ব্যয়ে খ্রণগ্রস্থ হন। তিনি কৃষানগরে 
ছুইটী ছে'ট বড় মন্দির প্রস্তুত করাইয়া ঝড় মন্দিরে *আনন্দময়ী" নামে এক কালী 
প্রতিমা ও ছেট মন্দিরে আনন্দময় নমে এক শিব স্থাপনা করেন। তিমি 
নবদীপের ভাগিরধী তীরস্থ ভূগর্ভে এক গোপাল যুত্তি অবস্থান করিতেছেন স্বপ্ন 
অবগত হইয়া সমারোহে এঁ বিগ্রহ উত্তোলন করিয়। নবদ্ধীপন,থ নামে নবদ্ধীপে 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

এই সময়ে গবর্ণমেন্টের রাজ ন| দেওয়ায় তাহার বিষয়ের অধিকাংশ বিক্রুষ 
হইয়াযার। হায়! কালের কি কুটালগতি যে বিশাল রাজত্ব একদিন ৮৪ পরগণায 
বিতক্ত ছিল এবং বিপুল বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল তাহা! এখন মাত্র দেবত্ব 
সম্পত্তির আষু একলক্ষ মৃদ্রা ও খ্ণগ্রস্থ কতকগুলি জমিদারী মাত্রে পর্যবসিত, 
হয়। ইহার সময়ে আত্মী়গণের কুটিল ব্যবহারে নদীয়া রাজের প্রধান সম্প্তি 
উুড়া পরগণ। নিলান হইয়। যাইলে তিনি দারুণ মনকণ্টে সংসার হইতে অবমর 
গ্রহণ করেন। 

গিরীশ চলর সভায় কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ি নামক একজন হান্ত রসিক করি 
বিদ্যমান ছিলেন। রাজা তাহাকে আদর কর্সিয়া রসসাগর বলিয়া ডাকিতেন। 
১১৯৮ সালে নদীয়াস্তর্গত বাড়েবাক। গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহপ করেন এবং কৃষ্ণনগর 
বিবাহ করিয়া ১২৫১ সালে ৫৩ বংসর বয়সে শাস্তি পুরে জামাতি ভবনে তনুতাগ 
করেন ইনি একজন অতি উচ্চধরের কবি ছিলেন। বিশেহতঃ উপঞ্থিত মতে গণ 
রচনায় তিনি সিগ্চহস্ত ছিলেন। 

গিরীশচক্রের ছুই স্্রী। কিন্ত একের গর্ডেও সম্ভান হয় নাই। নদীর 
প্রঃচীন বংশ সাক্ষাৎ শোনিত সম্বন্ধে নদীয়ার তন্তে এই খানেই শেষ। ১২৮ 


নদীয়।-কাছিনী । ৩০৫ 


সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্বন বশত: ৫৫ বৎসর বয়সে 
বাজ। গিরীশচন্্র মানবলীল! সংবরণ করেন। ইহার মৃত্ুর পর তাহার দত্তকপুত্র 
শ্ীশচন্দ ১৮৪২ ধ্বঃ দ্বাধিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হন। তিনি প্রথম হইতেই বিষপ্ন বৃদ্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট শ্রম ও যত্ব করিয়া- 
ছিলেন, এবং স্বয়ং বিষয়ের তার গ্রহণ করিয়া হুযোগ্য দেওয়ান স্বীয় 
কার্তিকেয় চক্র রায়ের নুপরামর্শে অনেক বিষয়ে সুশৃঙ্খল! স্থাপন করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। 


এই রাজ পাশ্চাত্য মতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এ কারণে নদীয়া 
পণ্ডিতগণের মতের সহিত স্তাহার অনেক বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিত। ইনি নিজ 
ব্যয়ে কৃষ্ণনগরে ইতরাজী বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের নিমিত্ত অনেক পরিমাণ 
ভূমি দান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে তাহার সাতিশর এনুরাগ দৃষ্ট হইত। 
তিনি এক পুত্র ও এক কন্তা রাখিয়া ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
রাজা শিবচন্রের পর রাজা শ্শচন্ত্রই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজা 
উপাধীতে ভূষিত হন। 

ইহার পুত্রের নাম সতীশচক্র। ইনিও পিতার স্তায় পাশ্চাত্য বিদ্য। পারদর্শা 
ছিলেন। বিষয়াধিকারী হইবার অব্যাবহিত পরেই ইনি গ্রবর্ণমেপ্ট হইতে পৈত্রিক 
উপাধী ও থেলাধবে প্রাণ্ড হন। ইনি ইহার পিতামহ গিরীশচজ্রের গায় 
আয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাধিয়া! কেবল ব্যন্ম করিতে ভাল বাসিতেন এবং অতিশদ্ব 


ভ্রমণ প্রিয় ছিলেন। ইনি ১৮৭০ খ্বষ্টান্বে মসৌরি পাহাড়ে ৩৩ বংসর বয়সে 
অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন। 


মহারাজা লোকাস্তর গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠা রাণী ভূবনেশ্বরী তাহার 
সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিশী হইয়া ১৮৭১ খ্বষ্টাকে ৫ জানুয়ারি উহা কোর্ট 
অবওয়ার্ডে অর্পণ করেন এবং ১৮৭১ খ্বঃ ২৪ নবেম্বর বর্তমান মহারাজা ক্ষিতীশ 
চত্্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই কুমার ১২৭৫ সনের ৩* বৈশাখ জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইনি রূপে গুণে প্রকৃতই নদীয়া সিংহাসনের সম্পূর্ণ উপযোধী। 
এমন সর্বদর্শ, সর্ধ শান্ত পারদর্শী, এবং সর্বদগুণালঙ্ক,ত ন্ুপুক্ষষ সাধারণতঃ 
ৃটিপধে পতিত হয় না। ইহার যক্ষে নদীয়ার রাজ সর্ব বিষয়েই সমুহ্বল 


৪৯ 


৩০৬ নদীয়া-কাহিনী। 


হইয়াছে। * ইহা এক পুত্র তাহার নাম কুযার ক্ষৌনিশচন্জ বায় নদীয়ার 
রাজবংশ নদীয়ার ইতিহাসে প্রধান বর্ণ শীয় ও উল্লেখযোগ্য সামগ্রী । নদীয়ার 
বিদ্যা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব অতি বিশাল ও বিস্তীর্ণ। নদীয়া 
রাজবংশের ন্যায় ব্রচ্মোকর ব। পীরোত্তর বা মহত্রাণ প্রভৃতি অপরিমেয় দান অন্ত 
কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। নদদীয়ার যে ব্রাহ্মণের রাজদত্ত ত্রহ্গোত্তর নাই 
নদীয়া তিনি ব্রাহ্মণের মধ্যাদা প্রাপ্ত হয়েন না। নদীম়ার রাজবংশ ভারতে 
মুসলমান রাজত্ব ধ্বংশের ও ইংরাজ রাজত্বের হুত্রপাতের মুল। এবং এই 
রাজবংশ লইষ়াই নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস গঠিত। 

এই রাজ বংশ ব্যতীত কৃষ্ণনগরে রাজ দৌহিত্র ৬শ্যামাধৰ রায় মহাশয়ের বংশ, 
রাজ দেওয়ান ৮কার্তিকেয়চন্দ্র রাষ্বের বশ, ৬রামতনু লাহিড়ীর বংশ, রায় বাহাচুর 
৬যচুনাথ ও তদীয় ভ্রাতার বংশ, মল্লিক বংশ, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ৬মনমোহন 
ঘোষের বংশ, ৮ছুর্গাদাস চৌধুরীর বংশ, ৬ঘ্বারিকানাথ দে বাহাদুরের বংশ, 
৮রামগোপাল চেতলাঙ্গীর বংশ প্রভৃতি বংশাবলী উল্লেখযোগ্য । 

'এখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাজ প্রাসাদ ও তংসংলগ্র “চক” স্বগ্ায় 
মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রাসাদোপম অট্ট।লিকা, কৃষ্ণনগর কলেজ, আদালত 
পৃহাদি, দেবী আনন্দময়ীর মন্দির, লাইব্রেরি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 
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নদীয়া-কাহিনী। বি 


এখানকার উৎপন্ন উল্লেখ যোগ্য সামগ্রীর মধ্যে কৃষ্ণনগর বূর্ণীর শ্বনামখ্যাত 
“মাটীর পুতুল” খাদ দ্রব্যের মধ্যে “সরপুরিয়া” “সর'ভাজা”” প্রত্ৃতি প্রসিদ্ধ । 





হরধাম। 
ূ (নদীয়া-রাজবংশ- হরধাম শাখা ) 

বাঙ্গালার ইতিহাসে মদীয়! রাজবংশ সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে একটা প্রাচীন ও 
সন্ত্রাপ্ত বংশ বলিয়া পরিচিত । এই মহামহিম বংশে যে সকল মহাত্ব। জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে মহারাজ। কুষ্ণচন্দ্রের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ । মহার'জা! 
কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া জেলার বিতিন্ন স্থানে তাহার কয়েকটা রাজধানী স্থাপনা করিয! 
গ্রামপন্তন করেন। হরধাম এইবপে তাহাবই স্থাপিত একটী গণুগ্রাম। পূর্ব্ব 
ইহা বিশেষ সমকিশালী থাকিলেও এক্ষণে ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। রাজা 
কষ্চজ্রের সাক্ষাৎ শোণিত সম্পবাঁধ বংশাবলী একমাত্র এখানেই অতি হীন 
অবন্থায় বিদ্যমান রহ্য়াছে। 

নদীর। বাজবংতশর ইতিহাসে উক্ত হইয়'ছে যে, মহারাজ কৃষ্চজের 
ছুই মহিষী ছিলেন। বড় বাণীর গর্ভে শিবচত্র, তৈরবচক্জা, হরচত্র, মহেশচন 
ও ঈশানচন্র নামে পাঁচ পুক্র এবং অন্পূর্ণ নামে এক কন্তা জন্মগ্রহণ 
করেন। প্রথমা রাজ্ঞীর কন্ত1 অন্নপূর্ণার বংশীয় দিগ্ের মধ্যে কেহ কেহ শিব- 
নিবাসে, কেহ ক্খচনগরে বাম কর্িতেছেন। ছোট রাণীর গর্ভে কেব্লমাত্র 
শন্তুচক্র নামে একপুজ্স এবং বিশ্বেশ্বরী, উমেশ্বরী, ছূর্গেশ্বরী নামে তিন কন্তা জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই তিন জনের মধ্যে ছুর্গেশ্বরীর সন্তানেরা হরধামে বাস 
করিতেছেন, শ্ুপ্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের আদি স্থান ফুলিঘ্ব। গ্রাম নিবাসী কুলীন 
প্রধান শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী ছৃর্গেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়। 
তাহার গর্ভে শশিভৃষণ, চলভূষণ ও বিধুভূষণ নামে শ্ীগোপালের তিন পুজ্ 
জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যম পুজ্র চক্ভূষণের তারাবিলাস নামে এক পুক্র 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ম্বক্ষমতায় অনেক বিষয়সম্পন্তি করিয়াছিলেন । 
তারাবিলাসের 'বৈদ্যনাথ মামে এক পুক্র ও এক কন্তা ছিলেন । তারাবিলাসের 
পুত্র রায় মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুক্রকম্তাগণসহ এক্ষণে হরধামে বাস 
করিতেছেন। উমেশ্বরী নিঃস্তান এবং বিশ্বেশ্বরীর বংশ ধ্বংস পাইয়াছে। রঃ 


৩০৮ নদীয়া-কাহিনী । 


রাজকুমার দিগের মধ্যে শিবচক্্র যেমন শাস্তস্বতাব ও পিতৃতক্ত, শ্ৃচন্ন 
তেমনই উদ্ধত ও পিতার অবাধ্য ছিলেন। মহারাজ কৃষ্টটন্্র পরলোক গমন 
করিলে শঙ্ুচত্র প্রভৃতি পু্রেরা পিতার অসশ বন্টনে বিরক্ত হইয়া 
শিবনিবাস পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পিয়া বাম করেন। জলাজীর 
মোহানার কিঞিংৎ পুর্ব হইতে মাথাত'ঙজা। নদী, নদীয়া জেলার মধ দিয়া 
চ্ণীঁ নামে চ্রাডাজা, রামনগর, কৃষ্ণগঞ্জ, হাসধালি ও রাপাঘাট পূর্ব পারে 
রাখিয়া ভাগিরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে । যে স্থানে উভয়ের মিলন হইয়াছে, 
সেই স্থানকে বত্তমানে “পেট কাটার মোহানা” কহে। পুর্ব্বোক্ত ঝাণাখাট মহকুমার 
ছইক্রোশ দক্ষিণ পূর্র্য চুর্ণী নদীর উতয্ব পারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছুই গ্রাম পন্তন 
করেন এইরূপ প্রবাদ । এ সম্গন্ধে দেওয়ান ন্ডার্তিকেয় চক্র রায় মহাশবু লিখিনা- 
ছেন-_-“যে অঞ্জনা নদী যাত্রাপুরের নিকট দ্বিধারা হয় ও পরে উতয় ধরা 
মামজোয়ান গ্রামের নিকট সমবেত হইয়া দক্ষিণে যাগ; ওঁ নদী শেষে হরধামের 
উত্তর দিয়া গিয়! চাকদঙ্গের সমীপবন্তাঁ জগপুর ও শিবপুরের মধ্যম্থানে গঙ্গার 
সহিত মিলিত হয়। হরধাম হইতে শিবপুরের মধ্যস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত 
হয়। হরধাম হইতে শিবপুরের সমীপস্থ ভাগিরথী অধিক দৃরবস্তাঁ ছিল না। 
একারণ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গান্বানের স্ুগমের জন্ত হরধাম হইতে শিবপুর পধ্যস্ত এক 
খাল কাটাইয়া দেন। তাহাতেই শিবপুরের নিকট ত্রিমোহানীর সৃষ্টি হয়। 
ইহাতে হরধামের র'ঙ্গবাটীও চতুর্দিকে পরিধা বেষ্টিত একটি হরক্ষিত স্থান হইয়৷ 
উঠে। শিবনিবাস হইতে শিবপুর পধ্যস্ত ( বর্তমানে গৌরনগর পর্যন্ত ) যে নদী 
আছে, তাহার “চুণী” নামকৃক্ছুন্দ দেন, কি এই নদীর যে অংশ পুর্বে ছিল, 
তাহারই এই নাম ছিল, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। শরিবপুরের অর্ধাক্রোশ 
পুর্বে এই নদীর উভয় তটে দুইটা বাটী নিশা করিয়া! তাহার একটার নাম “হরধাম' 
ও অপরটীর নাম “আনন্দধাম” রাখেন এবং এই ছুই বাঁটীর নামানুসারে গ্রামের 
নামও 'হরধাম+ ও “আনন্ধাম” হয় । ইহার মধ্যে আনম্দধামের বাটা অতি সামান্ত 
কিন্ত হরধামের ঝাটী যেমন বৃহৎ, তেমনই শোভনীয় ছিল। মহারাজি রুষচন্্র 
মধ্যে মধ্যে গঙ্গাঙ্গান উপলক্ষে এই বাটাতে আসিয়া বাস করিতেন” সবপগঁ় রায় 
মহাশয়ের মতানুমারে আনন্্ধামের বাটী মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের নির্ট্িত। কিন্ত 
আনদ্দধাম বাসী ঈশানচন্রের বর্তমান বংশধর দিগের মুখে শুনিতে গাও! খা? 
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যে আনন্দধামের হ টী রাজকুমার ঈশানচক্রের নির্মিত। মহারাজ কৃষ্ণচত্রের 
মৃত্যুর পর ছেটরালী ও তদীয় পুর কুমার শল্ৃচত্্র হরধামের ঝটীতে আসিয়। 
বাস করিলে, ঈশানচন্ত্রও আসিয়া হরধামের পন্চিমর্দিকবন্তা চর্ণার অপর পারস্থ 
নিবিড জঙ্গল কাটিয়া তথায় অট্টালিকা! নির্মাণ করিয়া বাস করেন এবং নিজ ক্ষমতায় 
সামান্ত সম্পত্তি করিঘা পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। এ কথা 
সত্য হউক বা মিথ্য। হউক, মহারাজের মৃত্যুর পর অপরাপর পুজদিগের মধ্যে শিৰ 
নিবাসে মহেশচন্দ্র বাস করিলেন এবং পুক্রহীনতা নিবন্ধন ভৈরবচজ্ত কৃষ্ণনগরে 
শিবচন্দের নিকট রহিলেন। শিবচন্াই সর্বাজ্যোষ্ঠ, হুতরাং তিনিই পিতৃসম্পত্তির 
অধিকারী হইলেন। অন্তান্ত পুজ্রদিগের মাসোহার! বন্দোবস্ত হইল। এখনও 
পর্যযস্ত আনন্গধ|মের রাজবংশীয়েরা কৃষ্ণনগর হইতে মাসোহারা পাইয়! থাকেন। 
ইহাদিগ্রের মধ্যে শত্তৃচন্ত্র নিজক্ষমতাঁয় বহুসংখ্যক নগদ টাক! ও অনেক টাকার 
ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। কুমার শক্তৃচন্র সাধারণতঃ “মধ্যম কুমার' বা “মধ্যম ঠাকুর? 
নামেই পরিচিত। 

হরধামের বাটা মহারাজ কৃষ্চক্র নিশ্্াণ করান এবং তাহার মৃত্যুর পর 
শস্তৃচন্্ আসিয়া এখানে বাস করেন । এই বাটা অতিশন্প বৃহৎও পরমন্ু্ত ছিল। 
এখনও তাহাব কতকাংশ এবং দেবালয়, মন্দির, পুজার বাট, ঘড়িখান৷ প্রভৃতির 
কতক কতক অংশ বর্তমান, কি তাহাও সংশস্কারাভাবে দিন দিন ধ্বংসস্তগে 
পরিণত হুইতেছে। রাজপ্রমাদের ধ্বংসাবশেষের উপর লতাগুল্ম দেহবিস্তার 
করিতেছে । চতুত্তল পরিমিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ, যাহা এক সময়ে রাজ পরিবারের 
আনন্দ কোলাছলে সর্বদা মুখরিত থাকিত, তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ জীর্ণ, 
পতনোদ্যত কয়েকটী গৃহ সৌভাগ্যের নীরব সাক্গী স্বরূপ ধ্বংসাবশেষের ইন্টক- 
স্তপের মধ্যে দু ভিত্তিতে দাড়াইয়। আছে। হরধাম রাজবংশের হৃথনৃর্ধ্য অস্ভ- 
গমনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই অস্তমিত হইয়াছে। 

প্রবাদ মহারাজ কৃষ্চস্ত্রের মৃত্যুর পর যখন শড়ূচন্ত্র হরধামে আসিয়া বাস 
করেন, সেঁ সময়ে হরধামে লোকসংখ্য। অতি অল্প ছিল। একারণ শ়ৃচক্জ 
হরধামের বৃদ্ধি সাধনে চেষ্টিত হুন। তিনি নানা স্থান হইতে রাজ-কুট্ম্থপ্িগকে 
আনাইয়। হরধামে বাম করান এবং রাজসংসারের আবশ্তকীয় কম্মচারিবর্থেরও 
গ্রাসোচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময়ে রাজজ্যোভিষী হপ্টিধর আচার্য 


৩১৩ নদীয়া-কাহিনী। 


মহাশয়কে “সুতার গাছি* নামক স্থান হইতে (সন ১২০৭ সাল) আন্ইয। 
ব্রঙ্গোত্তর স্বরূপ নিষ্কর ভূমি দান করাইয়া হরধামে বাস করান। জ্যোতিথী 
আচার্ধ্য মহাশর যেষন জ্যোতিষশন্দ্ে হুপপ্ডিত ছিলেন, তেমনই অসাধারণ বনিষ্ট 
ও সাহসী বলিয়াও তাহার খ্যান্ডি ছিল। ইহার দর্পনারায়ণ, নিমট'দ ও প্রেমটাদ 
নামে তিন পুজ্র ও কন্ষেকটী কন্ত। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জোষঠ 
দর্পনারায়ণ প্রায় পিতার অনুবূপ গুপণ্ডিত ছিলেন। অপর ছই ভ্রাতার মধ্যে 
মধ্যম নিমটাদ জ্যেষ্টের অনুরূপ স্থছপপ্ডিত না৷ হইলেও হ্যোতিষশাস্ত্রে তাহার 
অধিকার ছিল। বাঙ্গালা ১২৮৪ সালে সপ্ডতিতমাধিক বর্ধ বয়সে ইনি দেহত্যাগ 
করেন। এক্ষনে তাহার একমাজ দৌহিত্র আ্ররজনীকাত্ত আচার্য হরধামে বাস 
কর্িতেছেন। ইনি নান! সাপ্াছিক ও মাসিক পত্রের লেখক এবং গ্রস্থকার। 
রাজকুমার শ্ৃচজ্ররের ছয় পু্র যথা-বিষুচন্দর, পৃর্থৃতন্র, আনন্দচন্দর, বিজয়- 
চঞ্জ, নীলচন্ত্র ও বৈকৃগ্চন্জ। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হন। তন্মধ্যে বিষ্ণচক্্র নিঃসন্তান, পৃথীচন্রের গঙ্েশচন্দে নামে একপুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন, কিন্ত তিনিও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আনন্দচন্রের 
মহামায়। নামে একমাত্র কন্তা জন্ম গ্রহণ করেন। রাজকুমারী মহামায়া বংপ্রাপ্ত 
হইলে সোমশেখর মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির সহিত বিবাহিত হইয়া হরধামেই 
বাস করেন। মহামার়ার সম্তযনের! এখন হরধামেই বাস করিতেছেন । বিজয়চন্্রের 
অধৈতচন্ত, শ্তামচন্ত্র, ঘামোদরচন্্র, শ্রীধরচন্ত্র ও কেশব্চন্ত্র নামে পাঁচ পুত্র, 
এই পাঁচ জনের মধ্যে স্টামচক্ত্র ও কেশবচন্ত্র নিঃসস্তান। কেবল অদ্বৈতচচ্দ্রে 
দৌহিত্র বংশ এবং দামোপরচত্র ও ঈধরচঞ্জের পৌন্রেরা হরধামে বাস করিতে- 
ছেন। হরধামের রাজবাষ্টীর সংলগ্ন মদ্দিরে যে “চিগ্ময়ী' নামে কালিকামূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা নীলচপ্পের পড়ী রানী রাধামণি দেবীর রডিটিত। 
এতগ্্যতীত জন্তান্ত মন্দিরে গোপাল প্রস্তুতি বিগ্রহ প্রতিটিত ছিলেন। কিছ 
বর্তমানে তাহারা সেবকগণের শোচনীয় অবস্থা দর্শনেই বোধ হয় অন্তর্ধান 
করিঘ্নাছেন। গ্রামাধিষ্ীত্রী চিগ্মরী দেবীর নিত্য সেবার ভষ্ঠ রাজদত্ত ভূমি 
সম্পত্তি আছে, তাহার আয় হইতেই দেবসেবা চলিয়! থাকে । তাগিরথী তীরবর্তী 
“হুখসাগর' নামক স্থানে যে 'উগ্রচণ্ডী' নাস্ী কালিকানূর্তি বিরাগ রি 
তাহাও মহারাজ কৃষণচঞ্রের প্রতিষ্ঠিত। হুখসাগর গন্গা গর্ভে নিপতিত হওয়া 


নদীয়।-কাহিনী। ৩১১ 


বিগ্রহ মুর্তি হরধামে আনীত হইয়া চিগ্মরী দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরেই রুক্ষিত 
হইয়াছেন। 
মধ্যম ঠাকুর শত্তুচঙ্গের পঞ্চম পুন্র নীলচন্দ্ের, হরিশ্চত্্ নামে এক পুজ জন্মে । 

হরিশ্চন্্র নিঃসস্তান অবস্থার কালগ্রাসে পতিত হন, তাহার জননীই রাধামনি দেবী 
'চিত্সরী” বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজসম্পত্তি দেবসেবায় অর্পণ করেন। বিজয় 
চন্দ্রের জ্যেষ্টপুজ আদ্বতচন্দ্রের পু গেপালচন্ত্র । ইহার শ্রিবচজ্জ নামে এক 
পুল্র ও ঢুইটাঁ কন্ঠ হয়। পুরুটী অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। 
কন্ত| ছুইটী জীবিত আছে। গোপালচন্দ্র প্রোঢাবস্থায় নশ্বর দেহত্যাগ করেন। 
প্রসিদ্ধ নাটককার ৬দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাহার “হুরধুনী কাব্যে” ই'হাকেই 
লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন-- 

“রানাধাট ছাড়ি আইলাম হরধাম, 

যথায় বিরাজে একরাজা গুণগ্রাম, 

রক্তগন্ধ ফোঁটা ভালে উজ্জ্বল শরার, 

তার শিরে বহে কৃষ্ণচন্্রের কধির 1” 

বাস্তবিক যতদূর শুনিতে পাওয়! যায়, তাহাতে গোপালচন্ত্রের রক্তচন্মন-চর্চিত 

প্রশস্ত ললাট সমন্বিত সুবিশাল দেহ ও ধীর সৌম্যমুত্তি দেখিলে দর্শকের মনে 
ভক্তির সঞ্চার হইত। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র হরধামেই মহারাজ কৃঙ- 
চন্ের প্রকৃত বংশধরগণ বিরাক্জ করিতেছেন, ধাহাদের দেহে কুষ্ণচন্দ্ের শোণিত 
প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া গৌরব করিতে পারেন। নচৈৎ জয়হরিচজের * 
পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দধামের 1 এবং গঙ্গেশচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে শিব- 
শিবামের £ রাজবংশ পুত্রাদিক্রমে লোপ পাইয়াছে, দৌহিত্র বংশ চলিতেছে। 
কৃষ্ণনগরেও মহারাজ গ্রিরীশচন্দ্রের পর হইতে পোষ্যপুত্র গৃহীত হইয়াছেন, কেবল 
এইমাত্র হরধামেই প্রক্কৃত বংশধরগণ বর্তমান । 


পপ 
-ীীশীশশীশাটিশশি 


* জাল প্রতাপটাদ” লেখক ভ্রমক্রমে গ্রন্থে ইহাকে হরধামের রাজ। বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন। *৯ 


৭ রাজবংশ--ঈশানচক্র । াহার তিন পুত্র--নরহরিচক্র, শহরিচজ্র ও জয়- 
টি চিনি রনি জয়হরি চন্দ্র পুত্র-হরেক্র চত্র ও শিবেত্র চত্্র। 


! শিবনিবাদের রাজবংশ--মহেশচশ্্র, তৎপুত উমেশচন্্র। উমেশচন্রের পুত্র গঙ্গেশচজ | 


ই নদীয়া-কাহিনী। 


বিজয়চন্্রের তৃতীয় পৃত্র দামোদরচঞ্জের ছুই পুত্র দেবেক্চত্্র ও নরেন্্রচ্স। 
নরেন্ত্রন্্র অল্প বয়সেই দেহ ত্যাগ করেন। দেবেঞ্জচক্্র জীবনের অধিকাংশ সময় 
কাশীধামে অতিবাহিত করিয়া বাঙ্গালা ১৩০২ সালে হুখসাগরে জাহ্বীতীরে নশ্বর 
দেহ পরিত্যাগ পূর্বক বৈকুঠ ধামে গমন করিষাছেন। এক্ষণে তাহার পুত্র 
বিশ্বেশ্বরচন্্ বর্তমান, চতুর্থ স্ীধরচজের গিরিধরচন্্র ও গঙ্গাধরচত্ত্র নামে ছুই পুত্র 
ও এক কন্তা ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গিরিধরচন্দ ও কন্তাটী বহু'দন লোকান্তরিত 
হইযাছিলেন। কনিষ্ঠ গঞ্জাধরচন্দ্র জীবনের শেষ বস্থায় মন্তিক্ষের বিকৃত ভাব।পন্ন 
হইয়া ১৩০৬ সালে গঙ্গালাত করিপ্াছেন এক্ষণে গিরিধর চন্দ্রের মধ্যম পুন্র 
মহেজ্চন্দ্র ও গঙ্গাধরচজ্জের কেদারচন্্র ও জিতেক্রচক্্র নামে ছুই পুত্র ছরধামে 
বিরাজ করিতেছেন। 

কালের ক্রীড়ায় দোর্দগড প্রতাপ রাজবংশ এক্ষণে ধ্বংশ প্রায় এবং নিতান্ত 
হীন অবশ্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে । গ্রামও ম্যালেরিয়াদি নান কারণে ক্রমেই জন হীন 
হওয়ায় দিন দিন জুহীন হইয়া পড়িতেছে। হরধামের বর্তমান অবস্থাপন্ন ব্যন্তি- 
গণের মধ্যে হরধামের বাবুদিগের নাম উল্লেখ যোগ্য, ইহারা পশ্চিম দেশীয় 
আহিরী গোপ-সস্তান পর্ষের্ব ইহাদের পূর্নবপুক্ুষগণ রাজ সংসারে চাকরী করিতেন 
এবং তখন হইতেই ইঞ্ছাদের প্রতি লক্ষ্মীর ফপাদৃহি পতিত হয়। এই বংশৈর 
বর্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু কেদার লাধ রায় একজন বিনয়ী মহাশয় ব্যক্তি। 





শাস্তিপুর | 
শান্তিপর কতদিনের পুরতন গ্রাম নিশ্চিতরূপে বলা না যাইলেও ইহা যে ন্যানাধিক 
আটশত বৎসর হইতে প্রপিস্টিলাভ করিয়াছে তাহার বনু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
বন্তমান কালের কিঞ্চির্যন ৫৫* পীঁচশত পঞ্চাশ বংসর পৃর্দে শান্তিপুর 
জলপুর্ণ একটী গণনীদব স্থান ছিল! এই কালে শ্রীচৈতন্যের অন্ততম প্রধান 
পার্শদ পুনামখ্যাত প্লীমন্বৈতের প্রপিতামহ নরসিংহ মিশ্র এই শ্্তিপূর গ্রামে 
আসিয়। বাসস্থন নিশ্মাণ করেন। যথা লঘৃভারতে ১ 
“শুন্ঠ সপ্ত বেদ বেদ মিতেষ্য বিগতে কলে: । 
দোগাখাতে কুলীনানাং বিবাদেহা তবন্মহান্‌। 
তং প্রাক শাস্তিপুরে স্থাসীন্নরদিংহ ছ্িজোতমঃ ।' 
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শান্তিপুরের শ্টামটাদের শ্রীমন্দির। 


হর তি ০0৩2০ 


নদীয়া কাহিনী। 


১ 


নদীয়া-কাহিনী | ৩১৩ 


.- অর্থাৎ যে সময়ে দোষাথাতে কুলীনদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার 
কিছুকাল পূর্নে ছ্িজোত্তম নরসিংহ শান্তিপুরে আগমন করেন। ১২৯১ শকের 
কিছু পূর্রে। এই নরসিংহ কে ছিলেন তাহা লু 'ভারতে এইরূপ লিখিত 
আছে যথা-_ 

“নরমিংহোপি গৌড়ন্ত কার্ধাকারক পালিত: ।” 
নরণিংহ গৌড় বাদসাহের কাধ্যকারকছিলেন। টেগলক্‌ বংশীয় গিয়াশুদ্দি- 
নের পৌত্র তৎ্কালে গৌড়ের বদসাহ ছিলেন। ১৪*৫ খৃষ্ঠাঙ্জে তিনি নিহত 
হয়েন, সৃতরাধ শাস্তিপুরের অস্তিত্ব সার্থ পঞ্চশত বং সরেরও উপর স্বীকার করিতে 
হয়। আর এক কথা, মহম্মদ বন্কিয়ার ১১৯৮ বৃষ্টাবে নবদ্বীপ অধিকার করেন । 
প্রবাদ আছে তিনি এই শাস্তিপুর বয়ডার মধ্যব্তাঁ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া নবীপা- 
ভিমুখে গমন করেন। এই খাট আজিও “বক্কারের ঘাট” নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, 
হুতরাং তথনও অর্থাৎ কিঞ্িদধিক সাত শত বসর পুর্ষেও এই স্থান যে বর্তমান 
ছিন তাহ প্রমাণিত. হইতেছে। 
ওনা যায় বহুপূর্ন্বে এই সকল স্থান গল্গার গর্ভবন্তা ছিল; এখনও উহাদের 
অবস্থান পর্ধ্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে গঙ্গাগর্ত মৃন্তিকাপূর্ণ 
হইয়া শাস্তিপুৰ, ফুলিয়া, বেলগড়ে প্রভৃতি স্থান, অর্থাৎ উলা ও অস্থিকা কালনার 
মধ্যবত্তী স্বান সমুদয় উদ্ভৃত হইয়াছে; এখনও বন্ড বা বর্ধাদি কারণে গঙ্গার জল 
বৃদ্ধি হইলেই এই সকল স্থানের অধিকাংশই জলমণ্্ হয়, বিশেষতঃ ঝুণাখাট 
হইতে শাস্তিপুর গমনাগমনের যে “ফেরীফাণ্ড রোড” নামক রাস্তা আছে তাহার 
উপর দিয়া যাইবার সমঘ্ব উভয় পার্শে দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হইবে ষে 
এই উভত় পার্শস্থ স্থান সমুদয় একটা প্রাচীন বিশাল নদীর খাত ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। প্রর্ল বন্যার সময়ে আজিও এই খ,তে গঙ্গার প্রবাহ 
দেখা যায়। 
শাস্তিপূর গ্রাম যে বহুপুর্প্বকালে শুলমঞ্ন ভূখণ্ড ছিল তাহার বহু চিহ্‌ ও নিদর্শন 
সময় সময় পাওয়া যাব । ক্কুপাদি খননকালে এখানে একবিংশতি হস্ত পরিমিত 
ষত্তিকার নিয়দেশ হইতে নৌকাদির ভগ্মাবশেষ বা হাইল এবং শালকাষ্ট ইত্যাদি 
নদী বক্ষের চিহ্ন পাওয়া গিহবাছে। রামনগর পাড়ার একটা কগের তলদেশের 


এক পার্থে একখানি চৌকর কান্ট অন্যাপি বর্তমান রহিম্ধাছে। 
৪২. 


ডিও? 


৩১৪ নদীয়া-কাহিনী। 


বহু পূর্যে শাস্তি পুরের উত্তর, পুর্ব, ও দক্ষিণ এই তিনদিকে গঙ্গা প্রবাহিত 
ছিল। * উত্তরে বাবলা গ্রামের প্রান্তে ও পূর্বে ঘোড়াপিয়৷ হইতে বাবলা পর্াস 
গঙ্গার খাত এখনও বর্তমান। বর্ধকালে এই খাত গঙ্কার জলে পূর্ণ হয়। 
দক্ষিণে গঙ্গা এখনও বাহিত, তবে ইহার গতি ও অবস্থান বহু পরিবর্তিত হইয়াছে। 
জেমদ্‌ রেনেল করর্ক শতাধিক বর্ষপূর্বের অস্কিত নদীয়ার মানচিত্রে গন্ধ হইতে 
শা্তিপুর বছদূরে দেখান আছে ; মধ্যে কিছুকাল গল্গ। গ্রমের অব্যবহিত দক্ষিণ 
প্রান্ত দিয়া বাহিতা ছিল, এক্ষণে পুনরায় দূরে সপ্িয়। যাইতেছে 

অনেকে বলিয়। থাকেন যে বর্তমান শাস্তিপুরের ছুইক্রোশ উত্তরে ধনিঝনের 
সগ্সিকটবস্তা বাবল। নামকস্থানে পূর্বে শাস্ত্র নামে একজন বেদাচাধ্য বাস করিতেন। 
তাহার চলিত নাম শাস্তমুনি) এই শাস্তমূনির নাম হইতেই শান্তিপুর নামের 
উৎপত্তি; কিন্তু বিবেচন| করিয়। দেধিলে শান্তমূনি হইতে শাস্তিপুর নামের 
উৎপত্তি হইগ্নাছিল বলিয্না বোধ হয় না, কেনন৷ “শাস্তি পুর" নামটা শাস্তমুনির পৃ্ঝ 
হুইতেও প্রচলিত দেখা যায়। শ্াস্তমুনি শ্রাঅস্বৈত,চার্যের সমসামঘ্িক। 
শীমদ্বৈভ তাহার নিকট যে সমরে বেদাস্ত ও শ্রমস্তাগবত অধ্যরন করিয়াছিলেন, 
তখন অদ্বৈতের বরন অনধিক দ্বাদশ বংমর বলিয়া কথিত, হতর& শান্মুনির 
বয়স পঞ্চশ বা ষাটি বংসর ভিন্ন আর কতই হইতে পারে ? ঘাটি বংসর হইলেও 
ভিনি ইঈঅগ্ৈত অপেক্ষ। আটচল্লিশ বংসরের বড়। শ্রমদ্বৈত তংহার গিতর 
আশীবংসর বয়ঃক্রম কালে জন্মগ্রহণ করেন। হুতরাং তাহার পিতা শাস্তমুর 
জগ্গগ্রহণের বত্রিশ বংসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রমন্বৈতের প্রপিতামহ 
গৌড় বাদশাহের কার্থ্যোপলক্ষে "শাস্তিপুরে আসিয়। বাদ করেন, তিনি শানতমুনির 
জন্মগ্রহণ করিষার কতবৎসর পূর্বের লোক হইবেন? প্রায় একশত বগ্মানর। 
তখনও শস্তিপুর গননীয় স্থান, এবং “শাস্তি পুর" নাম দুর দৃরান্তর বিশ্রুত। 

আবার কেহ বলেন যে পূর্বে এই স্থানে হিন্দুর তাহাদের মৃতকল্স পিতামাতা" 
সঙ্ঞানে তীরস্থ করিয়৷ লইয়! আমিত। যাহার! এখানে আসিয়া রোগমুক্ত হও 
ভাহার। পুনরায় সংসারে যাইলে পাছে সংসারে কোনরূপ অমঙ্গল প্রবেশ ৭. 
এই তয়ে তাহারা আত্মীয় স্বজনের মাঁধা কাটাইয়া, সংসারের হুখ ছু হত 
নিরপেক্তূবে এখানে জীবনের অবশিষ্ট কাল শাস্তিতে অতিবাহিত করি 


* পপান্তিপুযে অবমদী বছে তিন দিকে ।” অধৈতমঙগল। 
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বপিগনা, এবং এইরূপ সংসারবিরাগী, শাস্তিঅভিলাধী লোক লইঞ়্া গ্রাম গঠিত 
হওয়ায় এই স্থান শাস্তিপু্ নামে খ্যাত হয়। 

শাস্তিপুরের উংপাস্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত তেব হইলেও ইহা সামান্ত পল্লী 
হইতে এক্ষণে নদীয়ার মধ্যে জনসংখ্যাও বিস্তৃতির পরিমাণে সর্ববপ্রধান নগর 
হইয়। উাঠরাছে । ইহা এক্ষণে ৩৮ মৌজায় বিভক্ত । এক এক মৌজার মধ্যে 
আবার ভিন্ন ভিন্ন পঙ্লী সন্িবিষ্ট । পল্লীর সংখ্যা অনেক; গোস্বামী পল্লীই 
তিনটা (বড় গোস্বামী পল্লী, মদনগোপাল গোস্বামী পন্নী ; ও হাটখোলা গোস্বামী 
পল্লী )। রামনগর প্রভৃতি কযেকটী পল্লী অতি বিস্তৃত। বিস্তৃত বেড় পল্লীতে 
কেবল মুপলমানের বাস। তিলি পল্লীর মধ্যে অধিকাংশ লোকই তিলি। বেজ 
পল্লা নামক যে পল্লা আছে তথায় কতকগুলি বৈদ্যের বসতি । কাশ্তপ পল্লীর মধ্যে 
কেবল ব্রাহ্মণের বাস। ত্বত্ত পল্লীর মধ্যে অনেক গুলি সমৃস্তিসম্পন্ন লোক 
বাম করেন। শান্তিপুরের কোন কোন পল্লীর নাম বড় অদ্ভুত রকমের, যেমন ডাববে 
বা ডাবরিয়া পাড়া। এই পাড়াটা ক্ষুদ্র । পুর্ববকালে এখানে ডাবরে উপাধি খ্যাত 
কতকগুলি অবস্থাপন্ন তন্তবায়ের বসতি ছিল। তাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী ও 
ুর্র্ধ ছিল। এক্ষণে এই পল্লীতে উক্ত উপাধিধরী কতিপ্ষ হীনবস্থার তন্তবাহ 
বিদ্যমান। 

শীচৈতন্তের সময়ে শ্রীঅন্বৈতের বাসতৃমি বলিষ! শাস্তিপুরের খ্যাতি দেশময় 
পরিব্যাণ্ড হয়। এই কালে দেখ! যায় একজন কাজী এখানে থাকিয়া গৌঁড়ের 
হুসেন সাহের নামে এই স্থান শাসন করিতেন); পরে মহামতি আকবর বাদসাহের 
সময় এই শাস্তিপুর গ্রাম ইহার পশ্চিম সীমাস্তবত্ণা হুতরাগড় সিবাসী কোনও 
খুন্দকার বাদশাহ প্রদত্ত এক ছাড় পত্র হ্থার! খেলায়ত প্রাপ্ত হয়েন। বাদষাহ 
আকবর প্রদত্ত এই পান্না অদ্যাপি ধুদ্দকার বংশধরগণের দিকট বর্তমান আছে; 
তাহাতে দেখা ঘায় “দক্ষিণে গঙ্জানদী, উত্তরে নিঝ'র, পূর্বে সুরুগড় (বর্তমান 
সাড়াগড় )ও পশ্চিমে গোফেয়া এই চতুঃসীমাস্তবন্তাঁ স্থান তোমাকে দেওয়া 
গেল" পরে কিরূপে এই স্থানটী খুন্দকারগণের অধিকারচ্যুত হুইয়। নদীকাধিপতি 
গ্রণের অধীন হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। 

নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব কালে এই স্থান বিশিষ্ট বন্ধিসু গ্রাম বলিয়া পরি- 
চিত ছিল। “বন্গিকাতা অঙ্ককুপেরশ প্রধান নামক হলওয়েল সাহেবকে গ্অন্ধকুপণ 


৩১৬ নদীয়।-কাহিন। 


হইতে যুক্ত করিয়] নবাবের সৈগ্ভগণ যখন তাহাকে মু্সিদাবাদে লইয়! যায়, তখন 
তাহাকে হস্তপদ শৃঙ্থলিত অবস্থার দ্বিপ্রহরেত দারুণ রৌদ্রে লগ্ষপদে হটাইয় 
এই শাস্তিপুরের কোন জমিদারের নিকট লইয়াযায়। এই অজ্ঞাতনামা জমিদার 
সেই অবস্থায় উক্ত সাহেবকে একখানি অনাবৃত জেলে ডিঙ্গিতে উঠাইয। 
মুশিদাবাদে প্রেরণ করেন। * 

১৮২৮ স্বঃ ইঞ্ট ইঞ্ডিয়। কোম্পানীর এক কমারসিয়াল বেসিডেন্সী এই শান্তি- 
পুরে স্থাপিত ছিল। ১১৫০,০** পাউণ্ড মুল্যের ুশ্ষবস্ত্র প্রাতি বংসর এখন 
হইতে বিলাতে রপ্তান। হইত । ১৮০৬ প্রপ্নাব্ধে এখানে গভর্ণমেন্ট অনুমে,দিত 
এক হুধৃহৎ মদের তাটা স্থাপিত হয়। লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে এই রেসিডেন্সার 
নিমিত্ত এক মন্বর খচিত প্রাপাদ নিশ্রিত হয়। ১৮২৮ প্বষ্টাবে রেসিডেন্সীর এই 
প্রাসাদ মাত ছুই হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এই রেসিডেন্দিতে বাৎসরিক 
৪২,৩৫১ টাকা বেতনে একজন রেমিডেণ্ট বাস করিতেন। 

১৮২২ খ্বষ্ট।ঝে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর রায়গড়ের কারখানায় ৫€*** লোকের 
অন্ত সংস্থান হইত। ১০২ ধষ্টান্বে মারুুইিস অব ওয়েলেসলী ২ দিন এই 
রেসিডেঙ্গীতে বাস করিয়' গিরাছিলেন । এই র্রেসিডেল্সী হইতে ৯৭৯২ গষ্টাবে 
১৪০০২ টন চিনি বিল'তে প্রগুনী হইদ্বাছিল। মার্ভররি বুক সাহেব এই 
রেসিডেন্সীর শেষ রেপিডেন্ট । 

১৭৯৭ স্টক শাস্তিপূরের মিকটবন্তাঁ গঙ্গাধরপুর, রাশীঘাট, নাদঘাট 
ছেঁড়োর খাল প্রত্ততি স্থানে অনেকগুলি সাহেবী নীলকুঠী ছিল। ইংরাজ 
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নদীয়া-কাহিনী । ৩১৭ 


রাজাত্ের প্রথম আমলে “মে নামে এক সাহেব নদীয়া রিভারেরর সপারিনটেণ্ডে্ট 
ছিলেন। তিনি শান্তিপুবের নিয়বাহিনী গঙ্গ। হইতে নবগঞ্গার উপরিদ্থিত মগরা 
নামক স্থান পর্ধ্যস্ত একটী খাল কাটিবার কল্পন। করি্বাছিলেন। ততৎকালে শাস্তি 
পুরের ও তন্সিকটবন্তাঁ গঙ্গাবক্ষে অতিশয় দহ্যতীতি ছিল। ১৮৬ খ্বষ্টাবে 
এখানে ডেপুটী ম্যাজিট্রেট নিষুক্ত হইলে এবং নদীবক্ষে জলপুলিশের বন্দোবন্য 
হইলে এই উপদ্ধব প্রশমিত হয়। ১৮২২ খ্বক্টাব্দে হিল, ওয়ায়ডেন, ও ট্রইন 
নামে তিনজন লগ্ুন মিসনারি সোসাইটীর সাহেব এইখানে শ্রী্টধর্ম্ম প্রচারার্থ 
আগমন করেন। তাহারা তদ্দানীস্ভন শাস্তিপুরের অধিবাসীগণ সম্বন্ধে লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, “এখানকার অর্ধিবামীগণ সরলচিত্ত ও তাহারা সাধারণ বঙ্গবাসী 
অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত এই সত্যধন্ন গ্রহণ করিয়াছিল।” তাহারা 
তৎকালিন শান্তিপুরের জনসংখ্যা ৫*,০** ও গৃহের সংখ্যা ২০১১০ বলিষা 


নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গৃহের অধিকাংশই প্রাচীন ও ইষ্টক নির্থিত 
বলিয়াও উল্লিখিত আছে। 


১৮৪৬ স্বষ্টাব্যে কলিকাতার লর্ড বিশপ সাহেবও এখানকার ইষ্টক নির্ট্িত 
গৃহ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে গোষ্বামী, দর্ভ্দি ও তীঁতির জন্য 
বিখ্যাত বলিয়াছেন। তিনি শাস্তিপূর হইতে ছুই মাইল দূরে একটা বৃহৎ চিনির 
কারখানার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই কারখানায় সেই সময়কে প্রত্যহ ৫** মণ 
চিনি পরিষ্ষত হইত এবং ৭** জন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। 

১৮৪৫ ত্ীষ্টান্দে শাস্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর পধ্যন্ত বিস্তৃত রাস্তটার সংক্ষারের 
নিমিত্ত গবর্ণমেট হইতে ২০৯০২ টাক! প্রদত্ত হয়। 

পৃর্পে এই স্থানে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা খুবই ছিল। ১৮৪৬ খ্রাষ্টান্বে হিশপ 
সাচ্েব এবানে ৩৯* ত্রিশখানি টোল দেখ্িয়াছিলেন। পুর্মে এখানে শ্বাস. 
প্রচলন ও তন্ত্রের নামে ব্যভিচারাদি খুবই ছিল ও সতী দ্বাহও বৎসরে কম হইত 
না। সাহেব আরও লিখিয়াছেন ষে “কিছুদিন পৃতর্ধ্ব এই স্থানে একজন ৫ বৎসর 
ব্গ্ক পুরুষ আসিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পুডিয়া! মরিবার অনুমতি চাষ, তাহার 
অজুহাত এই যে, জীবন তাহার নিকট নিতান্বই ভারবহ হইয়াছে । হ্যাতিষ্টেট 


তাহাকে অর্থ দিতে চাহিলেও সে ইহা গ্রহণে অস্বীকার করে এবং টনি লা 
পড়িয়া মরে 1). | 


৩১৮ নদীয়া-কাহিনী। 


বিশপ সাহেব ১৮৪৬ তীষ্তান্দে শান্তিপূরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় দেখিয়া- 
ছিলেন। কলিবান্ত'র, বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হইলে পর এই বিদ্যালয়টী উচ্চ. 
শ্রেমীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এক্ষণে এখানে মিউনিসিপাল স্কুল, 
ওরিএন্ট্যাল একাডমি ও নদীঘ্রা মহারাজার হাইস্কল, নামে তিনটা উচ্চশ্্রেমীর 
ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। ইহা ভিন্ন এখানে ছুইটী মধ্য ইংরাজী, যোলটা 
নিয় প্রাথমিক ও চারিটী নৈশ বিদ্যালয় ও পাঁচটা বালিক৷ বিদ্যালয় আছে। 
বালিক। বিদ্যালয় কথ্েকটীর মধ্যে রামনগর মধ্য বঈ/লা বালিকা বিদ্যালয়টী 
প্রধান। 

১৮০৪ শ্রষ্ট'ন্দে শান্তিপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু মতিলাল 
যৈত্তের শান্তিপুরে কাবা প্রকাশ যন্ত্র নামে একটা মুদ্রা যন্ত্র স্থাপনা করেন। বাবু 
ইরিমোহন প্র:মাণিক মহাশয়ের কোকিলদৃত কাবা সেই যন্ত্রে মৃদ্দিত হইয্বাছিল। 
১৮৮৩ হীত্ান্বে শ্াযাচরণ সান্তাল মহাশয়ের যদ্ক ও উৎসাহে আর একটা মৃদ্ 
যন্ত প্রতিষ্টিত হয় তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছু দিনের ভগ 
ভারত ভুমি নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, মুদগর নামে হান্তরসাত্মক 
মাসিক পত্ত ও বহুরূপী নামক একখানি ব্যক্ষকাব্য এই ধন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। 
টামাচরণ বাবুই & ভিনধানির লেখক । ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শাস্তিপুর ব্রাহ্মসমাছ 
হইতে রঙ্গভূমি নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার কেক 
বৎসর পরে বিহারীলাল গ্রোঙ্বামী মহাশয় একাদশখণ্ড সরোজিনী নামক মামিক 
পত্র প্রকাশ কয়েম। ১৩০৫ সালে শ্াস্তিপুর ব্রাহ্মলমাজের বর্তমান সম্পাদক 
শীয়ক্ত বীরেশ্বর প্রামানিক এবং তাহার সভ্য শ্রীযুক্ত হরেজনারার়ণ মৈত্র 
ও শ্রীযুক্ত যোগানন্ছ প্রামানিক কর্তৃক সেবা নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশিত হয়। উা প্রাক্ন এক বৎসর চলিয়া ছিল শ্রীযুক্ত যোগানঙস প্রামাণিক 
(বিগত ৯ বৎসর হইতে যুবক নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন । 
শ্ীযুক্ত হারেশ্বর প্রামাণিক কর্তৃক উহা সম্পাঙ্জিত হয়। 

১৮৬৫ শ্রীষ্টাফের ১১ জানুয়ারী শান্তিপুরে মিউনিসিপালীটা ্বাগিত হয় 
এই মিনিসিপালিটায় যধ্যে ২* মাইল পাকারাস্তা ও ৮০ ইত রা রা 
ইহার পরিষাণ ফল চারিবর্গ ক্রোশ | 

শাস্তি পুরে রা়ী ারেশ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেনীর ব্রাহ্মণ বাস করে 


নদীয়-কাহিনী। ৩১৯, 


'বৈদিকের সংখ্যা অতি অল্প। ছয় জন আচার্ধ্য রাট়ী ও বারেশ র্াহ্ষণের আদি 
পুরুষ; চারি জন রাটী আচার্য হইতে বল্লভী, চৈতল সর্ব/নঙ্দী ও নপাড়ীগণ 
উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ছুইজন বারেন্্র আচার্য হইতে গোন্ধামী ও কাণ্াপগণ 
জন্বগ্রহণ করিনাছেন। অন্তান্ত বারেন্দ্রগণ ইহাদের দৌহিত্র । 


এখানকার ব্রাহ্মণ সমুহের মধ্যে গোঙ্গামি বংশ * রায়বংশ, চট্টোপাধ্যায় 
ধংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ, ভট্ট চারধ্য বংশ, বহুদিন হইতে প্রধান । কিছু কাপ হইতে 
মুখোপাধায় মৈত্রেয় বংশও প্রধান বলিবা গণ্য হইয়াছেন। 


অস্থৈত বংশী গোস্বামি বংশে কিছুদিন পূর্বে গোরাঠাদ গোস্বামী, মদন 
গোপাল গোস্বামী ও নীলমনি গোস্বামী, মধুহ্দন গোস্বামী ও অঙ্বৈত চরণ গোস্বামী 
ও গ্বনামধ্যাত বিজয় গোপাল গ্োগ্গামী পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। তর্তমান 
সমন্ধে শ্রীলন্্রযূক্ত রাধিকানাথ গোস্বামী পণ্ডিত বলয়! গণা। ইশ্হাব্র পিত। 
৮শ্্ররাম গোস্কামী তাহার সময়ের ভাগবতের প্রধান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। 
বহ পূর্ব্বে রাধামোহন গোস্বামী নামে “গোস্বামী ভট্টাচাধ)” উপাধি খ্যাত জনৈক 
মহাপগ্ডিত এই মহাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িযা। গোঙ্গামী বংশে প্রধম 
পণ্ডিত মাধব চন্দ্র গোম্বামী, শেষ পণ্ডিত হরিদারায়ণ গোস্বামী ও রামগোপাল 
গোস্বামী ইস্টারা ষড় দর্শনের পণ্ডিত; ইহাদের চতুষ্পাঠী ছিল। রায় বংশে 
উমেশ চন্দ্র রায় (মতি বাবু), চট্টোপাধ্যায় বংশে বর্তমান সমন্ধে অতুল চশ্র 
চট্টোপাধ্যায় দিবিলিয়ান মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য । 


বহু পৃর্নে ভট্টাচার্য বংশে চক্র শেখর বাচম্পতি অদ্ধিভীযু পণ্তিত ছিলেন। 
বর্তমান্‌ সময়ে রামনাথ তর্করত্ব এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত। আশানন মুখোপাধ্যায় 
একজন বীরপূরূ ছিলেন। ইহার দেহে অনুর লান্তিত বল ছিল বলিয়া ধ্যাত আছে। 
ইনি একদা অস্ত্রের অভাবে নিকটস্থ একটা ঢে'কী লইয়া একদল দহাকে পরাস্ত 
করেন বলিয়া ইন্টার তদবধি টে'কী উপাধি হস্ু। তশ্থবয়কুলে থা চৌধুরী বংশে | 
রামগোগাল খাঁ চৌধুরী প্রধান ব্যক্ি ছিলেন, তিনি ১৬৪৮ শকে প্রসিদ্ধ শ্রামটাদের 


২০ রিনি রন 


* অধৈত বলীয় গোষামী এবং উড়ি খোখাধী। ইযীহা উড়িতা হইতে আবী). 








রাটী জেদ 


৬২৬ নদীয়!-কাহিনী। 


মন্দির প্রতিঠ! করেন এই মন্থর গাতে নিয়লিখিত শ্লোকটী উৎবীর্ণ দেখা যায়-_ 
* শ্ীমতঃ শ্যাম-চন্দন্ত যন্দ্িরং পূর্ণ-ভাসরত | 
বহু বেদ, শুভ্রাংশু। 
সৎখ্যয়। গণিতে শরকে ॥” | রী 
এই উপলক্ষে তিনি বিপুল ব্যয়ে দেশ দেশাস্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহবান 
করিয়া অনিয়াছিলেন এবং লক্ষ মুদ্র। নজর দিয়! তদনীভ্তন নদীয়াধিপতিকেও মেই 
স্থাপিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে মাত্ত ছুইটী বিধব। এই বংশের শেষ চিহ্ন স্বক্ধগ 
বর্তমান আছেন। তন্তবায় কুলে প্রঃমাণিক বংশও উল্লেখ যোগ্য । [তিন কুণে 
ছইটী প্রামাণিক বংশ ও ভবানীবংশ প্রধান বলিষা পরিগণিত । 
এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানাদির মধ্যে জঙলেখ্বর মন্দির, শ্যামচাদের মন্দির, 
শ্রঅদ্বৈতের পাট, রিভার টমসন হল, বন্থুসভ। ক্ুন্্রকারদের দ।তব্য চিকিৎসালর়, 
গড়ের নব প্রতিষিত মালিক দাসের দাতব্য চিকিৎসালয়, গোস্ব।মীদের নাট 
মন্দির, পঞ্চরত্ব মন্দির, নেঝোরের খাদ, মিউনিসিপল আপিষ ও কল গৃহাদি 
উল্লেখ যোগ্য | উৎপন্ন শিল্প সমমগ্রীর মধ্যে, এখানকার জগিখ্য'ত শৃশ্ম বসব, 
পিতল কাসার সামগ্রী, এবং আহার্ধ্য জব্যাদির মধ্যে, খৈচুর ও নিখুতি বিশেষ 
প্রিসিদ্ধ। 
শাভিপুরের স্পিকটবন্ত উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে ফুলে, বেলগড়ে, গড়, 
হরিনদী, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, বগর্মাচড়া, মদদই-শ্ররামপুর প্রভৃতি আম গুলি 
উল্লেখযোগ্য । 
হরিনদী-_ শ্রীচৈতন্ত ভাগধতে এই গ্রাম খানির উল্লেখ আছে; হুতরাং 
ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে, প্রাচীন হরিন্দী গজ গর্ডে 
যাওয়ায় হরিনদীর অধিবাসীগণ হরিনদী ত্যাগ করতঃ হরিপুর, বালিয়াডাঙ। গুভূতি 
গ্বানে উঠিয়া গয়াছেন। বত্তমান সময়ে ধে গ্রামখানি হরিনদী বলিয়া পরিচিত 
তাহা প্রাচীন হুরিনদীর ভ।তশাল! নামক এক ক্ষুদ্র অংশ। . গন্গার পার্খের বিস্তৃত 
চরে যেখানে সাহেবডাঙ্গ॥ নৃসিধ্হপুর, বাবলাবন রী গ্রাম বিদ্যমসি তাহাই 
প্রাচীন হরিনদী। 
বাগ অ' চড়া- জি উবাগদ্ী- মাতায় স্থান বলিয়। বাগ্খাচড়ার খ্যাতি 
ও পরিচয়) রথুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক সাধক খ্বহীয় ছোড়প শতা্দীর 


নদীয়া-কাহিনী | ৩২১ 


মধাভাগে এই দেবীর প্রতিষ্ঠ। করেন। সাধক রঘুনন্দন এই স্থানে সিদ্ধিলাত 
করেন বলিয়। লোকে এই স্থানটীকে সিদ্াশ্রম বলিয়৷ থাকে। কধিত আছে 
রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই স্থানে সিন্ধিলাত করিয়াছিলেন । 
এই সিম্ধ মহাত্মার অভিশাপে এখানকার নুপ্রসিদ্ত চদরায় সবংশে নির্বংশ 
হয়েন। এই ঠাদরায়কে কেহ ক্ষত্রের দেওয়ান কেহবা বারভূ"ই্ার অন্যতম 
ঈপুরের চদরায় মনে করেন, কিন্ত অন্ত্দামঙ্গলে ইহাকে প“প্রিদ়্ জ্ঞাতি ভগরাথ 
রায় চাদ রায়”--বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। 


$দরাষ কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি রাজা কুদ্রের নির্দেশ ক্রমে নিজ 
গ্রামের মন্িকটে ব্রহ্মশাসন গ্রামথানি স্থাপিত করেন। তিনি যে পুর্ণেন্দ চুন্দি 
শিখর, অন্যুচ্চ শিবমন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন তাহার ভগ্তাবশেষ এই গ্রামে 
অদ্য।পি বর্তমান রহিয়াছে । ক্ষুদ্র একটী চতুক্ষে'ণ প্রাঙ্গনের চারিদিকে চারিটী 
ভগ্নপ্রায় মন্দির। উত্তর দিকের মন্দিরটী অপর তিনটা অপেক্ষা কিছু ভাল 
অবস্থায় আছে, কিন্তু চুড়া বা আবরণ কিছুই নাই; কেবল চতুর্দিকের ভিত্তি 
দণ্ডাযুমান। সন্মুথের ভিত্তিতে ইষ্টকে খেদিত নানাবিধ প্রতিমূর্তি) মন্দিরের 
শীর্ধদেশে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। মন্দিরের পূর্বদিকে স্বারের উপর ইঞ্টকে 
খোদিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিয়লিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে £-_ 
“আশি । 
শাকে বারমতঙ্গবাণ হবিণাঙ্কে নাষ্কিতে শঙ্করং 
সংস্থাপ্যাশু সুধ। স্থধাকর কর ক্ষীরোদনীরোপমৎ। 
তন্মৈ সৌধমিদমুঘ। হু জলদানিলীনলেলবজং 
তৎপাদেরিত ধীঁর ধীবুবিরতৎ শ্রটাদরায়ে৷ দদৌ +” 
অর্থৎ,--অবিরত নিশ্চল বুদ্ধি শট্টাদরায় ১৫৮৭ শকে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া 
পূর্ণচক্্রের কিরণ ও আীরোদ জল হুল্য এবং নিবিড় মেঘ সংলগ্ন চঞ্চল ধ্বজমুক্ 
এই মন্দির সেই শিবপদে অর্পণ করিয়াংছন। 
ব্রন্মশাসন--নবীপাধিপতি রুদ্র একখানি আদর্শ ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান স্থাপন 
মানসে একশত আটখর নিষ্ঠাবান ও হুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মনোনীত করিয়া তাহাদের 
মংলারযাত্রা নির্ববাহোপযোগী ভুসম্পন্ি প্রদান পুর্বক চদ ব্রায়ের সাহাবেয এই 
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গ্রামখানি স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণের সুপ্রতিষ্ঠা হেতু গ্রামখানি ব্রচ্ষশাসন 
নামে অভিহিত হয়। মহারাজা কৃষ্চক্ররের প্রপৌন্ত্র গিরীশচন্দ্রের সময 
চক্্রচ্ড় তর্কচুড়ামণি নামে একজন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ৬জগদ্ধাত্ 
মাতার মূর্তি প্রচার ও তত্র হইতে পুজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। তত্পরে নদায়ার 
রাজবংশের চেষ্টায় এই পুজা সাধারণে প্রচারিত হয় ॥ বর্তমান সময়ে চত্রচুড়ের 
বংশে, কেক বৎসর পুর্ষবে শিবদাম, তারাদাস ও যুগলদাস নামে তিন কত্যবিদ্য 
প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন। এক্ষণে তাহাদের বংশধরগণের কেহ ব্রচ্ষশাসন, 
কেহৰ৷ কালনায় বাস করিতেছেন। মন্প্রতি ব্রহ্মশাসনে ৬জগন্ধাত্রী মাত, 
নামে চক্্রচুড়ের স্মৃতি রক্ষার্থ একটী আশ্রমবাটা নিম্মাণের কল্পন। হইতেছে। 





উল! বা বীরনগর। 


নদীয়া জেলার অন্তর্গত উখড়া পরগ্ননার উল! একী নপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গঞণ্জ- 
গ্রাম । এই গ্রাম জেলার সদর ষ্রেসান্‌ নিজ কুণ্টনগর হইতে সুযুনাধিক পাঁচ 
ক্রোশ দঙ্গিনপূর্বে এবং ইহা সবডিভিসান বানাঘ।ট হইতে কিঞঝিদাধিক 
ছুই ক্রোশ উত্তরে চুর্ণা নদীর পশ্চিম পারে অর্বাস্থত। সহর কলিকাতা 
হইতে এই স্থানের দূরত্ব একাম্ব মাইল, পৃর্ণ্ব বঙ্গ রেলওয়ের মুরসিবাদ লাইনের 
রানাতাট ষ্টেসনের অব্যবহিত পরেই বীরনগর খলিয়। যে ষ্েসন সংস্থাপিত 
হইয়াছে উহাই উলার নামাস্তর মাত্র। প্রবাদ আছে যে উলুবনা- 
কীর্ণ বিস্তীর্ণ চরের আবাদ হইয়া গ্রামের পত্তন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 
উলা হইয়াছিল। কেহ কেহ পারশী “আউল” অর্থাৎ জ্ঞানী শব্দ হইতে ইহার 
নাম উলা হইয়াছে বলিয়। থাকেন। এই উলা। অতীব প্রাচীন স্থান। প্রাচীন 
বাঙলা গ্রস্থাদিতেও উলার নাম দেধিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে ভাগিরথী 
গা এই উলার পার্থ দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিলেন। বর্তমান উলার পূর্ব ও 
দক্ষিন দিগ দিয়া ডাকাতের খাল ও বারোমেসে খাল বলিঘ্া যে অতি প্রাচীন 
এফগতীর নদীর খাতকুপ নিয় জল/ভূমি দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে অনুমান 
করেন উহ্াই সেই বব্ুপুর্বে অপ্তহিত গঙ্গার গর্ভখাত। কবিকগ্কন মুকন্দারাম 
চক্রধন্ধি ১৪৬৬ শকে স্বপ্রনীত চণীগ্রছ্থে নির্দেশ করিয়াছেন যে যে সদয়ে 
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লীমস্ত সদাগর পিড় উদ্দেশে সিংহল যাইতে ছিলেন তৎ্কালে তিনি এই উল্লার 
নীচে নিজ জাহাজ নঙ্গরর করিয়! বৈশাখী পুর্ণিমা তিথিতে প্রসিদ্ধ উলাইচণ্ডী- 
দেবীর পুজা করিয়াছিলেন । যথ। 2--বটমুলে ভগবতী, যখায় করেন দিতি, 
উপনিত সেই উলা ধামে” ইত্যাদি। এই উলাইচণ্ডীদেবী অদ্যাপিও শ্রস্তর 
থণ্ডরূপে উলার দক্ষিন পূর্ব প্রান্তে স্থিত সেই বটমূলে বিরাজিত। রহিয়াছেন। 
কবিবর ছুর্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বরচিত গঙ্জাতক্তি তরঙ্সিমী নামক 
প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রস্থে, গঙ্গায় উদ্ধীর অবস্থান এবং তত্ীরে. উলাইচপণ্ডী দেবীর 
অবশ্থিতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা 


“অন্থিকা পশ্চিম পারে, শাস্তিপুর পুর্ত্বধারে, 
রাখিল! দক্ষিনে গপ্ডিপার! 
উল্লাসে উলায় গতি, বট মুলে ভগবতী, 
যথায় পাতকী নহে ছাড়া ॥ 
বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক লক্ষা হয়, 
পূর্ণিমা তিথির পুম্য চয়। 
নৃত্য গীত নান। নাট, দ্বিজকরে চণ্ডিপাঠ, 


মানে যে মানসা সিদ্ধি হয়” ॥ ইত্যাদি। 
যদিও ধবিবর বর্ণিত লক্ষ লোকের সমাগম না হউক তথাপি আজ পর্যস্ত 
চগ্ডিমাতার যাত উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে উল!তে যে লোক সমাগম এবং. 

পৃজ। প্রদানের যে ধুমধাম হইয্বা থাকে তাহ। দেখিবার অষোগ্য নহে। 
উলার অপর নাম বীরনগর; কধিত আছে খ্রীষ্ীর় উনবিংশ শতাব্তির প্রারত্তেশ 
ত্রস্থ মুখোপাধ্যায় জমীদার বাবুদের বাটীতে সশন্ত এক দল দস্তা আসিয়া 
দুষঠনে প্রবুত্ত হইলে বাধুদিগের তৎকালীন গ্রাম্য প্রভীবেশীবর্গ সমবেত হইয়া 
বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্বক প্র দহ্যুদলের অধিকাংশ ছুবৃত্তদদিগকে হত ও আহত- 
করিয়া ডাকাইতদিগকে বন্বী করিয়া রাধিয়াছিল বলিয়া নদীয়া জেলার তদানীস্তন 
মাজিষ্ট্রেটে সাহেব মহোদয় উলাকে ণ্বীরনগর”ণ এই অক্ষ্য প্রদান 
করিয়৷ ছিলেন। তদবধি সব্ূকারি াবতীয় ব্যাপারে এবং মিউনিসিপালিটি 
প্রভৃতিতে উলা, বীরনগর নামেই অভিহিত হইয়া! আসিতেছে । প্রবাদ এই 
কালেই শাস্তিপুরে্ড পন্্যতিতী হইলে ভত্রত্থ অধিবানীগণ উক্ত সাহেবের 
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নিকট সাহাব্য প্রার্থণ। করিলে সাহেব তাহাদিগের কাপুরুযোচিত য় দেখি 
শান্তিপুরের গাধানগর নাম প্রদান করেন। ইহার উত্তর দিকে বারাসাত, ধিলম' 
প্রভৃতি গ্রাম পুর্ণ ও দক্ষিনে বহু পুর্বে প্রবহিত। ভাগীরথীর সেই অস্পষ্ট 
গর্তধাত এবং পশ্চিম দিক দিয় এক্ষনে রানাঘাট মুরসিদাবাদ নামক রেল লাইন 
চলিয়া গিয়াছে । এই গ্রামের পরিমান ফল ছুই বর্গ মাইল, লোক সংখ্যায় 
পুর্বকালে এই গ্রাম নদীয়া জেলার মধ্যে সর্কপ্রধান ছিল, তৎকালে ইহাতে 
প্রায় ৫€* হাজার লোকের বসতি ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহার লোক সংখ্যা 
সাড়ে তিন হাজারের অধিক নহে। বহুদিন ব্যাপী মেলেরীয়া জরের প্রতাবেই 
ক্রমশঃ গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । 

পূর্বে এই গ্রাম স্বাস্থ্যকর ছিল, তখন ইহার শোভা সমুগ্ধির সীমা হিল 
না। গ্রামে ছেট বড় ৪ চারাট বাজার, ছোটবড় পাচটি ইস্তল, মুনসপী 
আদালত, পোষ্টাফিস প্রভৃতি সকলি ছিল। ব্যবস! বানিজ্য সম্থস্থে এস্থান 
নিতান্ত হীন দশ! সম্পন্ন ছিল না, এখানে বহুত দোকান পসার ছিল। এই 
গ্রামে হালুইকর, কুত্তার, কর্মকার, স্বর্ণকার, হুত্রধর, চিত্রকর, গঙ্ধবণিক, 
ত্বর্ণবণিক, কাংশবণিক, তিলি, মালি, তাতি, মোদক, নাপিত বারঙীবী প্রভৃতি 
কোন সম্প্রদদায়ীক ব্যবস।য়ী বা শিল্পী লোকের অপ্রতুল ছিল না। 

গ্রামে ৪ ৫টি অতি ন্ুপ্রশস্ত সুগভীর বহুমতস্ত পরিপূর্ণ দীর্ঘিকা এবং শতাধিক 
পুক্ধরমী বিদ্যমান ছিল বর্তমানে &ঁ খানে জলাশয়ের অবস্থাও অতি মন্দ হইয় 
গিয়াছে । নিক্ম শ্রেণীর লোকের মধ্যে গোয়াল» কৈবর্ত, ধোপা, কলু; জেলে, 
যালো, চুলে, হাড়ি, বাগদী, তেয়র, ডোম, হাড়ি, মুচি, নিকারি, চুনরী, সানাই" 
মার, বদ্যকর, প্রভৃতি সঞ্ল জাতীয় লোকেরই বিস্তর বলতী ছিল। মুসলমান 
মোগল পাঠান প্রভৃতি বংশীয়ও অনেক বসতি করিতেন, ফলত; তংকাে 
উলার লোকদিগকে কোন বিষয়ে কোন প্রঙ্কার প্রয়োজন সিক্ছির জন্ত গ্রামাস্তরের 
সুখাপেজী হইতে হইত না। উচ্চশ্রেনীপ্ হিন্দু সম্প্রদায়, কি সর্ব্বিদ্যাবিশারদ 
মহাতেজন্বী খবিকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি সর্বজন পরিচিত কুলগৌরবান্িত স্বধন্- 
পরায়ণ উন্নতচেত! উচ্চ '্রাঙ্কণ কুলীন বংশ কি আযূর্েদাদি বৈদ্যশাস্ুবিশারদ 
মাড়ীতত্ব্র বিজ বহুদর্শা বৈদ্যচিকিৎসক কি সন্তাস্ত কায়প্থমগ্ুলি কি গায়ক ও 
বাদক সংগ্রদায় ইত্যাদি কোন,বিষয়েই উলার হীনতা। ছিল না। প্রত্যুত এখানে 


স্পা 
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ব্রাহ্মণ পিতদিগের ৮। ১৭ খানি টোল, উচ্চশ্রেণীর ১২।১৪ খবর কুলীন 
ত্রাহ্ষণ, ৩০1 ৪* ঘর বৈধ্যচিকিৎমক, ২৩০1 ২৭৫ তব সন্তান ও ভদ্র কাযুস্থ 
বাস করিতেন। ইহাদের কুলশীল, আচারব্যবহার, ধনদোঁলত, পু ধসমৃদ্ধির 
বিষয় অধিক আর কি ধলিব। যে গ্রামে শতাধিক দেবমন্দির, সহত্রাধিক শিব- 
দালিগ্রাম প্রতিষ্ঠা ; ৩। ৪ শত দুর্গোৎসব, হাজার বারশত শ্যামা পুজা প্রভৃতির 
অনুষ্ঠান, যে স্থানে সাধারণ ভোজনাদি ব্যাপারে এক পুংক্তিতে ছুই আড়াই 
হাজার ব্রাহ্মণ একত্রে ভোজন করিতেন; যে স্থানের বিদ্যালয় সমূহে ৭ ৮ 
শত ভদ্রবংশীয় ছাত্রের উপস্থিতি দেখা যাইত, যে স্থানের বারযরী পূজা ব্যাপারে 
কম বেশী লক্ষ লোক সমাবেশ, সেস্থল যে কিরূপ উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল 
তাহা বর্ণনা অপেক্ষা অন্ুমানেই সমাধিক পরিক্ষ& হওয়া সম্ভবপর তাহার 


. অদেহ নাই। 


কিন্ত কি কুক্ষনেই এ স্থানে প্রথম ব্যালেরিয় রাক্ষপীর আবির্ভাব হইল, 


কি কুলগ্েই সন ১৮৬২ সালের ভাদ্র মাসে সেই ভীষণ নরতাতিণী, করালবদনা, 


মহামারি সংহার মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাণুবতালে নৃত্য করিতে করিতে বিশাল 
ধ্দন ব্যাদন পূর্বক নরশোনিত গানে প্রবৃত্ত হইল যে সেই হইতে আজ 
গায় ৫০ বৎসর যাবৎ মেলেরিয়ার অবিশ্রান্ত আক্রমনে প্রপীড়িও হইয়৷ তাদুশ 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিস্বীর্ণ নগরবৎ মেই উলাগ্রাম এক্ষনে এক প্রকার জনশৃন্ 
অরণ্যে পরিনত হইতে হপিয়াছে। কথিত আছে মহামারীর প্রারত্ত হইতে 
প্রত্যহ গড়ে ১ শত লোকের মৃত্যু ঘটিয়া কিছু কাল এইরূপ সবেগে চলিয়া এই 
উলায় কমবেশী চল্লিশ হাজার লোক কাপের করাল কবলে পতিত হইয়াছিল। 
আজ যাহার সহিত দেখা হইল কাল আর তাহার অস্তিত্ব নাই; বহু পরিবার 
পুর্ণ হ্বর গৃহস্থলী এক রাত্রেই শব পরিপূর্ণ সমরস্থলী হইয়! রহিয়াছে ।' রাবে 
গৃহদ্ধার রুঙ্ধ করিয়া পরিবারস্থ সকলে নিদ্্িত হইয়াছে প্রাতে আর দ্বার খুলিবার 
কেহ অবশিষ্ট নাই গৃহস্ত সকলেই বাত্র মধ্যে নিংশেষ হইয়া গিয়াছে । প্রথম প্রথম 
যথারিতি সৎকার হইবার পরে শবের আর ছ্াহ হওয়া! হুরে থাকুক বাটা হুইত্ছে 
বহির্গত হইবার উপায় রহিত হুইল, অনেক শব গৃহাত্যন্তরে পচিতে লাখিল 
বাকের বাহন শক্তি রহিত হইল বেই স্থানেই বাহকের পরিসমান্তি হইল। এই 
কোন ব্যজি পিতৃদেহ গলায় সমার্পন করিয়! আসিল পরক্ষণেই তদীয় নেহও 


৩২৬ নদীয়া-কাহিনী । 


শবরূপে বাহিত হইয়। গস্কাতীরে সমুপস্থিত হইল। গ্রামের এইকপ অনী- 
ধ্বচনীয় হুর্গীতিদর্শনে ভীত হইয়। গ্রামবাসীগণ দলে দলে আপন আপন ভবন 
বৈভব পরিত্যাগ করিয়। গ্রামাস্তরে প্রস্থান করিতে জাগিল। দেই অবধি প্রায় 
৫*। ৫৫ বংসর হইতে চলিল কিন্ত উলার হতশ্র। আর সংশোধন হইল না 
বরং ক্রমশই হীন হইতে হানতর হইতেছে। 

১৮৬৯ সালে এখাণে মিউনিসীপ্য।লিটার প্রথম অধিবেশন হয় তখন ইহাতে 
প্রায় ১? হাজার লোক ও ৫.* হাজার টাকা আয় ছিল কিন্ত বর্তমানে জন 
সংখ্যার হ্রাস হইবার পর করদাতৃগ্রণের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় উহার আয় 
কমবেশী ৩ তিন হাজার টাকা মাত্র হইয়া থাকে। ১৭১৫ বৎসর মধ্যে 
মিউনিসিপালিীর অস্তিত্ব নই হইবার অনুমান কর! অসঙ্গত বোধ হয় না। 

পূর্বে এই গ্রামে একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় ৪টী বঙ্গ বিদ্যালয় 
এবং ১০।১২টি পল্লীপঠাশাল৷ ছিল তাহার স্থলে এখন সামান্য একটা ইপ্কল 
আছে তাহার-৫* | ৬* জনের অধিক ছাত্র দেখা যায় ন!। 

পূর্ববে এই গ্রামে ব্রাক্ষণ পণ্ডিতের শীর্ষস্থানীয় বহু বিদ্বজ্নের আবাস ছিল। 
মহারাজ কৃষ্চচন্দ্রের সময়ে নবদীপের প্ডিতদিগের মত লইয়াই এ প্রদেশের 
যাবতীয় হিন্দু ক্রিয়াকশ্ষের অনুষ্ঠান হইত কিন্তু তিনি উলার পণ্ডিত দিগেরও 
স্বতঙ্্র ভাবে মত গ্রহন করিয়া কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন ফলতঃ তংকালে 
নবহ্বীপের ন্যায় উলার পণ্ডিত গণের একটা শ্বতন্ত্র মত চলিত । এখানে টোল 
ধারি বহতর গন্তমান্ত পণ্ডিত ছিলেন তন্মধ্যে চতৃভূ্জ শ্যায়রত্ব, কৃষ্টরাম ন্যায় 
পঞ্চানন, সদাশিব তর্কালঙ্কার় এবং শিব্শিব তর্করত্ব প্রভৃতি অসাধারণ বিদ্যা 
যুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতঙগণ বহুশাস্ট্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া 
পিয়াছেন। তাহাদের সেই সব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গেলে প্রত্যেকের জন্য 
এক এক খানি স্বতঙ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। প্রথিত আছে একদা উলার 
কৃষ্টরাম নায় পঞ্চানন মহাশয় বাটা হইতে স্থানান্তর গিয়াছিলেন, এ সময়ে 
এক ব্যক্তি পতিত শ্রাঙ্গের ব্যবস্থার জ্ত সাহার টোলে উপস্থিত হইলে তাহার 
জনৈক ছাত্র তাহাকে পরবন্তাঁ একাদশীর দিনে শ্রাদ্ধ করিবার জন্ত ব্যবস্থা 
পত্র দিয়া! বিদায় করেন কিন্ত এ পরবর্তি একাদশী যে গুরু পক্ষে তাহ 
তাহার উদ্বোধ হয় নাই পরন্থ হ্যবন্থ! পত্রে ভটাচারধ্য মহাশয়ের লাম গ্থাক্ষর 


ন্দীয়া-কাহিনী ॥ ৩২৭, 


করিতে দিয়া ভ্রম বশত; “স্রকষ্ণরাম সমমনা” এইরূপ দত্ত সহ্থারযুক্ "শঙ্খ" পদের 
ব্যবহার করিয়া ফেদেন। ছটনাক্রমে ব্যবস্থাপত্র খানি মহারাজ কৃষ্ণচন্্রের দৃষ্টি 
গৌচির হইলে তিনি নিতান্ত বিম্মিত ও আশ্ধযান্বত হহয়। উলারঃকৃষ্ণ রামের নিকট 
উহার সংশোধন বা সমর্থনের জগ্ড পুনরায় পাঠ।হয়। দেন এবৎ এরূপ ব্যবস্থা ও 
লিখন বৈচিত্রের যথোচিত উত্তর প্রদ।নের [নামত ত।হাকে ঝাজধ।নীতে গ্ববুৎ 
উপস্থিত হইবার জন্ত আহ্ব।ন করিধা পাঠ'ন। তখন মহাতজশ্বী তারিক প্রবর 
কৃষ্ণরাম স্বীয় ছাগ্ডকৃত তথাবিধ অসমত বর্ণাশুদ্ধি ও অস্থৃত ব্যবস্থার সমর্থনে কৃত 
সংকল্প হইয়া পত্র খানিতে "পুনঃ কৃঝ্র।ম শরম" এহন্খপ দ্বিতীয় সাঞ্ষর করির। 
রাজধানিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বকীয় ব্য।বস্থ।দির পরিপোষনার্থ বিচার করিবার 
দিনস্থির করিয়া দিয়া মহারাজের গেচরাথ নিবেদন করিষু। পাঠাইলেন। মহারাজও 
গরম কৌতুকী হহয়! নির্দিই দিনে অন্তান্ত বহুতর ব্রাহ্ধণ পণ্ডিত দিগকে 
রাজধানিতে উপস্থিত হইবার অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন। প্রধিত আছে পণ্ডিত 
প্রবর কৃষ্ণবাম নির্দিষ্ট দিনে রাজধানিতে উপস্থিত হইয়! সমাগত হুধা মগ্ডলির সহিত 
একাদিক্রমে সপ্তাহ পধ্যস্ত বিচার পুর্বক তাহাদিগের সকলকে কৃট তর্কে 
পরাস্ত করিম়। তথ। কথিত স্বকীয় ব্যবস্থা ও লিখনের সমর্থন করিরা(ছণেন। 
এবং মহারাজও তদীয় এই অদ্ভুত বিচার ক্ষমতায় পরিতুষ্ট হইয়া পুরক্ষার স্বরূপ 
তাহাকে একটী পতাক! প্রদান করিয়াছিলেন। এ পতাকাছ মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের 
নামান্বিত নিম্নলিখিত কবিতাংশ লিখিত ছিল। 
যথ।,-“ডলায়াং কষ্করামন্ত পতাকেয়ৎ বিরাজতে” ইত্যাদি । 

কষ্ণরাম স্বীয় বাটাতে অতি উচ্চ স্থানে শ্রী পতভাক। স্থাপন করিয়া! শ্বকীন্ধ গৌরব 
চিহ্ন প্রকাশ করিয়ছিলেন। এতত্তিন্ন ভবানি চরণ স্ঞায় ভূষণ মুকুন্্ মোহন 
তায় রত্ব, গঙ্ন।ভক্তি তরঙ্গিনী প্রণেত। কবিবর হূর্ণাদাস মুখোপাধ্যায়, কৃষণনগরের 
রাজ স্ভার হাস্ত রনিক স্ুুবিখ্যাত মুক্তারাম মুখে।পাধ্যায্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই 
উলাতেই জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু বলিতে নিতান্তই আক্ষেপ হয় বে 
তানৃশ পণ্ডিত*্গৌরবে গোৌরবান্বিত সেই উল গ্রাম আজ একেবারেই পণ্ডিত 
শৃন্ত হইয়াছে । পুক্রষের তে৷ কথাই নাই তখন এখানকার স্ত্রীলোকেরাও বিদৃধী 
ছিলেন সারণ সিদ্ধান্তের ছুইটী বন্ত। বিশেষরূপে সংস্কৃতাদি শিক্ষা! করিয়াছিলেন 
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৩২৮ নদীয়!-কাছিনি। 


মহারাজ কৃষ্চল্সের সময়ে যে কতধেকটা প্রধান সমাভ্ব ছিল এই উলা 
সমাজ তন্মধ্যে অন্ততম বলিয়। গণ্য। তৎ্কালে ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের 
ন্যুনাধিক পঁচিশ শত ঘর রাড়ীর শ্রেণীর অতি সস্ত্ান্ত কুলীন সন্তান এই উলাতে 
বাস করিতেন। ত্তাহাদরের আরধকাংশই মহারাজ কষ্ণচন্রের নিকট সবিশেষ 
সম্মানিত এবং সমাদৃত ছিলেন। কথিত আছে মহারাজ প্রায় প্রতি বর্ষেই এই 
স্থানে সমাগত হইয়া শ্বীর দীর্থিকাস্থ জলটুঙ্সিতে অবস্থ।ন পূর্বক ভগবানকে পদ্ব 
পুষ্প প্রদ/ন করিতেন এবং তছপলক্ষে সমাজস্থ ব্রাক্ষণ মণ্ডণীর আহরান করিয়। 
পরম সমাদর প্রদর্শন করিতেন। ফুলিয! ও খড়দহ মেলের এত অধিক সংখ্যক 
স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীন ততকালে আর ক্ুত্তাপি দেখা যাইত না। ই”্হাদের 
সকলেই সস্ত্রান্ত এবং অধিকাংশই সবিশেষ অবস্যাপন্ন তন্মধ্যে গড়ের চটে ।পাধ্যায় 
বংশ, ফুলিয়ার মুখোপাধ্যায় পাড়ার কৃষ্ণ মৃখোপধ্যায় ও মুক্তারাম মুখোপাধ্যাবের 
বংশ সমধিক বিখ্যাত ও কৌলিন্য গৌরবে গরীয়ান ছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশের 
হুখৈশ্বধ্যের বর্ণন।য় প্রব্ুত্ত হইলে উলার ফুলিয়। কুলোস্তব হুপ্রসিদ্ধ বামন দাস 
বাবুর বিষয় সর্বাগ্রে বর্ণনীষ্ব। তদীয় পিতামহ মুখুজ্জ্য কুলোডব মহাদেব 
মুখোপাধ্যায় এই উল গ্রামের মাঝের পাড়ায় এক অতি দরিদ্র ব্র।ক্ষণ ছিলেন। 
কথিত আছে একদা সংসার ধাত্রা নির্ধ্বাহ বিড়ম্বনায় একাস্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ একটা 
মাত্র আধুলি সম্বল লইয়া তিনি বাটী হইতে বহির্গতি হয়েন এবং বহু কষ্টে গৃহস্থের 
বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে করিতে অনেক দিন পরে পরিশেষে রংপুরে 
গিয়া উপস্থিত হয়েন। তথায় কোন নীল কুঠিয়াল সাহেব তাহার দুরাবস্ার 
পরিচয়ে কৃপা পরবশ হইয়। তাহাকে অপন কুঠিতে জনৈক কণ্ম্চারি নিযুক্ত করেন 
ক্রমে মহাদেব স্বীয় অদম্য উৎসাহ অপরিসীম অধ্যবসায় অক্লান্ত পরিশ্রমে বহ 
অর্থ উপাঞ্দন করেন'এবং স্বোপার্জিত অর্থে ক্রমে জমিদারী প্রভৃতি খরিদ করিয়া 
একজন গণ্য মাণ্য জমিদার হইয়া! উঠেন। কথিত আছে রাণাধাটের রসিদ 
পাল চৌধুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি কৃফপাস্তি মহোদয় তাহার জনীদারী 
ক্রয় সশ্বদ্থে বিস্তর সহায়তা করিয়। ছিলেন। ক্রমে মহাদেব ফরিপপুর, ঢাকা, 
মৈমনসিং, ধুৎপুর প্রভৃতি জেলার জমিদারী খরিদ করিয়া একজন প্রাসিন্ধ 
জমিদার হইয়া উঠেন। এই সময়ে তাহার জমিদারীর আয় প্রচুর হইয়া উঠিল। 
তিনি হ্বপৎ অতি দুধার্টিক নিষ্ঠাবান হি ছিলেদ হুতরাং উন্ধপ এ্বর্্ের অধ" 
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পতি হইয়া দান ধ্যান ক্রিয়া কর্মের অনুষ্টানে প্রবৃদ্ধ হইলেন। তিনি তদগ্ু- 
সারে বাটীতে স্সানযাত্রা, বথযাত্রাঃ দৌলযাত্রা, ছুর্গোৎ্সব, শ্যামাপুজা, জগছ্াত্রী 
পুজ। প্রভৃতি য'বতীয় বার্ধি$ ক্রিয়া কলাপের সংস্থাপন করিলেন এবং সর্বোপরি 
হিনুগৃচস্থের অবগত কর্তব্য সদাবতের সংস্থাপন করিয়া স্বীর সঙ্গদয়তা ও ধরণ 
প্রবপগতার পরিচসব প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
রাধানাথ মুখোপাধ্যায় নামে মহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপর এক সহোদর 
ছিলেন কথিত আছে মহাদেধ শ্গেচ্ছান্রমে ইহাকে স্বোপাজিত জমিদারীর কিয- 
ংশ পৃথক করিয়া দিয়া যান; এই রাঁধানাথই উলার খ্যাতনামা জমীদার 
শ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ ৷ শল্ভুনাথ পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী 
হইয়৷ যথারীতি হিন্দ আচার বাবহার ও ক্রিয়া কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিষ়াছেন। 
মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের হুর্গাপ্রসাদ ও কঙ্খপ্রসাদ নামে ছই পুত্র ও ত্রিপুরা হুন্দরী 
নামে এক কন্তা ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ হুর্গাপ্রসাদের বামন দস, গৌরীপ্রসাদ 
এবং অন্নদ। প্রসাদ নামে তিন পুত্র জন্মে আর কনিষ্ঠ কৃষ্ণ প্রসাদের চশ্া ভূষণ 
নামে এক পুত্র হয়। 
পূর্মোন্লিখিত বামন দাস মুখোপাধ্যায়ই উলায় মুখোপাধ্যায় জমীদার বংশের 
কুল প্রদীপ; তিনিই এই জমীদার বংশের পুর্ণ গৌরব ও চরমোন্রতি সাধন করিয় 
গিয়াছেন। তিনিই স্বীয় অসাধারণ প্রতিত! বলে পিতামহ প্রদত্ত বিষয় বৈভবের 
বিলক্ষণ উন্নতি মাধন করেন এবং বিস্তর অর্থব্যায় পূর্বক তদীয় 'বৈতবানু রূপ হুৃশ্ঠ 
হুপ্রশস্ত দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি প্রকোষ্ঠ বিশিই উৎকৃষ্ট বাটী নিশ্্মাণ করিয। 
পিতামহ প্রতিষ্ঠিত পৈত্রিক ক্রিয়া! কর্ম গুলির সমধিক পুি সাধন পুর্ধ্ক দেশ 
মধ্যে একজন হুবিখ্যাত গণ্য মান্য ক্রিয়াবান হিন্দু জমিদার বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। 
তাহার সময়ে বাষ্টীতে অন্তান্ত ক্রিয়া কলাপ মধ্যে তিনটী ক্রিয়ায় সবিশেষ সমৃদ্ধি 
হইত, জ্ানযাত্রা, রথযাত্রা ও জগন্ধাত্রী পুজা; ন্নানযাত্রা উপলক্ষে তিনি 
আমৈথিল চট্টগ্রাম বঙ্গের যাবতীয় প্রধান পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ করিতেন হুতরাৎ 
ও ক্রিয়ার সময় মিথিলা, রাঢ়, নববী”, পূর্বাস্থলি, ভট্টপন্লী, কলিকাতা, যশোহর, 
চাকা, মৈমনসিং, বাকলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের প্রধিত নামা পণ্ডিতগণ প্রতি 
বর তদীয় উলার বাটাতে সশিষ্য সমাগত হইতেন। বামন দাস সন ১২৮১ 


সালে একাতক় বসু বয়সে স্বর্গলাভ করিয়াছেন । 
৪৪ 
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তদীয় ভ্রাতা গৌরি প্রসাদ মুখোপাধ্যার উলার রাস্তাঘাট সঙ্গন্ধে অনেক 
উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। 

তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাত। অন্রদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্থানীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
স্বীয় সহৃদয়তা ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইনি সঙ্গীত 
শাস্ত্রের সাতিশয় সমাদর করিতেন । 

বামন দ্বাসের কালিদাস, অরুণ দাস, মণ্চুর! নাথ, উমানাথ, তারানাথ এবং 
শ্রীনাথ নামে ছয় পুত্র জম্ষেঃ ইহারা সকলেই চরিত্রবান, কৃতী এবং ধর্থ্নি্ 
ছিলেন, যথাসম্ভব পিতার প্রতিষ্টিত ক্রিয়া কলাপ অক্ষু্ রাখিয়া পৃর্দ্দপুরুষদিগের 
পরমর্ধ্য.দ। রক্ষা করিয়া! গরিয়ছেন। বর্তমান সময় ইহাদের কেহই জীবিত 
নাই। বামন দাসের পৌন্রগণের মধ্যে ঈীযুত গিরীক্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, 
মহাশয় কথক্চিৎ পৈত্রিক প্রধান্ুযায়ী হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়া 
থাকেন। গিবীন্্র নাথের ভ্রাত। শ্রূত হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয় 
কলিকাতাব্র হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া থাকেন। 

গৌরী প্রমাদদের সারদা! প্রসাদ বেনু বাবু) প্রভৃতি সাত পুত্র হয় কিন্তু তাহারা 
সকলেই নিঃসস্তানে পরলোক গত হইয়াছেন কেবল সারদা প্রসাদের একটা মাত্র 


পৌত্র বর্তমান থাকিয়! সেই হুবুহৎ বংশের চিহ্চ মাত্র রক্ষা করিতেছেন । 
অন্নদ! প্রসাদের উপেল্্র নাথ (েনুবাবু প্রভৃতি ছয় পুত্র হয় তন্মধ্যে বিজয় 


গোপাল, আশুতোষ (দাসুবাবু) নগেক্্ নাথ, নীলমণি প্রভৃতি চারিজন অদ্যাগী 
বর্তমান রহিয়াছেন এবং এই উলাতেই বসবাস করিতেছেন। শ্রমণীন্রনাথ বা 


জমান বাবু বর্তমান কালে এই বংশের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
এখানে প্রায় ৩০.৪* ত্র বৈদ্যের বাস ছিল তহাদের মধ্যে অনেকেই 


স্বজাতীয় চিকিৎসা ব্যাবসায়ে লিগ থাকিয়! সধিশেষ মান প্রতিপত্তি ও গৌরবের 


সহিত কাটাইয়৫গিয়াছেন। 
এখানে বহু কায়শ্থের বাস ছিল তাহাদের অধিকাংশই ঘোষ, বন, মিত্র, দত্ত, 


্রস্ৃতি সন্ত্ান্ত কুলীন বংশ সম্ভৃত এবং বিদ্যা, বিত্ত, বৈভব সম্পন্ন ভদ্র, সম্তান। 
তাহাদের ক্রিয়! কর্ম আচার ব্যবহার মন্দ ছিল না। মিত্র কুলোত্তব প্রাচীন প্রসিদ্ধ 
স্তফী মহাশয়েরাই উলার আদি সমৃস্ধিসম্পন্ন জমীদার। কথিত আছে এই বংশীয় 
কোন কৃতী পুক্ধষ প্রাচীন কালে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কোন উচ্চ পদ 
কর্মচারী ছিলেন ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আর হইয়া “ ুস্তবী ” খেত 
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গ্রহণ পূর্ববক বহু ধন সম্পপ্তির অধিকারী হইয়া চাকরি পরিত্যাগ পুর্ব্বক বাটিতে 
প্রত্যাগমন করেন ক্রমে স্বদেশে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পরিণামে 
প্রসিদ্ধ জনীদার রূপে পরিণত হন। 

নবশাযক সম্প্রদ্ধায় মধ্যে উলার তিলি বংশোত্তব খা! বাবুরাই সমধিক প্রধান 
ও উল্লেখযোগ্য । কথিত আছে এই বংশের আদি পুরুষ মুর্শিাবাদে মুদির 
দোকান করিতেন ক্রমে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়৷ বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় পুর্ববক 
নবাব সরকারের যু্ধি হইয়া উঠেন এবং হুপারির কারবারে প্রবৃত্ত হয়েন এই 
মুপারির কারবারই ইহীদিগের অভ্যুদঘয়ের হেতৃ । অদ্যাপীও কলিকাতার বড়বাজার 
এবং নিয় বঙ্গের আরও অনেকানেক স্থানে ইহাদিগের শুপারির আড়ত বিদ্য- 
মান আছে এবং বর্ষে বর্ষে তই সকল আড়ত হইতে বিস্তর টাক! লাভ হইয়া 
থাকে । একদ। মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র বাণ্ধিক খাজনার অনাদায় জন্ত নবাব সরকারে' 
আবদ্ধ হয়েন সেই সয়ে উক্ত মৃদদী মহারাজের সধিশেষ সেবা হুত্ৰীসা ও সাহাধ্ধ্য 
করায় মহারাজ সন্তষ্ট হইয়া উহাকে কিছু দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন কিন্ত তিনি 
তৎকালে উহা না লইয়। আবশ্তক মতে লইবেন এই আবেদন করিলে মহারাজ 
তহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন পরে প্র বংশী্ব নীলাম্বর কুণ্ডু, আপন 
মাতৃদায়ু উপস্থিত হইলে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে মহারাজের 
নিকট সেই প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারের পালন জন্ত প্রার্থনা জানাইল এবং কহিল 
“মহারাজ আমি এই প্রার্থনা করি যে এখন হইতে আপনকার সমগ্র উলা সমাজ 
আমার বাটাতে পদার্পন করেন” তদনুসারে মহারাজ উহাদ্দিগকে খ। এই উপাধি 
দান পূর্বক উলা সমাজ পাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তদবধি আজ, পর্ধ্যস্ত' 
উহার! সেই রাজ প্রদত্ত খা উপাধিতে অন্মানিত ও উলার সমাজের গ্রহবীক্ক 
বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইহাদিগের অবস্থা খুব ভাল। এই 
বংশীয় রাজকুষণ থা ও সর্ববচন্ত্র খা বিশেষ ধন প্রতিপত্তির অধিপতি হইয়া অনেক 
সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের বর্তমান বাক্তিগণের মধ্যে 
বাবু জগন্নাথু খ, আশুতোষ খ", হুরেন্ত্ নাথ খা, হুজন খণা, যতীন্র নাথ খা 
প্রভৃতি বাবুদের নাম উল্লেখযোগ্য । | 

অস্তান্ত বংশের মধ্যে মিত্র বংশও উল্লোখযোগ্য এই বংশের বর্তমান কালে 
৬চঅকুমার মিত্রের পুত্র বঙ্গভাষায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক, বীরাহ্ধন৷ পত্রোতর 


সিং নর্দীয়া-কাছিনী। 


কাব্য, নরসিংহ, কলিনা, পার্বতী প্রভৃতি লেখক শীহেমচক্ত মিত্র বি, এল মহাশয়ের 
নাম উল্লেখযোগ্য । 

বঙভাষার অন্ততম প্রাচীন লেখক শ্চক্রশেধর বস্থও উলাবাস। 

উলার লোক সাধারপতঃ হান্তরসিক, এবং খামখেয়ালী সে কারণে এতদঅঞ্চলে 
উলানিবাসীগণ “উলুই পাগল নামে খ্যাত, এসম্বদ্ষে এ প্রদেশে একটা প্রবচনও 
প্রচলিত আছে যথা “ডলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাদর ও হালিসহরের তেঁদর” * 
উলার লোক এক দিকে যেমন হাস্তরসিক ছিলেন তেমনি অপর দিকে ভোজন 
বিলাসীও খুব ছিলেন; মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, ঈশে পাগলা, মহেশ পাগল প্রভৃতির 
নাম যেমন রসিক বলিয়া খ্যাতি তেমনি অনেকের “খোরাকী” বণিয়া খ্যাতি ছিল, 
এদ্বলের প্রধান ছিলেন রদঘূন।থ মুখোপাধ্যায় ইনি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে আহার 
করিতেন এ কারণে তাহার খ্যাতি ছিল “মুনকে রোঘো”। তিনি আপনার এই 
অসাধারণ গুণে বহু রাজা ও জমীদারের প্রিয় ছিলেন, এবং তাহাদের দত্ত মাম- 
হারাতেই তাহার সংসার চলিত। 

উলার মধ্য দিয়া যে প্রশস্ত রাজবস্ত্রটী কৃষ্ণনগর অভিমুখে গিয়াছে তাহা 
১৮৩৪ খ্বপ্টান্কে উলার মুখেপাধ্যাত্ব বাবুদিগের উদ্যোগে সাধারণের অর্থে নির্মিত 
হইয়াছিল। 1 

উলায় প্রস্তত সামগ্রীর মধো উলার বানের পুর্বে প্রসিদ্ধি থাকিলেও এখন 
তাহার চিন্তু মাত্রও নাই, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে উলার মুণ্ডি, মনোহরা, বীরথণ্ডী ও 
হৃয়াতোলা সন্দেশ আজিও প্রসিদ্ধ। আজ যে কেনও দেবী প্রতিমা সাজাইতে 
দেশ দেশাস্তরে যে “ডাকের-সাজের” প্রচলন হইয়াছে তাহার প্রথম আবিষ্কার এই 
উলা গ্রামেই হইয়ছিল। প্রায় দেড় শত বর্ধপূর্ববে উলার সন্ত্রিকটব্তাঁ পালিত 


পাড়া নামক স্থানে কানাই লাল আচঃধ্য ও নীলমনি আচ'ধ্য নামে ছই ভ্রাতা বাস 
টিিিভিরিগর2রিডিরর চির গিটিরি রিনি রিঠাগররঠটতারেত 
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নদঈয়া-কাহিনী। ৩৪৩ 


করিতেন, স্তাহারাই সর্ধপ্রথম এইরূপ ষাজের কৃষ্টি করেন) উললার মহামারীতে 
বিপর্যস্ত হইয়া তদীয় বংশধরগণ শান্তিপুরের সন্নিধ্য হরিপুরে উঠিয়া আসেন 
তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপী এখানে থাকিয়া প্রাচীন রীতণনুসারে কাশিমবাজার 
রাজবাটী প্রভৃতি বহুস্থানে ডাকের স'জ সরৰবাহ করিয়া থাকেন। 

উল! কিছুকাল চৌকী হ্াসথালির অধীন হইয়া ছিল এবং হাসখালীর 
মুনমুফী আদালত এই উলাতেই হইত, মহামারীর সময়েই উহা। উল! হইতে 
রাণাঘাটে স্থানাস্তরিত হয়, কিছু দিন রাণাধাটে & আদালত থাকিয়। পরে শান্তি- 
পুরে উঠিয়া! যায় এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তথ। হইতে পুনরায় রাণাধ.টে স্থায়ীভাবে 
উঠিয়া আসিয়াছে। 


উলার নিকটবত্তণ গ্রাম গুলির মধ্যে পাহাড়পুর, রঘূনাথপুর, খিসম', মামজোয়ান, 
আড়বন্দী, বাদকুল্ল! প্রভৃতি গ্রামগ্চলি উল্লেখযোগ্য । পাহাড়পুরের, মুখো- 
পাধ্যায় বংশ প্রসিদ্ধ । ৮কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এই বংশের উপাযক্ষম ক্রিয়াব'ন 
পুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তৎপুত্র ৬বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় ম.4.৪.০৮ এক জন 
সাহিত্যোৎ্সাহী বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন তৎপুত্র শ্রীযুক্ত হুরেন্্রকুমার একজন 
পিত'র স্তায় সদাশয় ও উদ্যোগী পুরুষ । 


রঘুনাথপুর,_-বৈ্য প্রধান গ্রাম এতদঞ্চলের শুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৮ চন্দ্ররায় 
ও তংপুত্র ৮ তারিণী চরণ ও ৬ শ্রীচরণ ধন্বত্তরী কল্প হুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাত 
৮তারিণীচরণের পুত্র ৬নীলমাধব রায়ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে কলিকাতায় বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 

থিসমার নিংহবংশ বিখ্যাত, রায় বাহাছুর ৮গোকুলচঞ্জ সিংহ এই বংশের । 


মামজোয়ান,নবাবী আমলে নদীয়ার একটী প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল। 
জু প্রসিদ্ধ শ্টামাচরণ সরকার এই স্থানে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন । 


আড়বন্দী,--গ্রামখানি নদীয়ার এক খানি প্রাচীন গ্রাম। বিলাত প্রত্যাগত 
ব্যারিষ্টার যু অশ্বিনীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের নিবাস এই স্থানে । 


বাদ কুল্লা,স্পুর্ববে দহ্থ্যুর উপজ্বের জন্ত অখ্যাতি লাভ করিয়াছিল 


রক রী রজত 


৩৩৪ নদীয়।-কাহিনী 


রাণ]ঘাট ॥ 


রাণাধাট নদীয়া জেলার একটা প্রাচীন গ্রাম ন। হইলেও, ইহ! অনেকের নিকট 
সুপরিচিত । উত্তরে জির।'নগর, মধ্যে রাণ/ঘাট ও দক্ষিণে নাসড়া এই তিন খানি 
গ্রাম লইয়! বর্তমান রাপাঘাট গঠিষ্ত। কোন প্র/চীন পৃস্তকে বা মানচিত্রে এই 
স্থানের নাম দৃষ্ট হয় না। জেমস, রেনলসের ১৭৭৪ শ্রীষ্ঠান্দে প্রকাশিত বাঙ্গালার 
মানচিত্রে অতি ক্ষুত্র অক্ষরে এই স্থানের ন/ম দেওয়া আছে। সম্ভবতঃ ইহারি 
কিছু কাল পুর্বে, রাণাথাট গ্রামে পরিণত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্তরূপ 
সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় মানচিত্রে স্থান প্রাপ্ত হয়। যখন মানচিত্রে, রাণ।ধাট এইরূপ 
ক্ষুদ্রাকারে মুদ্রিত তখন কৃষ্টনগর, পলাশী, অগ্রদ্ধীপ, [শবনিবাস, নদীয়া 
শাস্তিপুর, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থান সমুহ বৃহৎ অক্ষরে বিশদভাবে মুদ্রিত। এই 
মানচিত্রে কুষ্ণনগর ও শিবনিবাস উচ্চ মন্দির দ্বারা, ও পলাশী আত্কুগ্ 
দ্বারা চিহ্নিত এবং অগ্রন্থীপ ও নদীয়া, কৃষ্ণনগরের পারে অর্থাৎ গঙ্গার পূর্বতীরে 
অবস্থিত, দেখান হইয়াছে । 

অনেকে বলেন ১৬৫০ শ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৭২৮ ্রীষ্টাব্বের মধ্যে কৃষ্টনগরাধিপতি 
রাজা রঘুরাষের রাজত্বকালে এই স্থানে রণানামে একজন বিখ্যাত দহ্যর 
খাটী বা আড্‌ডা ছিল তাই রাণাঘ।টী হইতে রাণাঘ।ট নামের উৎপত্তি হইন্লাছে। 
রাণাঘাটের অবস্থান বিশেষরূপ পধ্যালোচনা করিলে, ইহা পুরে যে একটা 
নদী বেষিত, দহ্যবাসোপযোগী স্থান ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হয়, কারণ এই 
স্থানটী পুর্বে প্রায় চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত ছিল। উত্তরে বাচকোর নদী ও 
দক্ষিণ ও পূর্বের কিয়দংশ হাঙ্গর নামা নদী দ্বারা বোষ্টত ছিল। এখন এই 
ছুইটা নদী খাদ মাতে পর্যবসিত হইলেও পুর্বে ইহায়া খরত্রেতা নদী ছিল 
পশ্চিমে চুর্ণা আজিও বহতা । গুন! যায়, রণার দন্্য কালী-প্রতিম। অধুন' 
রাপাঘাটের মধ্যস্থলবন্তিনী সিস্কেশ্বরী নায়ী গ্রাম্য প্রতিম। | 


অনেকের মতে রাণাধাটের নাম পুর্ব্বে যাহাই থাকুক, “ইহা রাজা" কৃষ্টচত্রের 
সময়েই ত্রাহার কনিষ্ঠ। ্লাণীর নামেই রাণীঘাট নামে অভিহিত হয়। * 
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বাজা বধুরামের রাজত্ব কালে রাণ,ঘাটের উৎপত্তি কল্পনা করিলেও রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র শেষ বরসে ইহা রাণ ঘাট বাদী কৃষ্ণপান্তির জন্য খ্যাতিপন্ন হয়। 
কৃষ্ণপ।ভ্ী ১১৫৬ সালে রাণাঘ।টে এক দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার পিতা সহঅরাম পাত্তী কায়কেশে 
সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন! তাহার তিন পুজর; প্রথম 
কৃষ্ণ চন্্র, দ্বিতীয় শত্ত চন্দ্র ও তৃতীয় নিধিরাম। কৃষ্ণ ও শল্ত, বাল্যকাল হইতে 
বিশেষ চতুর ছিলেন ও নিধিরাম মহাব্যাধি গ্রস্ত বিধায় সর্বকার্ধেহ অপটু ছিলেন। 
কথিত আছে হুচতুর কৃষ্ণচন্ত্র তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে কেবলমাত্র একটা আধুলী 
সম্বল করিয়। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হবেন এবং আপনার অধ্যবসায় বলে, লক্ষ্মীর কৃপায় 
ব্হুবিত্ত উপাজ্ৰরন করতঃ বান্লার একজন শ্রেষ্ঠ ধনী প্‌ বাচ্য হয়েন। এই 
ব্যবসায়ের আয় হইতে তাহার মধ্যম ভ্রাত। শস্তুচন্ত্র এই সময়ে জমীদারী ক্রয় 
করিতে আবুত্ত করেন এবং সর্ধপ্রথমে যশোহরের অন্তগ্ত সাতোর পরগণ। ক্রম 
করেন। ইহাই তাহাদের সর্বপ্রথম জমিদারী । এই সময়ে নদীয়া রাজ 
শিবচন্তর, কৃষ্ট পান্তীাকে চৌধুরী উপাধ। দিয়া সম্মানিত করেন এবং ইহার অব্যবহিত 
কালপরে যখন মারহুইস হেপ্তিংশ সাহেব মফংম্বল পরিদর্শনে সফরে বাহির হইয়া 
রাণাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হতেন এবং কৃষ্ট পাস্তীর অগনিত অশ্ববাজী, 
প্রাসাদ্দোপম সৌধশ্রেনী, বিরাট ্রশ্বর্য্য দর্শন করিয়া এবং তাহার সাদর অভ্যর্থ- 
নায় প্রীত হইয়া তাহাকে রাজা উপাধি দিতে অগ্রসর হয়েন, তখন কৃষ্টচক্ 
পাল চৌধুরী তাহার স্বাভাবিক সরলতা গুণে, বিনয়ের সহিত উহা প্রত্যাক্ষান 


পালচৌধুরী বংশ 
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গ্রন্থে আরও দেখা যাঁয় যে রাজা কৃষ্ট চন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দনের নিবাস এই রাঁশাঁধটি 
গ্রামেই ছিল, কিন্তু ইহা ঠিক নহে, উ“হার নিবাস শিবনিবাসের মিকট দেওয়ানের বেস্কে। ছিল, 
এই পুস্তকে এ দেওয়ান সম্বন্ধে রাঁণাঘাটে প্রচলিত বলিয়া একটা প্রবাদ বাক্য দেওয়া! আছে-_ 
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৩৩৩৬ নদীয়া-কাহিনী। 


করেন এবং নদীয়াধিপতি দত্ত চৌধুরী উপাধী তিনি ইত্ডিয়া গবমে্ের 
অনুমোদিত করিয়। লয়েন। মাকুইস হেক্িংস তাহার এইরূপ 
সরল ব্যরহারে পরম প্রীত হুইয়। তাহার সহিত আশাসেট। ব্যবহারে অনুমতি 
দেন। 

কষ্টচত্র পালচৌধুবী মহাশয় তাহার জীবনে যে সমস্ত দূনাদি ও সংকার্চ 
করিগাছেন তাহার মধ্যে মাদ্রাজ ছুতিক্ষে লক্ষ মন চাউল দান, উলার (বীরনগর) 
মুখোপাধ্যায় ঝবুদিগের জমিদারী ক্রয়ে সাহায্য, »মহাপ্রতভুর পুক্ষরণী প্রভৃতি 
কতিপয় ছুবৃহৎ পুক্ষ+ণী খনন, রাণাধাট হইতে জগপুরে গশ্সান্মানে যাইবার 
হুদীর্ঘ পথ শ্রসৃতি কাধ্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কচত্ত্র, তাহার মধ্যম ভ্রাতার প্ররোচনার, মৃত্যুর পুর্বে, তাহার যাবতীয় 
বিষর এইরূপ বন্টন করিয়৷ যন ;-তিনি ও তাহার মধ্যম শত্ত চত্্র সমগ্র বিষয় 
তুল্যকূপে, এবং মহাব্যাধিগ্রস্ত কাধ্যক্ষম কনিষ্ঠ নিধিরাম, মাত্র ছাদশ সহত্র 
মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি, ও নগদ ৪ লক্ষ টাকা। এই অসদৃশ ভাগই, 
কষ্ণচন্ত্রের মৃত্যুর পর, পালচৌধুরী এষ্টেটের সর্ববনাশের কারণ হইয়া উঠে। নিধি- 
রামের পুত্র বৈদ্যনাথ বরঃপ্রাপ্ত হইন়। প্রাণ্ডক্ত। অসশ বণ্টন আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে 
বলিয়া! হৃতীম কোর্টে যে সর্ধধ্বংশী মকর্দম। উতাপিত করেন এবং যাহা ১৮২১ পঃ 
হইতে ১৮৫০হ্রঃ মধ্যে চারিবার বিপুল অর্বব্যয়ে বিলাতে প্রিভি কাউন্নলে নিপ্পান্তির 
জন্ঞ প্রেরীত হয়, তাহাতেই পালচৌধুরী ষ্টেটের অবস্থা হীন হইয়া পড়ে, এবং 
মকর্দমার খরচ কুলাইতে পালচৌধুরাদিগের সোনার জমীদারী স1তোর বির 
হই বায়। 

এই হুর্দিনে পালচৌধুরী এষ্টেট রক্ষা! করিতে, শস্ত,র বংশে পরম মেধাবী 
জয়গোপাল জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিষয়ের দুচারুবন্দবোবস্ত করিতে ন| করিতে 
নিঘ।কুণ কাল তাহাকে জোড়ে টানয়! লয়। একটী মাত্র কন্তা রাখিয়া মাত্র 
২৬ বৎসর বছমে ১২৭৬ সালে তিনি মৃত্থামুখে পতিত হয়েন, এবং সঙ্গ 
সঙ্গে তাহার উপযুক্ত সহোদর পালচৌধুরীগণের পরিত্রাতা শ্রুগ্গোপাল তাহার 
স্থলাভিষিক্ত হইয়া, পঃলচৌবুরীর ষ্টেট পুন সংস্কারে ও পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ 
করেন। শ্ররগোপাল, শ্বীয় আলৌফিক রূপে ও গুণে কি দেশীয় কি ইউরোপীর . 
সকলেরই নিকট বিশেষ সন্মানিত হয়েন। একদিকে ভিনি যেমন নিজের বংশে? 
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উন্নতি সাধন করিক়। গিয়াছেন, তেমনি আবার সাধারণের হিতকর কার্ষ্যেও তাহার 
সবিশেধ উৎসাহ দেখা যাইত। রাণাঘাটের মিউনিসিপালীটি, রাণাঘাটের 
ইংরাজী বিদযাল, কৃষ্কনগর কলেজ গৃহ নির্মাণে যুক্তহস্তে সাহায্য, তাহার 
উদার ও মহৎ হৃদয়ের সাক্ষ্য দিতেছে । ১২৭৮ সালে তাহার মৃত্যু হইলে 
সাহার বংশের গৌরব, প্রাতংন্মরনীয় পুত্র সুরেন্্রনাথ তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়েন 
এবং আপনার মহৎ হৃদয় ও দেব চরিত্র গুণে জনসাধারণের শ্রীতিতক্তি 
আকর্ষণে সমর্থ হয়েন। রাণাধাট মহকুমাবালী জনসাধারণ ও তাহার মরধ্যাদাপর 
বন্ধু বান্ধব সাহার সন ১৩২ সালে মৃত্যু পর একটা ন্ুবৃহৎ গৃহ নির্মাণ 
করিয়! 98150015 বি৪৮) 01510051 1381] নামে উহ তাহার পবিজ্ঞ শ্বৃতিতে 
উৎসর্গ করিয়। তাহার প্রতি তাহাদের অপকট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
এতত্বতীত ুরেক্্নাথের সাধের জমিদারী পঞ্চায়ং গৃহে কলিকাতায় এবং 
রাণাঘাট স্কলে যথাক্রমে তাহার তৈলচিআ্স ও মর্দরর স্মারকলিপি স্থাপিত 
হইয়াছে। | | 

উপরোক্ত মহান্ুভব ব্যক্তিগণ ব্যতীত পালচৌধুরী বংশে ষে সকল মহাল্ব! 
জন্ম গ্রহণ করিাছেন তাহাদের মধ্যে শল্ভুর পৌন্রে বাবু জচাদ পালচৌধুবী 
মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । মীল কমিননে ইহারি সাঁক্ষ্যের প্রজা হিতৈষী' 
বঙ্গেশ্বর গ্রাণ্ট বাহাছুর বিশেষ প্রশংশা করেন। কথিত আছে ইহার ন্যায় 
উন্নতহৃদয় “বাবু” তদানীস্তন কালে সমগ্র বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। 
ই'হার সুনামের সহিত পরম অত্যাচারী জমিদার বলিয়াও খুব অধ্যাতি ছিল।* 
তথন এতদঞ্চলে লোকে অপরকে গালি দিতে হইলে, “তোকে জয়ঠাদে পাক" 
বলিয়া গালি দিত। | 


এই বংশে কৃষ্ণ চন্দ্রের পুত্র বাবু ঈশ্বর চন্দ্র নামও উাল্লখযোগ্য। 





প্রসিদ্ধ পালচৌধুরী মামলার ইনিই প্রশ্ান উদ্যোগী । নিধিয়ামের পু বৈদ্য 


* ইহাদের অত্যাচার সন্বপ্ধে একজন সাহেব এটরূপ লিখিয়াছেন ২-_ 
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৩৩৮ নদীয়া-কাহিনী । 


নাঁগকে দিয়া ইনিই সর্ষধ্যংশী মকর্দামার ুত্রপাত করিক্া যান ইহাই রাঁণাঁথাটে 
*বৈদানাধী হাজামা” বলির খ্যাত) ইহার কীর্তির মধ্যে কয়েক বৎসর ধরিয়া 
লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বাৎসরিক রখযাত্র। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কথিত আছে এই 


উপলক্ষে ৬ পুরুযোদ্তমের রখের লোক সমাগম হাস হইয়! এই স্থানের রথে দেই 
মত লোক সমাবেশ হষউ্টয়াছিল , 
রুষণ চক্রের পৌর ৮বিশ্বেশ্বর পাল চৌধুরীর নামও উল্লেখযোগ্য, তিনি এক 
জন তান্ত্রিকশক্কি সাধক বলিয়৷ বিখ্যাত। 
এ বংশের বর্তমান বংশধরগণের মধো কষ্ণের বংশে বাবু ব্র্গনাথ ও গোপেশ্বর 
পাঁল চেধুতী এবং শস্ত,র বংশে বাবু নগেন্দ্রনাথ, যোগেশজু চন সতীশ চন্র 
জ্ঞানেশ নাণ ও ছরেন্্র নাথ পাল চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য । 


লগেন্দ্র নাথ তাহার বংশের ও রাপাঘাটের বর্তমান পরিচয় স্থল। তিনি 
এক দিকে যেমন রাণাথাটবাসীগণের নিকট মানত তেমনি গবমেন্টেও তাহার 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি মাদাধাঁরণ সন্প্রাতি ইনি রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। 
যোগেশ চন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে নিতা শত শত রোগীকে ওধধ দিয়া রাণাঘাট 
সবডিভিমনবানী ব্যক্তিগণের নিকট পূজনীয় হইয়। উঠিয়াছেন। ইহারই 
কনিষ্ঠ সহ্োষয় সতীশ্চল্্র মহামান্য কলিকাতা! হাটকোটের একজন এটনী 
দেশের যাবতীর সাধারণ কার্যে তাছার সংশব দেখা ধায়। হবেন্দ্রনাথ 
রাণাঘাটের একজন প্রিয় জমীদার়। 
এই নুগ্রসিদ্ধ পাল চৌঁধুরীগণের আশ্রয়ে থাকি! কত বে গুণী ও রানী 
ব্যাক্ত প্রতিপালিত হুটয্লাছেন তাহার ইভ! নাই। তবে উদাহরণের স্থলে 
কতিপরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চতুষ্াঠীধারীগণের মধ্যে জয়রাম 
পঞ্চানন, দেব চূড়ামণি, রামকমল শিরোমণি, মধুহদন ন্যায়র্। পর চর তর্ক 
নিদ্ধান্ত, ঈশান চন্্র হর্ক রত্ব, তিলক তর্কালঙ্কার, প্রভৃতি; বৈদ্যগণের মধ্যে 
হরচত্্র সেন, দয়াল চন্দ্র সেন, ঈীঙবর চত্ত্র বায়, ভারিণী চরণ রা, গিরীণ 
চন্ত্র রায়, যোগীন্জ চা সেন? গায়ক ও বাদক শ্রেণীর মনো লালা কুনান। 
বছুনাধ ভট্ট, গরপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়) মহশ্মদ খ1, গুরুপ্রলাদ বন্দোপাধায় 
পেতারী বামাচরপ ভট্টাচার্য প্রভৃতি ; হাস্তরসিক ও কবি ছাতু রা, শত্রুর কু 
ওরফে নুভামটে, কবি জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ও কবি কাশীনাথ মুখোপাধা 
ওহফে কাশী মাটার (খনি বাবু জয়গোপাল পাঁলচৌধুরী তন্ষ দ্র বায়ে 2 
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নদীয়-কাহিনী | ৩৩৯ 


যাত্রাদপ গঠন করিয়াছিলেন তাহার জন্ত “মালতী মাধব” নামে সুন্দর পালা বচন! 
করিয়াছিলেন ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
একদিকে পালচৌধুরী বংশ লইয়াই যেমন রানাঘাট অপরদিকে তেমনি 
দে চৌধুরী বংশের নামোল্লেখ না করিলে রাণাধাটের ইতিহাস 
অসমাপ্ত হিয়া যায়, কেন না পাল চৌধুরী ও দে চৌধুরী 
লইয়াই বাণাখাটের ইতিহাস গঠিত। যে সময়ে কৃষ্ণপান্তী ব্যবসা দ্বারা 
উন্নতি লাভ করেন, তাহারই সমকালে দে-চৌধুরীগণের পুর্ষাপুরুষ রামনুখ 
দে-চৌঁধুরী মহাশয়ও ব্যবসায় দ্বারা নিজের আর্থিক উন্নতিসাধন করেন। বর্তমান 
কালে রাণ।ঘাটের বড় বাজারে যেখানে ৮মদনমোহন বিগ্রহের শ্রামন্দির প্রতিচিত 
কথিত আছে সেই স্থানেই তাঁহার স্ধপ্রথম দোকান ম্থাপিত ছিল, 
পরে ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত মালদহ, হাটখোলা প্রভৃতি অঞ্চলে গদী বাটী 
নির্মাণ করিয়া বিস্তীর্ণভাবে ব্যবসা আরস্ত করেন । এই মালদহের গণদী হইতেই 
তাঁহাদের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং ক্রমে সেই আয় হইতে জমিদারী 
ক্রয় করেন। ই"হাদের পুর্ব বসত বাঁটী নদীকুলে স্থাপিত ছিল, পরে' নদীর 
ভাঙ্গনে বাটা ভগ্ন হইলে এবং আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইলে তাহারা! ১১৯৮ সালে 
তাহাদের বর্তমান আবাস বাঠী নির্মাণ করেন। 
এই বংশের স্থাপদ্ধিতা রামস্তখ যে কেবল মেধাবান শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন 
তাহা নহে; তিনি সাতিশয় ধর্খ্শীলও ছিলেন। ধর্মই ত্বাহার প্রাণতুল্য ছিল। 
তিনি যে “বার মাসে তের পার্বণ” ও অতিথি সেৰ! রূপ মহাজজ্ঞ অনুষ্ঠান কতিষা 
গিয়াছেন তাহার বংশীষগণ অদ্যাপি তাহ! সাধ্যমত সম্পন্ন করিয়া আমসিতেছেন'। 
বংসরে অন্যন ৬০০০ হাজার লোক আজিও তাহাদের দ্বারে অন্নের জন্ত উপস্থিত 
হয় এবং তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধাদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া প্রীত হয়। 
এই অতিথিসেবী বংশে রামহুখ ও যে সকল উপযুক্ত ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ 
করিয়া বংশের গৌরব উজজ্বলতর করিয়া গ্িয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দাতারাম, 
লক্্মীকাস্ত্, বৈকুষ্ঠনাথ প্রমুখ রামহুখের ছয় পুত্র ব্যতীত শ্রীনাধ, রাধাময়, 
রামলাল দেচৌধুরী মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য । প্রীনাখ, সত্যনি্ঠ ও 
খার্থিক ছিলেন; রাধাময়, ক্রিয়াশীল ও পণ্ডিতাহুরাগী ছিলেন; তাহার প্রীত 
মুদ্রিত *নবোপাধ্যান” নামক সামাজিক নকসা গ্তাহার নাম জাগকুক রাখিয়াছে। 


দে চৌধুরী বংশ । 


৩৪০ নদীয়।-কাহিনী। 


বাবু রামলাল ক্রিয়াবান ও সাঁতিশক্ন বুদ্ধমান ছিলেন। তৎকালে গবাধু 
বলিলে রাণাত্বাটে তবাহাকেই বুঝাইত। তিনি ১২৭৪ সালে মাত্র ২৮ বৎসর 
বয়সে একমাত্র ছুহিত! রাঁখিষা পরলোক গমন করেন । 

বর্তমান কালে এই বংশের উল্লেখযোগ্য বংশধর বাবু পূর্ণ চত্ত্র দে চৌধুরী 
ইমি এবং ই'হার ভ্রাতা শরচ্চজ্র, চারু চক্র ও নির্মল চক্র আপনাদের বিমল চিত্র 
গুণে সকলের প্রিয়, বাবু পূর্ণচত্্র রাণাতাটের যাবতীষ সাধারণ লোক হিতকর কার্যের 
একজন প্রধান উদ্যোগী । ইনি এক দিকে যেমন বিনয়ী, নম্র স্বভাব এবং বিজ্ঞ 
তেমনি অপর দ্বিকে সাহিত্যান্থুরাগী, সঙ্জনসেবী তুধী বলিয়া খ্যাত। 

এই বংশধর গণের আদি নিবাস মাটিয়ারী__যথায় নদীয়া রাজবংশের 
সৎস্থাপক ভবানন্দ মন্ভুম্ধার, বাদসাহ আকবর প্রদত্ত ফারমানে 
মদীয়৷ রাজত্ব খেলায়েৎ প্রাপ্ত হইয়া, বাগোয়ান হইতে 
আসিয়া, আপনার রাজধানী স্থাপনা করেন। সর্ধর্ধবংশী কালের প্রভাবে এই 
মাটিয়ারী এখন বনাকীর্ণ। তবানন্দ্র ম্ুমদার কর্তৃক এই মাটিয়ারীতে রাজধানী 
স্থাপনের পূর্বেও মন্্রিকগণ এখানে বেশ মান জন্ত্রমের সহিত বাস করিয়া আসিতে- 
ছিলেন এবং অর্থবল অপেক্ষ। বিদ্যাবলে তাহার! জনসাধারণের শ্রদ্ধাতক্তি আকর্ষণে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। “মল্লিক” এই বংশের বর্তমান উপাধি হইলেও, "পাল" 
ইহাদের অদি খ্যাতি। অন্যাপি বিবাহাদ্ি বৈদ্দিক কার্য কালে নামের শেষে 
“পাল দাসস্ত” খ্যাতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এই বংশের গৌরবশালী বংশধর 
শ্রীনারায়ণ, আপনার বিদ্য। ও বুদ্ধি বলে মহামান্ত দিল্লী দরবার হইতে মল্লিক 
এই সম্মানহুচক উপাধি প্রাণ্ত হয়েন, তদবধি এই বংশীয়ের! বাদশাহ দত্ত এই 
সম্মানকে গৌরবাত্বক্ক মনে করিধা আপনাদের উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করিয়া 
আসিতেছেন। ভবানন্দ মজুমদারের তিন পুত্ব। শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ! 
এই তিন জনের যধ্যে মধ্যম গোপাল নিতাত্ত পিতৃ অনুগত, বিচক্ষণ ও কর্মদক্ষ- 
বিধায় ভবানন্দ অপর পুত্রন্বয়ের মাসহারা বন্দোবন্ত করিয়া গোপালকেই গ্ী় 
উত্তরার্ধিকারী করিয়া ধান। একারণে জ্যেষ্ঠ রাত্মকুমার শ্রীকৃষ্ণ পিতার সহিত 
বিষাদ করিয়া এক বিশ্বস্ত, কাধ্যদক্ষ, বহু ভাষাবিৎ মন্ত্রী সমত্যিব্যাহারে দি 
গমন করেন ও তথায় আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে ও উত্জ কর্চারীর নিগি 
কুশলতায় বাদসাহকে সঙ্তট করিয়া পরগণা উখুড়। প্রসূতির উপর চির 


সলিক বংশ! 
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্খলের ফারমান লইয়া! দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত রাজকর্ম্মচারীর লিপি 
কুশলতার পুরস্কার স্বরূপ বাদসাহ তাহাকে “মল্লিক” বা প্থুলেখক” আখ্যা 
প্রধান করেন। বাদসাহ দত্ত সম্মান ও তুম্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন । কিন্ত শীত্রই তিনি নিঃসম্তান অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলে 
তাহার যাবতীয় সম্পত্তি কনিষ্ঠ গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। গোপালের মুতভার পর 
তৎ্পুত্র রাঘব পিড় রাজ্যের অধিকারী হইয়া মাটীয়ারী হইতে রেউই নামক স্থানে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন; এই রেউই বর্তমান কৃষ্ণনগর। শ্রীকফের মৃত্যু 
হইলেও কার্ধ্যদক্ষ বিধায় রাজা গোপাল নারায়ণকে রাজকার্ধ্য হইতে অবসর 
দেন নাই, এই সময় হইতেই নদীয়া রাজ বংশের সহিত মল্লিক বংশের একটা 
যেন স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরবস্তশ কালে মাণীয়ারী হইতে কৃষ্নগরে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত হইলে রাজাগণের সহিত মল্লিকগণও তাহাদের বাসস্থান 
উঠাইয়া রেউইতে আসিয়া নূতন বসতবাটা নির্মাণ করেন। এই সময়ে মল্লিকগণের 
আত্মীয় স্বজন ও অনুগত জন এত অন্বিক ছিল যে রেউইস্ের যে পল্লীতে আসিষা 
ত্বাহারা শত শত রম্য সৌধ শ্রেণী নির্দ্ণে বসবাস করিতে লাগিলেন তাহ! 
“মল্লিক পল্লী” বলিয়াই খ্যাত হইয়। উঠিল । রেউই কৃষ্ণনগর নামে পরিবর্তিত 
হইয়াছে এবং প্রাচীন কুষঝ্নগরের বহু কল্পনাতীত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, 
সঙ্গে সঙ্গে মন্লিক বংশীওগণও কালের ক্রীড়ায় কতক ধ্বংশ কতক স্থানান্তরিত 
হইয়া কত দুর দেশে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের প্রাত:স্মরণীয় আদি 
পুরুষগণের স্থাপিত মল্লিক পল্লী, তাহাদের পরিত্যক্ত সুবিস্তীর্ণ মল্লিক পুক্ষরবী 
প্রভৃতি কৃষনগয়ে আজিও তঁ হাদের স্মৃতি সম্যক জাগরুক রাখিয়াছে। অল্লিকগণ 
কৃষ্ণনগরে আসিয়! বাসস্থান নির্বাণ করিলে নদীয়াধিপতি রাজা রাখব, মন্্িকবংশের 
প্রতি তাহার বংশের স্বতাবগত ভালবাস! ও করুণা প্রদর্শন করিবার জন্ত বংশান্ৃ- 
ক্রমীক এই বংশীয়গণকে তাহার প্রধান করদাত্ৃরূপে অক্ীকার করিয়া লয়েন 
এবং প্রতি বৎসর গুভ পুণ্যাহর দিনে এই বংশীয়গণের নিকটেই রাজ্যের মধ্যে 
সর্ব প্রথম কর গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তিত করেন। এই বংলীয়গণ বংশপরষ্পরাযর 
তাহাদের ভূস্বামী ্বত্ত এই সম্মান বহুদিন যাবত ভোগ করিয়া আমিয়াছেন। 
সবগ্রুতি কিছুদিন হইতে এই দিয়মের ব্যতিক্রম সাধিত হইয়াছে । মহারাজ 
₹ঞ্চজ্রের সময় পর্যযস্ত রাজ সংসারের সহিত এই বংলীয়গণের হিশিষ্ঠ সন্ভাবের 
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পরিচয় পাওয়া যাষ। কথিত আছে মহারাজ কৃষ্চজ্দ্রের দরবারে কাহাকেও 
পরিচিত হইতে হইলে এই বংশীয়গণের শুভ দৃষ্টি ব্যতীত সে কার্ধ্য সম্পাদিত 
হইতে পারিত না। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার সহিত 
মল্লিকবংশের নাম বিজড়িত দেখা যায়। সেটা মঙ্লিকদিগের বারোইয়ারী পুজা। 
কথিত আছে এরূপ সমারোহে বারোইয়ারী পুজা বঙ্গদেশে আর কখনও হয় নাই। 
স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই কাধ্যের অধ্যক্ষ হইতেন। এই বারোইয্বারী মণ্ডপে 
মাত। দশভূজার সম্মুখে প্রতি বৎসর লক্ষ বলি প্রদান করা হইত। 

এই সময়েই এই বংশীয় কতিপয় উদ্যমশীল যুবক ঢাকা, শাস্তিপুর প্রভৃতি 
বহু প্রসিদ্ধ স্থান হইতে বহু মুদ্রার হুক্ম মসলিন সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে 
প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ব্যবসায়ে উন্নতি হইলে, তাহারা ঢাকা, 
এনাতগঞ্জ, কলিকাত! ও শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি কাপড়ের আড়ত 
খুলিয়া দেন এবং রাণাঘাটে একটা নীলকুঠী স্থাপনা! করেন। এই সময়ে বন্ধ 
ব্যবসায়ে তাহাদের এতই উন্নতি হইয়াছিল যে কথিত আছে তাহাদের বাটীর 
সামান্ত দাসদাসী পর্যন্ত সর্ববদ! ঢ!কাই স্থপ্ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিত। এই 
সকল আড়তের মধ্যে শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগরের সন্িধ্য বলিয়। রাণাখাটের 
আঁড়তেই তাহারা অধিক ভরাভর করেন এবং মহারাজ কৃষ্চন্তের লোকান্তর 
হইলে এই বংশীয় পরম ভাগবত হরেকৃষণ মন্ত্রিক মহাশয় কৃষ্ণনগরের বাস 
পরিত্যাগ করিয়।৷ সপরিবারে বাণাঘাটে আসিফ! বাসস্থান নিশ্মাণ করেন। রাণা- 
ঘাটের দিগ্ধেশ্বরী তলায় হুবৃহৎ বাসবাটী নির্মাণ করিয়া তাহার। যেরূপ সমৃদ্ধির 
সহিত বারোমাসে তের পার্বণের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন তাহা রাণাঘাটে আজিও 
প্রবাদের স্তায় হইয়া আছে। রাণাঘাটে পালচৌধুরীগণের প্রাছুর্ভাবও এই সময়ে। 
কৃষ্ণপাস্তী, আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়, সরল ভয় ও উন্নত চরিত্র বলে যে 
কুবের তুল্য পরশ্বর্ধ্য উপার্জন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
তদ্ীয় বংশের কেহ কেহ বিষয়মদে মত্ত হইয়া উহার অপব্যবহার আরম্ভ করেন। 
এবং ধনমদে মত্ত হইয়া দারূণ পরক্র্টকাতর হইয়া উঠেন এবং মঙল্লিকদের “সহিত 
সর্বদ। নানামতে কলহের স্থত্রানুসন্ধান করিতে থাকেন। একে তখন ভারতীয় 
বন্শিল্পের অবনতির হুত্রপাত হওয়ায় মল্লিকবংশীয়গণ ব্যবসায় লইয়া! ব্যতিব্যস্ত 
তাহাতে পালচৌধুরীদিগের এই অমানুষিক বিদ্বেষে উত্যক্ত ও বিরক্ত হইয় 
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১২৫০ সালে তাহাদের বিপদাপদের সহায় শ্রীধরকে লইয়া! তাহারা রাণাখাট ত্যাগ 
করেন। 

রাণাথাট হইতে পতিত পাবন মল্লিক মহাশয় ও তাহার ৭ ভাই সপরিবারে 
কলিকাতায় তাহাদের প্রিয় সুহুৎ নবীন কৃষ্ণ সিংহের বাটীতে গমন করেন 
এবং তথায় তাহার সাহায্যে বংশবাটীতে নীগের কুঠী চালাইয়া লক্ষ্মীর 
কৃপা লাভ করেন। তাহার সমস্ত জীবন উদ্যোগী পুরুষোচিত গুণাবলীতে 
সমুজ্বন। ১২৫৩ সালে নীলের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপাজ্জন করিয়া তিনি 
কলিকাতায় মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এতছুপলক্ষে কলিকাতায় 
ও রাণাধাটের ব্রাহ্মণ, কার়শ্ছ ও তিঁলি সমাজ আহ্বান করিয়া তিনি তাহাদের 
যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন ৷ বিশেষতঃ এই উপলক্ষে তাহারই ভবনে 
সর্বপ্রথম কলিকাতার কায়স্থ বাবুদের ছুই প্রধান সমাজের (সিংহদের ও শোতা- 
বাজার রাজাবাবুদের ) সমম্থর হয়।* ১২৫৪ জালে তাহাদের নব সৌভাগ্যের 
উদ হইলে, রাণ।বাটের পালচৌধুরীবাবুগ্ণণ আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া ক্রটি স্বীকার 
পুর্বক বহু যত্বে তাহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে বন্ধ করিয়৷ পুনরায় রাণাঘাটে 
আনয়ন করেন, তদবধি ইহারা রাণাঘাটে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই 
বংশের বর্তমান বংশধরগণের মধ্যে প্রবীন বাবু রাখাল দাস মল্লিক ও বাবু কালী 
কুমার মল্লিক মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য 


বাবু কালীকুমার রাণ।ঘাটের যাবতীয় সাধারণ হিতকরী কার্যের সহিত 
বিশেষ ভাবে সংশিষ্ট । একমাত্র ইনিই রাণাঘাটে মিউনিসিপ্যালিটি শ্থাপিত হইয়া 
যত দিন 36] 0০%8:2790৮ প্রবর্তিত হইয়াছে তত দিন হইতে একাদিক্রেমে 
অদ্যাবধি অন্রস্থ অধিবাসীগণ বর্তৃক মিউনিসিপ্যাল কমিসানার নির্বাচিত হইয়া 
আসিতেছেন, ইহাই তাহার প্রতি সাধারণের প্রীতি নিদর্শনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মান 
হয়। হীহার ছুই পুত্র, শ্রীকুমুদনাথ ও শ্রীনৃপেন্্র নাথ মল্লিক। কুমুদনাথে রা 
শ্রীশচীন্্রনাথ ও নৃপে্রের শ্রাব্িজেন্দ্রনাথ নামে দুইটী নবকুমার জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে । কালীকুমারের ভ্রাতৃষ্পৃত্র ভুজেন্্রনাথ ও তংপুত্র রমেন্ত্র নাথ। 


তিলি কুলে অন্থান্ত প্রাচীন বংশের মধ্যে ৬জগম্বাথ প্রামাণিকের বংশাবলী 








* এই সময়ের "প্রভাকর” ও ভাক্কর ফান্তন সংখ্যা ভরষ্টব্য | 


৩৪৪ নদদীয়া-কাছিনী 


উল্লেখযোগ্য । এই বংশের বর্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীমতিলাল প্রামাধিক ও 
ও তদীয় উপযুক্ত গনী পুত্র বাবু জ্যোতিশ্চন্্র ও সতীণচজ্রের নাম উল্লেখযোগ্য । 
কায়স্থগণের মধ্যে রাণাঘ,ট নাসড়ার আদিম অধিবাসী ঘোষবংশ উল্লেখযোগ্য । 
বর্তমান কালের মধ্যে দণ্ড বংশের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। কায 
কুলের বিখ্যাত ব্যক্ষিগণের মধ্যে ব্রাজিলের সৈনাধ্যক্ষ স্বন/ম প্রসিদ্ধ কর্ণেল 
লুরেশ বিশ্বাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইনি ১৮৬১ ঘটে 
রাপাখাটে মাতৃলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নিবাস নদায়া 
কৃফ্গঞ্জের অনতিদূরে নাথপুর। হুরেশচন্ত্র ১৮৭৪ খ্বষ্টান্ে খ্ুষ্ট ধর্ম গ্রহণ 
করেন। এই স্বধন্্ব পরিত্যাগের জন্ত তিনি এই সময় পিতৃ পরিত্যক্ত হইয়। 
নিতান্ত অর্থ কষ্টে পাঁতিত হযেন, পরে ১৭ বৎসর বয়সে জাহাজের খালাসীরূপে 
বিলাতে গমন করেন। সেখানে যাইয়! তিনি নানারূপ কষ্টসাধ্যকাধ্যে সামান্ত 
অর্থ উপ/ভ্ত্ন করিয়া একদল ভ্রমণকারী সার্কাস দলের সাহত নানা দেশ 
পর্যটন করিয়া ব্রাজিলে উপনীত হয়েন। তথায় কোন এক ভীষক দুহিতা তাহার 
প্রেমে পতিত হইয়! ভাহাকে পতিত্বে বরণ করিলে তিনি তদবধি ব্রা্িলেই রহিয়া 
যান, এবং স্বীয় পত্থীর ইচ্ছানুযায়ী ১৮৮৭ প্বষ্টাব্ডে 'সেনিকবিভাগে প্রবেশ করেন। 
১৮৯৩ খ্বষ্টান্দে নিজের কৃতিত্বে ও অসীমসাহসীকতায় সৈনিক বিভাগের নান 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লেফন্যান্ট পদে উন্নীত হয়েন। পরে ১৮৯৯ ধষ্টাবে 
ব্রাজিলের রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় ছুরেশচন্ত্র সাধারণ তম্্র দলে যোগদান করিলে 
তাহার প্রতিষ্ঠ। ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। এই সময়ে দেশে পুণবিপ্লব উপস্থিত 
হইলে যে সকল সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতেই অনন্ত সাধারণ সাহসীকতা ও 
[বন্ধ প্রদর্শন করিয়। কর্ণেল পদে উন্নীত হয়েন এবং এইরূপে তিনি জগতের 
ইতিহাসে আপনার নাম চিরবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৫ খ্ষ্টাবে ২২ 
সেপ্টেম্বর ৪৫ বৎসর বয়সে পুত্র কলত্রাদি রাখিয়৷ তিনি ব্রাজিলে পরলোক গমন 


করেন।* 
রাণ। ঘাটের আধুনিক মৃষ্ঠাবনী ও সভাসমিতির মধ্যে ৬ সিঙ্চস্বরী প্রতিমা 


৮নিজ্ঞারিণী দেবীর মন্দির, পালচৌধুরী বাবুদ্দিগের বৃহৎ প্রাসাদ, রেলওয়ে ষ্টেসন, 
ভপিক্কারিণী দেবার মসয়, পালচো ধুরা বায়ুদগের বৃহৎ প্রাসাদ) য়ে ০ 

:* এই উদ্দামশীল মহাপুরুষের সম্যক জীবনী জানিতে হইলে এইচ দত্ত কৃত “জীবনী” ও 
অন্যান গ্রন্থ অষ্টব্য। 
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উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, হুরেন্্রনাথ পালচৌধুরী মেমোরিয়াল হল ও পাবলিক 
লাইব্রেরী *, মিত্রসভা, দেচৌধুরী বাবুদের অতিথিসেবালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পিতলের ছকিষুক্ত বৈঠকাদি, এবং এখানকার কুস্তকার- 
গণের নিশ্মিত মাটার সামগ্রী ও খাদ্য ভ্রধ্যের মধ্যে পানতুয়া ও সন্দেশ, কুশাসন, 
পাটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

চাকদহ। 

চাকদ্হ বর্তমান ই, বি, এছ রেলের একটী ষ্টেসান। কলিকাতা হইতে ৩৯ 
মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্থানটী বহু কালের প্রাচীন। প্রবাদ, ভঙ্দগীরধ 
যখন স্বর্ণ হইতে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন তখন এখানে তাহার রথের চক্র 
প্রোথিত হইয়। যায় তাই এখানকার নাম হয় চক্রদহ, অপভ্রংশে এক্ষণে চাকদহ 
হইয়াছে । কেহ কেহ ইহার নিকটব্তা গ্রাম মনসাপোতাকেও পৌরাণিক যুগের 
সময় উত্পন্ন বলিয়া থাকেন। তাহাদের মতে চাকদহ, মনসাপোতা, জশোড়। 
প্রস্তুতি স্থানগুলির সম্বলিত নাম প্রহ্যন্ম নগর। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র 
প্রদ্যু্, নিম্নবঙ্গের তদ[নীস্তন অধিপতি সম্বরাস্থরকে বধ পূর্বক এখানে পাতিত 
করেন এবং নিজ নাষে এই স্থানের নাম প্রদ্যন্ব নগর রক্ষা! করেন। তৎপুর্বেে- 
ইহার নাম ছিল খক্ষবন্ত নগর। এই প্রবাদের কোনও এঁতিহাসিক মুল্য থাকুক 
আর নই থাকুক এখনও এখানে একটী দ্ীর্থিকা প্রহ্যন্ন ভুদ নামে খ্যাত এবং 
জমিদারগণের প্রাচীন কাগজাদ্িতেও উহার প্রছ্যক্মনগর নামের পরিচয় পাওয়া! 
যায়। চারি শত বৎজর পূর্ব্বেও স্মাত্ত প্রধান রঘৃনন্দ্ন তাহার প্রায়শ্চিত্ত তত্বে 
“যুক্ত বেনী” প্রয়াগের স্থান নির্দেশ কালেও ইহাকে প্রদ্যু়নগর বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন, যথা-_- 


“ প্রহ্যন্ধ নগরাদ্‌ যাম্যে সরন্বত্য স্তখোত্তরে। 
ততদকষিণ পরয়াগন্ত গল্জাতো যমুনা গড়া” 





* এইল্মইব্রেরীটা ইং ১৮৮৪ থ্ষ্টানে *হশীল ত্র বোস ও কতিপয় উদ্যযশীল যুবক কর্তৃক 
ইডেন্টস লাইব্রেরী নামে স্থাপিত হর পরে ইংরাজী ১৯০৪ খ্ষটান্ে ইহ! রিট. 
অন্যতম বংশধর বাবু কালীকুমারের মধ্যম ভ্র তা /মহেস্রকুমার মন্লিকের পুর টি ্বতিতে ইং ১ 
সালের 4.০: 50201 আইন অনুসারে গবর্ষেক্টে রেজেষ্টারী হইয়া! পাবলিক লাইবেরী 
খ্যতি হয়, এবং “ছরেন্স্থৃতি গৃহে” স্থায়ীরপে স্থাপিত হয়। 


৪৬ 





৩৪৬৩ নদীয়া-ক্কাহিনী। 


এই বচন অনুসারে সরম্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ এব তাহারও উত্তরে 
প্রহ্ন্ধনগরএর স্থান নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলেই “চাক্হ মণ্ডল”ই প্রহ্যয়নগর 
বলিয়া খ্যাত ছিল অনুমিত হয়। 


্দুনন্দন যখন ইহাচক প্রছ্যয়নগর আধ্যা প্রদান করিয়াছেন সেই সময়ে 
বিভিন্ন ঘটকগরণের কারিকায় এই স্থানের “আচাম্বতা” নামও দেখা যায়। 
*“আচম্থিতা” দেবীবর ঘটকের ৬ মেলের এক মেল। জমিদারি কাগজা দিতেও 
ইহার আচম্থিতা নাম পাওয়া যায়। এই প্রহ্যন়নগর পুর্বে বহু দেব মন্দির ও 
মঠাদি দ্বার! হুশোভিত ছিল জান! যায়। এখনও ছুই একটা প্রাচীন দেবতাহীন 
মন্দির এখানে বিদ্যমান আছে ।* 


বহু পূর্বের সঠিক বিবরণ জানা না যাইলেও দেড়পত বৎসর পূর্ব হইতে 
ইহার যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায তাহাতে দেখ যায় যে এই স্থানটা তদানীস্তন 
কালের সমৃদ্ধ স্থানের অন্ততম শ্ীসম্পন্ন গ্রাম ছিল। মহারাজা কৃষ্চনোর 
সময়েও ইহা মহারাজের চারি সমাজের এক সমাজ বলিয়া পরিচিত ছিল। 
এখানে ও ইহার নিকটবন্তা পালপাড়া, যনসাপোতা, জশোড়। প্রভৃতি স্থান সকলে 
ঘছ টোলধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। “কুবণব” প্রণেতা ভ্তায় ও তন্ত্রের 
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পরম পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার কালে এ স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 
ছিলেন। পালপাড়ার তাহার চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮৪২ ্বষ্টাব্ডে লর্ডবিশপ, হেবার 
সাহেব তীহার রোজ নামচায় এই পণ্ডিতের বিষন্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। নুপ্রসিদ্ধ 
মিশিনারি মিঃ কেরি এই সময়ে এই সকল স্থানে অত্যন্ত ব্যাস্্রের উপদ্রব ছিল 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর এক জন্‌ সাহেব ১৭৮৬ খ্বষ্টান্বেও এখানে 
ব্যাস্ত্রের উপদ্রবের বর্ণনা করিয়্াছেন। এখানকার নিবিড় জঙ্গলে ব্যান্ত্রাদির ন্যায় 
বহু নবাকায় পওুও আশ্রত্প লইয়া চুরি ডাকাতি প্রতৃতি কার্যে লিগ ছিল। ১৮০৯ 
বষ্টাব্ে হানিফ নামে এক বিখ্যাত দ্য ও তদীয় ৮ জন সহচরের এই স্থানের 
ৰাজারে নৃশংস ভাবে খুন ও ডাকাতি করা অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল ।* 


১৮৪৫ খৃষ্টান্ে এখানে কতিপয় ব্যক্তি কতক একটী ব্রাহ্ম সভা ও স্ব,ল 
স্থাপিত হয় এবং এই বৎসরে এক জন নীলকর সাহেব কর্তুক আর একটী ইংরাজী 
্কল স্থাপিত হয়। ইহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪ জন। এখানে তখন ২টা স্মৃতির 
টোল ছিল। তাহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২ জন। ইহা তখন রাণাধাটের পাল 
চৌধুরী বাবুদিগের জমিদারী ভুক্ত ছিল, এবং গঙ্গাতীরে তাহাদের গদদী বাটাও 
ছিল। তখন চাকদহের বাজার খুব সমৃদ্ধ ছিল, অন্যুন দুইশত বৃহৎ 
আড়ত ছিল। গন্সাবক্ষ যাত্রীবাহী ও ভারবাহী নৌকায় সর্বদ। সমাচ্ছন্ন থাকিত ? 
এক্ষণে গঙ্গা চাকদহ হইতে দূরে সরিষা যাওয়ায় ও বেল পথের বিস্তার হওয়ায় 
বাজার, গঞ্জ সমস্তই লোপ পাইয়াছে, এবং গঙ্গাতীরম্থ পুরাতন চাকদহের আস্বস্ব 
লুপ্ত হইয়া রেলওয়ে ট্রেসন চাপিয়া নূতন চাকদহ গ্রাম গঠিত হইয়াছে। এই 
স্থান পুর্বে হিন্দুগণের অন্তিম তীরস্থ করিবার জন্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 
এখানকার খ্বশান মহা শ্বুশান বলিয়! খ্যাত হইয়াছিল। ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি 
দুরবস্তী স্থান হইতেও শব লইয়! সর্বদা এখানে লোক আসিত। কালী প্রসাদ 
পোদ্দার নামে যশোহরের এক জন সদাশয় ধনী ন্বর্ণবর্ণিক যশোহর হইতে 
চাকদহ পধ্যস্ত, যশোহর বাসীর গলা ন্নানের সুবিধার জন্ত এক প্রশস্ত ব্্স নির্মাণ 


করিয়া ঘিয়াছিলেন। ইহা এখনও বিদ্যমান থাকিয়। তাহার স্মৃতি জাগরুক 
রাখিয়াছে। 


পপর 
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৩৪৮ নদীয়া-কাহিনী | 


পুর্ষ্ প্রতি বৎসর বাকুন্ীর সময়ে ওখানে গল্গান্গানার্থ বহু জন সমাগম হইত। 
এখানকার বাৎসরিক ব:রোয়ারি পৃজ। পুর্ব খুবই জাক জমকে হইত। এখনও 
প্রতি বৎসর মাধী পূর্ণিমায় উহ! সমাহিত হুইয়।৷ থাকে । ১৮৮৬ সবষ্টাব্ডের ১লা মে 
এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। ইৎ ১৯*৯ সালে এখানে একটা 
এনট্রান্দ স্ব.ল স্থাপিত হইয়াছে। উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা প্রায় ছুই শত। 


চাকদহ মণ্ডলের অধিবাসীগণের মধ্যে নিয়পিধিত বংশ ও ব্যক্তিগণের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 


চাকদৃহ কাজীপাড়র কাজী বংশ, চাকদহের দত্তবংশ, এই বংশীয় শ্রীনুত বাবু 
কালীচরণ দত্ত মহাশয় চাকদহের বত্তমান ম্কলের প্রাণ স্বক্ূপ। জশোড়ার 
গোস্বামী বংশ; মিত্রবংশ, এই বংশের বর্তমান বংশীঘদের মধ্যে ্রীঅক্ষয়কুমার 
মিত্র ও শ্রীবসম্ত কুমার মিত্র উল্লেখষে।গ্য ; মন্তুমদার (গুহ) বংশ, ঘটক বংশ; 
গোড়পাড়ার মিত্র বংশ, বহু বংশ, সিংহ বংশ, যুখোপাধ্যায় বংশ; পালপ।ড়ার 
বারেজ্রগণের মধ্যে সান্ন্যাল চৌধুরী বংশ, ঢোল বংশ, বাটীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 
চটোপাধ্যায় বংশ, চৌধুরী বংশ; মনসাপোতার বন্দোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় বংশ 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 


এই সকল বংশাবলীর মধ্যে আবার কাজীপাড়ার কাঁশ)গণই সবিশেষ প্রাচীন 
ংশ। এই কাজীপড়ার প্রাচীন নাম পাজনৌর, এখনও এতদঞ্চল পরগণা 
পাজনৌরের অধীন। পুর্ধেবে এই কাজীপাড়া কাজা মহল্যা, মুন্সী মহল্য1, 
মুফতী মহল্যা প্রস্থৃতি বহু পন্লটতে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন কাজাপাড়ার স্থান 
পরিবর্তন হইয়াছে এক্ষণে যাহ। কাজীপাড়া নামে খ্যাত উহা! পূর্বে আচঘিত। 
সহরের অন্তর্গত ছিল। কাভীদিগের বর্তমান আবাস ব.টা যে স্থানে উহাও এ 
স্থানে ছিল না। কথিত আছে এই কাজীগণের পুর্ক পুরুষগণ পাওুয়ার বুধ 
কালে এ দেশে আগমন করেনঞী এই বংশে বহু বিঘ্ন ক্রিয়াবান দানশীল 
মহাত্ম। জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তম্মধ্যে হজরত আবদস্‌ শুকুর মরছুম নামে একগন 
সিদ্ধ পুরুষ জন্মলাত করিয়াছিলেন। ইহার নিয়তম ৭ম পুরুষে মুনসী এতে 
হামদ্বীন মহম্মদ মরছুম ওরফে বেলাত মুনসী জস্মলাভ করেন, তিনি মহা 
বিদ্বান ছিলেন, দি; তখতের শেষ বাদসাহ সাঁহ আলমের সময় তিনি বাদসাহের 


নদীয়া-কাহিনী । ৩৪৯ 


প্রয়োজনে উহার প্রতিদিধি স্বরূপ বিলাত গমন করেন, এই কালে তিনি ল 
ক্লাইবের মীর মুনসী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 


কাজী পাড়ার মুন্সী বংশেও বহু মহাত্মা জন্মল/ভ করিয়াছিলেন তাহাদের 
মধ্যে মুনসী ছলিমুল মরছুম এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে 
নবাব সিরাজদ্দৌল। তাহার প্রতি কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া সেকেঞ্জা নামক 
যন্ত্রে তাহার গ্রাণবধের আজ্ঞ৷ দেন, কিছ কাজীবংশীষব প্রাগুক্ত বেলাত মুনসী৷ 
লর্ড ক্লাইবের ছারা নবাবকে অনুরোধ করিয় সে যাত্র! তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। 


কাচড়াপাড়া। 


কাঞ্চনপন্লী বা বর্তমান কাচড়াপাড়। ন্দীয়ার একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। 
বু পুর্ববকালে ইহার নাম ছিল নবহট্টগ্রাম। এখান হইতেই বৈদ্যদিগের নব 
হষ্টীয় সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপরে এই স্থানে কুমার্হট্রের* অন্তর্গত 
ছিল এবং পরস্পর সংযুক্ত ছিল। অধুন৷ বাগের খাল নামে যে খালটি কাঞ্চন 
পল্লী ও কুমারহট্রের মধ্যে বিদ্যমান আছে সেটা মালিক সাহেব নামক কোন 
এক ধনী কর্তৃক খাত হয়। এখনও কাঞ্চনপন্লী হাবলী সহর পরগণার অধীন ও 


* কুমারহট ব৷ হাবলী সহর ব! বর্তমীন হাঁলিসহর পূর্বে নদীয়ার মধ্যে একটা পণ্ডিত প্রধান 
বিশিষ্ঠ গ্রাম ছিল। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু এই স্থানের মৃত্তিকা পাদ ঈশ্বরপুরীর জন্সতুমি বলিয়! 
দুর্সত জ্ঞানে, মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। মহারাজা! কৃষণচজ্রের সময়েও এ স্থানে বিদ্যার চট্চা' 
বিশিষ্টন্নপ ছিল। সাধকপ্রবর রামপ্রসাঁদ সেন কবিরঞ্রন এই মহাতীর্ঘে বসিয়াই সিদ্ধিলাপত 
করিয়াছিলেন এখনও তাহার পঞ্চমুণ্ডির আসন বিদ্যমান রহিয়াছে । গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণ 
চর প্রসাদের অমৃতাধিক বুমেধুর কাবো ও গীতে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কবিরঞ্রন উপাধী প্রদান 
করিয়াছিলেন। রাম প্রনাদের সময়ে এখানে আঙ্কু গৌন্বামী নামে একজন মেধাবী কবি 
প্রসাদের যৌগ্য প্রতিহন্দী হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে এখানকার উল্লেখযোগ্য হ্যক্তিগণের মধ 
বের ভূতপূর্ধব হচানিটরী কষিশনর সার্জন কর্নেল কে,পি, গুপ্ত মহোদয়ের নাম বিশেষ 


উল্লেখ যোগ্য। এখানকার দাতব্য টিকিৎসালয়, শিবমন্দির ইত্যাদি তাহার কবীর্্ি ঘোষণা 
করিতেছে। | 


৩৫০ নদীয়।-কাহিনী। 


কুমারহ্ট সমাজভুক্ত। বর্তমান কাঞ্চনপন্নী গ্রামটী গঙ্গাযমূনার সঙ্গম সাদর 
চরভূমির উপর স্থাপিত। পূর্বব খ্যাত কাঞ্চনপন্নী কালের কু'্টাল গতিতে এধন 
গঙ্গাবক্ষে বিরাজ করিতেছে । বৈষ্ণবিগের প্রসিদ্ধ পাঠমালা গ্রন্থে দেখা যায় যে 
কাঞ্চনপন্নী গ্রাম্টী সেন শিবানন্দের পাঠ বলিয়া উল্ত আছে। শীমহাপ্রই 
'চৈতন্তদেব এই শিবানন্দের বাটীন্তে আগমন করিয়াছিলেন ও এখান হইতৈ 
শান্তিপূর অদ্বৈত মন্দিরে, পরে তথা হইতে নবন্বীপে জননী দর্শনে গমন করিয়া- 
ছিলেন। সেন শিবানন্দ নিজ গুরু শ্রনাথ আচার্ধ্যের নামে যে কৃষ্ণ রায় বিগ্রহের 
সেবা প্রকাশ করেন, এঁ বিগ্রহ প্রথমে শ্রনাথ আচার্যের দৌহিত্র শ্রীমহেশের 
নিজ বাটাতে থাকিতেন ; এ বিগ্রহের পদ্মাসনে এই শ্লে।কটী খোদিত আছে-_ 
“্ন্তি স্রকষ্ণদেবায়ঃ প্রাহরামীৎ শ্বয়ৎ কল । 
অনুগ্রহ্থায় দ্বিজঃ কিকিৎ শ্রীয়ঃ ্রনাথ সঙ্ঞক2 ॥” 

কথিত আছে বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুনল্পতাত পুত্র 
যশোহরজীৎ কচুরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দিল্লীদরবারে যাইবার কালীন 
কাঞ্চনপল্লী হইয়া গমন করেন; তখনও কাঞ্চনপন্লী, জগদল প্রভৃতি স্থান যশোহর 
রাজ সংসার ভুক্ত ছিল। তিনি যাত্তাকালে কুষ্ণরায় বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইবূপ 
মানসিক করেন “যদি এ যাত্রায় আমি দরবারে ফতে হই, তাহা হইলে ঠাকুরের 
একটী শ্রমন্দির নির্বাণ করিয়া দিব।” সেবার তিনি দরবারে সফল মনোরথ 
হওয়া, প্রত্যাগমন কালে পুনরায় কৃ্ুরায়কে দর্শন কপ্পিতে আসেন এবং বহু অর্থ 
ব্যয় করিয়া তাহার শমন্দির, ভোগমন্দির, দোলমঞ্চ প্রভৃতি নিশ্বাণ করিঘা দেন) 
এবং ঠাকুরের নিত্য সেবা নির্ববাহার্থ কৃষ্ণবাটী নামে একথানি নিক্কর তালুক 
জায়গীর দেন। এখনও উক্ত তালুক তাহার সেবার্থ নিয়োজিত আছে। লর্ড 
কর্ণওয়ালিশ দশশাল! বন্দোবস্তর সময় ইহার বার্ধিক ২৮৭৮০ কর ধার্য করিয়া 
গিম্লাছেন। পুরাতন কাঞ্চনপল্লী যখন গল্গার ভাঙ্গনে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তখন 
ধশোহরজিতের নির্টিত ্মন্দিরও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। বর্তমান শ্রীমন্দির 
যাহা ভারতীয় শিল্প চাতৃষ্ধ্যের পরাকাষ্ট। প্রদর্শন করিতেছে তাহ। ১৭০৭ শক 
কলিকাতা প্রপিদ্ধ নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয় স্বয়ের বয়ে নির্শিত 
ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ ছুন্দর গঠন, ছুঠাম মন্দির সচরাচর দৃষ্টিগোচর 
ন|। শিবানদ্দ সেনের পুত্র 'চৈতন্তচক্তরোদয় প্রতৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পুরী গোস্ধামী 





তি 


র"জ্জা ব্ঁষচন্ স্থাপিত উত্ণার দিথা। 





বাগের মসজীদের ভগ্লাবশেষ | 
নদীয়া কাহিনী । 


নদীয়!-কাহিনী । ৩৫১ 


_ যিনি মহাপ্রভুর পদন্ুষ্ঠ লেহন মাত্রেই, শৈশবে শান্ত পাঠ ব্যতিরেকে 
অসাধারণ কবি হইয়া কবিকর্ণপুর নামে খ্যাত হয়েন, সেই তক্কিময় পুরুষটী এই 
কার্চনপন্লীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বঙ্গবিধ্যাত শ্রুতিধর নিম্ট.দ শিরো- 
মণি, মিনি শ্রায়শান্মে প্রথিতন/মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চননের তূল্যানুতুল্য বলিয়! 
খ্যাত, তাহারও জন্মভূমি এই কাঞ্চনপল্লী। এতত্যতীত বঙ্গভাষাবিৎ বহু পণ্ডিত 
ব্যক্তি এই স্থানে জম্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রভাকর সম্পাদক নশ্বরচন্্রগপ্র, 
অন্ভুত রামায়ণ ও তুলমীদাসী রামায়ণের অনুবদক হরিমোহন সেন গু, 
জ্ঞানানব গ্রন্থ প্রণেতা প্রেম্টা্ধ কবিরত্ব প্রভৃতি অনেক যশশ্বী পণ্ডিত এই 
্থানে প্রাচুর্ভ,ত হইয়া! নান/রূপ অুল্যগ্রস্থাবলী রচন৷ দ্বারা ইহার যশশ্র) সমুজ্ল 
করিয়া গিয়াছেন। 

কাচড়াপাড়া বলিলে সাধারণে কীচড়াপাড়া রেলষ্টেসান যেস্থানে স্থাপিত দেই 
শ্থানটীকে মনে করেন, কিন্তু কাচড়াপাড়। ষ্টেনানটি অধুনা নদীয়ার সীমা বহির্ভ ত। 
এই কীচড়াপাড়। বিজপুরে ই, বি, রেলের গাড়ী প্রস্ততের কলকারখানা স্থাপিত। 
১৮৯০ খ্বষ্টাব্বের জানুয়ারীতে মাননীয় ডিউক অব. কনট, ও বহু সম্মানপ্পদ প্রিম্স, 
অব. ওয়েলস্‌, প্রিন্স এলবার্ট তিক্টর মহোদয় পক্ষী শীকার উদ্দেশে এখানে 
শুভাগমন করিয়াছিলেন । মর 





বাগের গ্রাম ॥ 


পাঠান্গণ যখন পশ্চিম ভারতে আসিয়া প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করেন তখন, 
তাহারা নিয় বঙ্গকে, বাদ। ও হুন্দরবনের অস্বাস্থকর জল বায়ুর নিমিত্ত “দোজাকু” 
বা নরক বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাহাদের বিশ্বাম ছিল এই দেশে বাস 
করিলে মৃত্যু অনিবাধ্য ; এই বিশ্বাসের বশবস্ভাঁ হইয়া তাহারা কোনও আমীর 
বা বিশিষ্ট সন্ত্রস্ত ব্যক্তিকে চূড়াস্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইলে, তাহার বংশগৌরব 
অক্ষু্ণ রাখিতে, দণ্ডিত ব্যক্তির শিরঃচ্ছেদ ন! করিয়া, মৃত্যু নিশ্চয় জ্ঞানে এরই 
প্রদেশে নির্বাদিত করিতেন। মালেক কাসিম নামে গ্ররূপ এক আমীর হুগলীর 
অব্যবহিত পশ্চিমে আসিয়া বাস করেন। এখনও তথায় তাহার নামে একটী 
হাট চলিয়া আসিতেছে। মালেক মীর আমেদ বেগ নামে- ্পপ আর এক 


৩৫২ নদীয়।-কাহিনী। 


মনরান্ত ব্যক্তি আসিয়া বংশব টায় অপর পারে হু বৃহৎ বাসম্থান দিশ্াণ করেন ও 
বিস্তার্ণ সৌধশ্রেনী বাজার প্রভৃতি স্থাপনা করেন এবং গঙ্গা! হইতে যমুনা পধ্যস্ত 
একটী খাল কাটিয়। দেন) উহাই বর্তমান কাল পধ্যস্ত বেগের খাল অপত্রংশে 
বাগের খাল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । গঙ্গার উপরে হুগলীর বিপরীত 
তটেও মীর বেগের আর একটী গড় বোষ্টিত বসতবাটী ছিল, উহা এখনও 
মীর বেগের গড় নাষে খ্যাত। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে তিনশত বৎসর 
পৃর্ধ্বে মুরসিদাব'দ নিজামৎ ধংশের মালেক বারখোদাদার নামক জনৈক আমীর 
কোন দুক্কার্ষে;র শংস্তিস্বর্ূপে এখানে নির্বাসিত হয়েন, তাহারই বাগ বাগিচা 
হইতে এই স্থান্টী মল্লিক-বাগ নামে ও খালটা বাগের খাল নামে খ্যাত হয়। 


এই গ্রামটী ধাহারই স্থাপিত হউক উহা যে এককালে শোভা সমৃদ্ধি পূর্ণ 
স্বান ছিল তাহ ইহ'র দ্বংশ বশিষ্ট বালাধান, রংমহল পিলখানা, গোরস্থান প্রভৃতি 
দর্শনে বিশেষরূপ উপলব্ধি হর। একটী সুবৃহৎ অর্ধনগ্ন মসজীদ এখনও এই 
স্থানের পৃর্ব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ; এক্প হ্থ'বৃহৎ মসজীদ নিকটবস্তাঁ 
কোনও জেলায় নাই। ইহা! বর্তমান কালে মৃন্সী বারী আবচুল আলি ও মুন্দী 
“মহম্মদ জুল ফকুর হায়দার সাহেব ছুষ়ের তত্বাবধানে আছে। এই স্থানের 
বর্তমান অবস্থ! বনাকীর্ণ জনহীন ও অত্যস্ত শোচনীয় হইলেও ৬০1৭০ 
বসর পৃর্বেও গ্রামটী সমৃদ্ধশালী ছিল। তখন এখানে সপ্তাহে ২ দিন দেশী 
হত ও দোক্ক! তামাকের হাট হইত। প্রতি হাটে প্রায় ৭০০০৮০০০ হাজার 
লোক সমাগম হইত ; এই হাট এক্ষণে হরিংঘাট! ( হুবর্ণপুরে ) উঠিয়া! গিয়াছে। 
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নদীয়।-কাহিনী। ৩৫৩ 


বাগের খালটি এক্ষণে পুর্ধ্বকার যমুনা! নদীর ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র জাগরূক রাখিয়াছে। 
প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টলেমীর বর্ণনায় ইহার উল্লেখ দেখা! যায়। ডি, ব্যারো ও 
ব্্যাভের ম্যপে ত্রিবেণী দ্বীপের যে মানচিত্র আছে তাহাতে কাঞ্চনপল্ী, বাগের 
গ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি দ্বীপ আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ত্রিকোণাকার 
ভূখণ্ডের দক্ষিণে বাগেরখাল, পশ্চিমে গঙ্গা এখনও বহতা। উত্তরদিকে হুপ্রশস্ত 
যমুনা বহত| ছিল উহার চিহ্ব এখনও কীচড়াপাড়া ও মদনপুরের মধ্যবর্তাঁ 
ঘোষপাড়া গ্রামের উত্তর পার্থ এবং মদনপুর স্টেসানের প্ল্যাটফরম হইতে ৫০৬০হাত 
দক্ষিণে আসিয়া পুর্্বণিকে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে। ইঠ্টারণ বেঙ্গল 
রেল লাইনের উচ্চ মুত্তিকায় ইহার গতিরোধ হইয়া মূল আোতবেগ ৰ্)হত হওয়ায় 
দিনে দিনে ইহা ক্ষীণ কায়া হইয়। মূল খাত ত্যাগ করিয়া ক্ষীণ রজত রেখার 
ন্যায় এক্ষনে কুলীয়া গ্রামের নিকট হইতে বাগের থালের সহিত যুক্ত হইয়! 
বাগের খাল দিয়! প্রবাহিত হইতেছে । ডি, ব্যারো ও ব্ল্যাভের ম্যাপে ত্রিবেধীতে 
গঙ্গা যমুনা ও স্বরস্বতী এই তিন নদীই এককপ প্রশস্ত দেখান হইয়াছে। ম্মার্ত 
রঘুনন্দন গঙ্গা, যমুনা! ও স্বরশ্বতী এই ত্রিধারাকেই মুক্ত ত্রিবেদী আখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন এবং এই স্থানকেই দক্ষিণ প্রয়াগ নির্দেশে ইহার উচ্চ মহিমা , 
কীর্তন করিয়াছেন।* ১৮১০ খ্বষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট সার্ভেতে এই যমুনা! ও বাগের 
খাল, স্থন্দর বনের উত্তর সীমা রুপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহ] পূর্বব বাহিনী 
হইয়া ইচ্ছামতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্র্ব কালের অধিবাসীগ্ণ, 
ত্রোতের বেগে গঞঙ্গাগর্ডে পতিত হইবে জ্ঞানে, এই যমুনাতে মৃতদেহ ভাসাইযা 
দিত। এক্ষণে এই বাগের খাল নদীয়া জেলার দক্ষিণ সীম। নির্দেশ করিতেছে । 





* “দক্ষিণ প্রয়াগ উন্ধুক্তবেণী সপ্ত গ্র।মাধ্যা 
দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ ! ॥” 
এই দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্ত বেণী দক্ষিণ দেশে সপ্ত গ্রামের নিকট ব্রিবেণী বলিয়া খ্যাত। 
পরয়াগে যমুনা ও সরম্বতী আসিয়। জাহুবীর পূত সলিলে মিলিত হওয়ায় উহার দাম যুক্তবেণী, 
এই স্থান হইতে এই সম্মিলিত স্রোত জাহুবী খাতে প্রবাহিত হইয়। ত্রিবেণীতে মুক্ত অর্থ|ৎ পুনর্ব্বার 
বহিগমন পূর্বক পৃথক ভাবে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়। এই স্থানের নাম মুক্তবেণী হইয়াছে। .. 
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সখ সাগর। 


এই গ্রাম খামির বর্তমান অস্তিত্ব না থাকিলেও, ইতরাজ আমলেন প্রথমে এই 
স্থানটা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কালচক্রের আবর্তনে বর্তমান সময়ে হুখ সাগরের 
পুর্্ঘ চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান, নাই । পুতঃতোয়া ভাগিরঘীর বিষম তরঙ্গাধাতে 
হুধসাগরের হুথস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে । এখনও অশীতিপর বৃদ্ধগণ হুখসাগরের 
পুর্ব্ব হুখৈশ্বর্য্ের বর্ণন! করিয়া থাকেন। তৎকালে শুখসাগর প্রকৃতই “হু 
সাগর” ছিল। রেনেলের মানচিত্রে সখ সাগর গঙ্গা হইতে কিছু দূরে প্রদর্শিত 
হইয়াছে, কিন্তু কালে গঙ্গা, ক্রমে সরিষ। আসিয়া, ইংরাজের মুব্রমীদাবাদ হইতে 
অপস্থত রেভিনিউ বোর্ভের প্রাসাঘোপম অট্টালিকাদি, যাহা দেড়লক্ষ মৃদ্র ব্যয়ে 
নির্মিত হইয়াছিল, এবং তঙ্গানীম্তন গুবিখ্যাত ধনী, নীল কুঠিয়াল ব্যারেটো 
সাহেবের সৌধ শ্রেনী ও তাহার ১৭৮৯ খ্বষ্টাব্ে, ৯,৯০৯. মুদ্রা ব্যয়ে নির্শিত 
রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রভৃতি গ্রাস করতঃ ধরণী বক্ষ হইতে সুখ সাগরের 
চিহ্ন মাত্রও মুছিয়া লইয়াছে। 

১৭৭২ খ্ষ্টাবে মুর্শিদাবাদ হইতে খালসা দপ্ুর এখানে উঠিয়া আসিবার 
কিছু পরেই এই স্থানটা ইংরাজদিগের আমোদ আহ্লাদের উপযোগী মনে হওয়ায়, 
ইংরাজগবর্ণমেন্টের পদী আবাস এখানেই নিশ্মিত হয়, পরে উহা! উঠিয়া বারাক- 
পুরে যায়। সপরিষদ মারকুইস কর্ণওয়ালীশ সাহেব গ্রীত্মকালে প্রায়শঃ এখানেই 
আগমন করিতেন। ফরাসী চন্দনদগর, হুগলী, চু"চড়! প্রভৃতি হইতে সাহেবরাও 
এখানে সর্বদা আমোদ করিবার জন্ত আগমন করিতেন। 

হুখ সাগরের সমৃদ্ধির কারণ কুঠিযাল ব্যারেটো সাহেব । তিনি এখানে বহু 
বন্ধ নির্মাণ ও তাহার উভয় পারে নিশ্ব বৃষ্ষ শ্রেনী রোপণ করিয়াছিলেন। এগুলির 
ছুই চাব্রিটা অদ্যাপি স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৭৯২ খরষটানবে তিনি 
এখানে একটী যদের ভাটা স্থাপন! করেন। এই কালে লোকে এই স্থানে 
“ছোট কলিকাতা” বলিত। ব্যারেটে। এই স্থানে মদ ও নীলের কুচি চালাইয়া 
এতই ধনী হইয়াছিলেন যে তিনি বলিতেন, “দ্দুখ সাগরের গঙ্গা আমি টাকা দিয়া 
ভরটি করিতে পারি।” সাধারণ লোকে, তাহার এই অসম্ভব ধলাগন দেখিয়া 
স্তাহাকে দৈবশক্রিস্পন্ন ও ষে কোন ধাতুকে টাকায় পর্রিপত করিতে শ্িপাদী 
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মননে করিত। ইহার কুঠী বেশ শুরক্ষিত ছিল ও কুঠীর গঙ্গার দিকের অংশে" 
কামান সাজান থাফিত। লর্ড ক্লাইব বখন মুখ সাগরের তলা দিয়া পলাষী, 
তভিমুখে গমন করিতেছিলেন তখন ব্যারেটো তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 
কামানধ্বনি করিলে ক্লাইব উহাকে শত্রুর শিবির মনে করিয়। ধ্বংশ করিতে 
অনুমতি দেন। 

ূর্বকালে স্থুখ সাগরের নিকটবর্তাঁ বিস্কুপুর, শ্রীনগর, ভাগড়া, ও অদ্রস্থিত 
জাগুলী প্রভৃতিতে বড়ই ডাকাতের উপদ্রব ছিল । একবার জাগুলীতে ইষ্ইত্ি়! 
কোম্পানীর খাজনা দ্য কর্তৃক অপহঁত হয়। সেই সময় হইতে ইহার নাম 
হয় হুণ্তীমারা জাগুলি। পুর্বে যখন রেল পথের বিস্তার হয় নাই এবং স্থলপঞ্চে 
ইসম্তা্দি যাতায়াত করিত, তখন মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাইজে এই 
জাগুপিতেই সৈনিকদের পথশ্রান্তি নিবারণ কজে ছাউনি পড়িত। হুখসাগরের 
জমিদারী স্বত্ব রাজা কৃষ্চজ্দের ছিল। তিনি এখানে একী বাজার স্থাপন্য 
করেন এবং এক মন্দির নিশ্দাণ পুর্র্বক তাহাতে উগ্রচণ্ডী দেবীর মুক্তি স্থাপনা 
করেন। কেহ কেহ দেবীকে সিদ্ধেশ্বরীও' বলিয়া থাকেন। কালের ভ্রৌড়ায় 
এই মন্দির এখন গল্গাগর্ভে, হুতরাৎ দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র ব্ধশাবলী কতৃক হ্থানাস্তবিত, 
হইয়৷ হরধামে চিণ্নয়ী দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে রক্ষিত হইয়াছেন। রর 

হুখসাগরের অবনতির ২টী কারণ নির্দেশ করা যাঁয়। ১ম কারণ, গঙ্গার 
ভাঙ্গনে কুঠিয়াল সাহেবদিগের কু'ঠী ও ইমারতাদি জলমগ্ হওয়া । ২য়, রাণা- 
ঘাটের উদ্দীয়মান পাল-চৌধুরীগণ কর্তৃক জোর স্বত্ব হুখসাগরের বাজার তাগিয়া 
চাকদহের বাজার পত্তন সুখ সাগরের এইরূপ অধঃপতনের পরেও এখানে 
বছদ্দিন ধরিয়া একটী উচ্চ শ্রেমীর দেওয়ানী, আদালত ছি । 

বিশপ হেবার তাহার পত্তিকায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সম্বন্ধে নিয়গিধিজ 
রূপ লিখিয়া গ্লিয়াছেদ। “আমি হৃখসাগরের নিকট একটা গুসভ্য নগরীর 
চিহ্ন সকল দেখিয়াছিলাম। একটী ফাঁসী কাষ্রে ২টী কঙ্কালসার' মৃতদেহ শৃঙ্খলিত 
অবস্থায় লম্বয়ান দেখিয়াছিলাম। তাহারা নিকটবর্তা স্থানে ডাকাতি ও খুন করা! 
অপরাধে ২ বৎসর পুর্বে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই স্থানটীর নাষ 
ডাকাতাদি নানা কারণে কলস্ষিত।” ফষ্টার নামে এক সাহেব ১৭৮২ খ্বষ্টান্দে এই 
স্থান সম্বন্ধে এইক্সপ লিখিয়াছেন, “হুখ সাগরের ক্রাষ্ট ও ল্যমাকনকস সাহেবের 
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কুঠী ও চাষ আবাদাদি, বিশিষ্ট মুল্যবান ও উন্নতিশীল। ইহাদের এই স্থানে স্থাপিত 
সাদ! হৃশ্ম মসলীলের কুঠীতে কোম্পানী বার্ধিক ২ লক্ষ টাকা দাদন করিয়া থাকেন, 
তাহার! এখানে রেশমের গুটীর চাষও আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ক্রমে প্রসার 
ও উন্নতি দেখিরা স্থাপরিতাদের চেষ্ট! ও পরিশ্রমের বিলক্ষণ পুরক্কারের আশা কর 
যায়।” ১৮৪৫ খ্ষ্টান্বে এখানে গভর্মেন্ট কর্তৃক একটা পাঠশালা স্থাপিত হয়। 
একজন জমিদার পৃর্ষে ব্যারেটে। সাহেবের নিশ্মিত একখানি “চৌরীঘর” পাঠশলার 
জন্ত দান করিয়াছিলেন । ১৮৪৪ প্বষ্টান্বে এক মুনসেফ কর্ক এখানে একটা 
কেরামী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৬ খ্ষ্টান্জে এই বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় 
১৫০ জন সন্ত্রস্ত বংশোভ্ভব ভদ্র সম্তান পরীক্ষা প্রদান করেন।” 

বর্তমান কালে সথখসাগরের নাম ব্যতীত আর কিছুই বি'যমান নাই। গা 
বক্ষ হইতে লোকে অন্কুলি নির্দেশে গঙ্গার ভাঙন ও ছুই চারিটী প্রচীন বৃক্ষ নম্্য 
করিয়৷ দেখাইয়া থাকে--“এ খানে হখসাগর ছিল”। 





চুয়াভাঙ্ষ।। 


চুয়াডাঙ্গা! মহকুমার পরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২৫৪৫৮৯। 
ইহ! বর্ত,লাকারে উত্তঃ দক্ষিণ লম্বা । পূর্ব বঙ্গ রেল পথ ইহার মধ্য দিয়া উর 
দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। আলমডাঙ্গা, মুনৃসীগঞ্জ, নীলমণিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা 
জয়রামপুর ও দর্শনা ক্েসন এই মহকুমার সীমার মধ্যে পড়ে । মেহেরপুর ও 
ধিনাইদহ যেশোহর) মহকুমায় যাইতে হইলে চুয়াভাঙ্গ। ষ্রেসনে নামিতে হয়। 
মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে, ঝিনাইদহ ২২ মাইল পুর্বে) 
হুইটী পাকা রাস্তা স্বার৷ মিলিত। মাধাভাঙ্গা বা হাউলিয়া নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ 
দিকে চুয়াডাঙ্গার মধ্য দিয়া অাকিয়া বাকিয়া গিয়াছে । হুবলপুর নামক স্থানে 
মেহেরপুর হইতে 'ভেরব আসিয়া! হাউলিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। চুয়াডান্া? 
নিকটবত্ত্ণ হাজরাহাট নামক গ্রামে নবগঙ্গ। নামক আর একটী নদী হাউগিয়ার 
সহিত মিলিত হইয়াছে; কিন্ত এই নদীর প্রথম ৩৪ মাইল এখন শুদ্ধ। এই 
নদী বিনাইদহ অভিমুখে চলিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গ রেল রাস্তার জন্ত ইহার মুখ 
বন্ধ হইয়। গিয়াছে । এই কয়টা বড় নদী ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কয়েকটা, মরা নদী 
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জাছে; কিন্ত দেগ্ডপতে প্রায়ই জল থাকে নাস্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট 
বড় বিল আছে তাহার মধ্যে রার়সা, দলকা প্রধান। 
চষ্াডাঙ্গার চারিটা থানা, চুয়াডাঙ্গা আলমভাঙ্গা, দামুরহুদা ও জীবননগর । 
এই চারি থানার গ্রামগ্ুলি ৫৩ী চৌকীদারি ইউনিয়ানে বিভক্ত । কুড়ুলগাছী 
কাপাপডাঙ্গা, দামুরহুদা, জম়রামপুর, দৌলতগঞ্জ (জীবননগর ), ডুমুরদিয়1 
আলোকদিয়া, কুমরী, বেলগাছী, নাটুদহ এই কয়টী গ্রাম খুব বড়। আলম- 
ডাঙ্গা, বেহাল। ( মুনলীগঞ্জ ), হাটবোয়ালিয়া, দামুরহুদা, রামনগর (দর্শনা ) এই 
কয়টা প্রধান বাণিজ্য স্থান। রামনগরে একটা সব রেজষ্টরি আফিনও আছে। 
এই মহকুমা হইতে পাট, ছে(ল1, তিলি, লঙ্কা, মুগ, কল।ই, অড়হর, গম প্রধ'- 
নতঃ রপ্তানি হয়। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ধান ও চাউল প্রধান। পূর্বে 
অনেকগুলি গুড়ের কারখানায় চিনি প্রস্তত হই রপ্তানি হইত। কিন্তুদুই 
তিন বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় চিনীর মুল্য কম হওয়ায় সেই সকল চিনির কার- 
খান। লোকসান পড়িয়া প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে । কুমারি, বেলগাছী, মমিনপুর 
প্রভৃতি গ্রাষের জোলা ও তাতিগণ কাপড় প্রস্তত করিয়! বিক্রয় করে। কিন্ত 
তাহার পরিমাণ খুব কম। 
চূড়াডাঙ্গা৷ মহকুম! ১৮৬৩ খুষ্টানে স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে দৌলতগঞ্জ 
(জীবননগর ) একট মুনসেফী চৌকী ছিল, আর্‌ দামুরহুদায় ২৩ বৎসর পূর্বে 
একজন জয়েপ্ট মাজিস্ট্রেট ও কয়েকজন ডেপুটী কলেক্টরের কাছারি স্থাপিত 
হইয়াছিল। নীলকরদিগের ও প্রজাদিগের মোকর্দমার বিচারের জন্ত দামু" 
রহুদায় এই সকল কোর্ট স্থাপিত হুইয়াছিল। ১৮৬২ ধৃষ্টাবে পূর্ববঙ্গ রেল 
পথ খুলিলে সেই সুনসেফী কাছারি ও দামুরহুদার কাছারি উঠিয়া আসিয়া 
বর্তমান চুড়াভাঙ্গ। মহুকুম! স্থাপিত হয়। পরে ১৮৯২ খৃষ্টাযে সার চাস 
ইলিয়ট লাট দাহেবের আমলে চুঝ়াডাঙ্গ। মহকুমা উঠিয়। গিয়া মেহেরপুরের 
সামিল হয়; চুয়াডাঙ্গাতে তখন মাত্র একটী মুনসেফের কাছারি থাকে। 
ইহাতে সর্বসাধারণের বিশেষ অন্ুবিধা হওয়ায়, গবর্ণমেণ্টের নিকট 
পুনঃ পুন$ আবেদন করা! হয়। পরে ১৮৯৭ খুষ্টাঝে আবার চুয়াগাঙ্গা মহকুম! 
স্াপিত হইয়াছে। মহকুষ1 উঠিয়া যাইবার সময় কানুপেলে থান। উচিনা? 
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গিয়াছিল, আর জীবননগর থান! সদরের এলাকা ভুক্ত হইয়াছিল। মহকুমা 
পুনঃ স্থাপিত হইলে, জীবননগর আবার চুয়াডাঙ্গায় ফিরিয়া আসিল, কিন্ত 
কালুপেলে আর আসিল ন]। 
এই মহকুমার মধ্যে কোন প্রাচীন কীন্তি নাই। চুয়াডাঙ্গ! হইতে ২ মাইল 
পশ্চিমে উজিরপুর নামক গ্রামে একটী পুরাতন দীঘি 'আছে, ও পাক] কোঠান্র 
ভগ্রাবশেষ আছে। শুন! যায় নবাবী আমলে উজিরপুর একটী কাছারি ছিল। 
্‌ এক সময়ে চুয়াডাঙ্গার অধিকাংশ স্থান নাটোরের জমিদার প্রাতঃম্বরণীয়! 


৯রালীভবানীর এলাকাভুন্জ ছিল। এখন মাত্র ৭৮ থানা গ্রাম সেই ঠ্রেটের 
মপো অছে। পরে নীলকর সাহেবগণ অনেক দিন পধ্যন্ত এই মহকুমার মধ্যে 
আ[পিপত্য করিদ্লাছিলেন ক্টাহার। এই মহকুষাকে ছনটী কুঠির এলাঙ্কায় বিভক্ত 

করিয়। লইয়াছিলেন যথা-নিশ্চিন্দ'পুব, কাচিকাটা,। লোঙ্কনাগপুর, সিনুরিয়া, 
খাড়াগোদা।, পোড়াদত | ইভার মধো নিশ্চিন্দীপুর ও কীাচিকাটা। লোকনাথপুর 
এ নবি কুঠিব নাধেবগণ খুব প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন । দাঙ্গাহাঙ্গামাকালে 
নর 2 আলোকপিয়] ছুষ্টটী প্রপ্ান কেন্দ্র ছিল। ১৮৬ অব্দের পর 
তত নীলের চাগ ক্রমশঃ কম হইতে লাগিল। আট বৎসয় পুর্ব পর্যান্তও 
এই মহকুমার অল্প পরিমাণে নীলের চাব হইকেছিল। পরে জন্মাণির কাল্রম 
নীল আবিষ্কত হওখায় নীলের চাষ একেবারে উঠিয়! গিয়াছে | বন্ভমান 
সময়ে মাত্র নিশ্চিন্টীপুর কন্পার্ণের মিঃ বার্কার ও মিঃ হািলটন্‌ সাহেদিগের 
জমিদারী আছে । কানাই নগরে তাহাদের সবে একটী ছুঠি আছে। দিন্দুরিয়া 
কন্সার্ণের মালিক মি: সেরিফ. সাহব কয়েক বৎসর মারা গিয়াছেন। এই 
কুঠি এখন ঝিনাইদহের অন্তর্গত পোড়াদহ কুঠির অন্তর্গত হইয়া মিঃ ম্যাকৃভোলেন 
সাহেবের অধীনে আছে । এই সকল সাছেবগণ এখন কেবল জমিগারা 
করিতেছেন; নীলের সহিত ইছাদের কোন সম্বন্ধ নাই । 


বর্তমান সময়ে নিশ্চন্দীপুর কন্লার্ণের জেমিদারীই সর্দাপেক্ষা বড় )৭্াহাদের 
আর বার্ষক প্রা ১১ লক্ষ টাকা । ইহার পরে হুক বাবু নফার চদ্র গা 
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চৌধুরী । এই মহকুমায় তাহার জমিদারীর আয় প্রায় চল্লিশ হাজার টাক! 
তাহার পরে আমেল। সদরপুরের আহা বাবুদের জমিদারী ; তাহান্ব আয় এই 
মহকুমায় পনর হাজার টাকা। এতত্তিক্ন আরও অনেক ছোট ছোট জমিদার ও 
তালুকদার আছেন। | 

এই মহকুমার শতকরা প্রায় ৭৫ জন প্রজা কৃষিজীবি ; ১২ জন মজুর; 
৮ জন ব্যবসায়ী ও কর্মচারী; € জন শিী। কৃষিজীবি প্রজার মধ্যে প্রায় 
শতকরা ৮* জন মুসলমান। 

কৃষকর্দিগের অবস্থ। প্রান্মই শোচনীয় । অমির উর্বরতা শক্তি বড় কম। 
পূর্ববঙ্গের স্তায় এ জেলায় বস্তার জল দ্বার! মাঠে পলিমাটী পড়ে না; আবার 
পশ্চিম বঙ্গের সভায় জমিতে সার দেওয়ার রীতিও নাই। পুর্বে জমির উর্ধ্বরতা- 
শক্তির বৃদ্ধির জন্ত একই জমি বছরে বছরে চাষ করা হইত না, ফেলিয়া রাখা 
হইত। এখন লোকসংখ্য। বেশী, জমির পরিমাণ কম; সেই জঙ্ত জমি প্রায়ই 
ফেলিয়া রাখা হয় ন।। এই সব কারণে জমির উর্বরতা শক্তি ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। 
পরীক্ষ। করিয়া দেখ। গিষ্াছে ১ বিঘা! মধ্যম রকমের জমিতে ৩৫০ মণ আউস 
ধান, ২॥* মণ ছোলা, ১০ তিসি, ৩ মণ পাট জন্মে। এই মহকুমার অধিকাংশ 
জমিতে বৎসরে ছুইটী ফসল জন্মে-_আউস ধান বা পাট, পরে সারসা, বা মটর, 
বা কলাই; বা মুগ বা! ছোল1 বা তিসি, বা গম বা যব। আবাদী জমির প্রায় 
দশ আনিতে আউশ ধান হয়, প্রায় অর্ধেকে রবি ফশল হয়, প্রায় 2 অংশে আমন 
ধান হয়, প্রায় ₹ অংশে পাট হয়। পাটের আবাদ ক্রমেই বাড়িতেছে। আলমডাজ। 
থানার মধ্যে ইক্ষুর চাষও ক্রমে বাড়িতেছে। রেলের রাস্তার পুর্ব দিকে খেজুর 
গাছের আবাদ খুব বেশী। | 

জমির উর্বরতা শক্তি কম বলিয়া জমির মুল্য খুব কম। এক বিঘা রায়তি 
জমির মুল্য ৫৭ টাকার বেশী নহে; কিন্তু পুর্বব বঙ্গে ইহার মুল্য ২৫৩০ টাক! 
হইবে। জমির খাজানা বিশ্ব প্রতি ** আনা হইতে ১৯ পর্য্যন্ত দেখা যার। 
ওঠবন্দীজমির পরিমাণই বেশী ) রায়তী জমাইজমি অপেক্ষাকৃত কম। 

কৃষকদ্ধিগের মধ্যে প্রায় দশ জানি লোক মহাছনগণের নিকট ধান্ত ও টাকার 
থণে আবদ্ধ। শ্রীয় প্রত্যেক গ্রামেই ছোট বড় মহাজনদিগের অনেক গোলা 
দেখিতে পাওয়া যার। একবার যে কৃষক মহাজনের কাছে খুণে আবদ্ধ হয়, 


৩৬০ নদীয়!-কাহিনী। 


তাহার আর সহজে নিষ্কৃতি নাই। তবে ছুর্ভিক্ষের সময়ে মহাজনগণ ধান ও 
টাক কর্জ দিয়া! প্রঞ্জানদিগের যথেই উপকার করিয়। থাকে। ্ধণীকে "আসামী" 
বলে। প্রত্যেক মহাজনই যে কোন উপায়ে হউক ধান কিম্বা টাকা কর্ড দিয় 
তাহার আসামীর জীবন রক্ষা করিতে বাধ্য । হুখের বিষয় পাটের চাষ দ্বার 
কৃষকগণ ক্রমশঃ মহাজনদিগের কবল হইতে যুক্তি লাভ করিতেছে ।* 

ধান্য চাউল প্রভৃতি দ্রব্যের মুল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের খোরাকী 
খরচও ক্রমে বাড়িতেছে। বর্তমান সময়ে কৃষক শ্রেণীর একটা লোকের গড়ে 
মাসিক ৪7/০ বর কম খোঝাকী নির্বাহ হয় না। তাহার হিসাব দেওয়। 
যাইতেছে-_ 


খো'রাকী খরচ। মাসিক। 
চাউল মাসে ২৫সের, € মণ দরে .*১. ১,১০০ 1 
ডাইল তরকারী মাছ গড়ে রোজ রঃ 
€৫ হিসাবে ৪ রে ৪৮ এ 
হলুদ লঙ্কা ইত্যাদি মশল! রন ১০০8০ 
লবণ ... 59 রর ৫. 42 
তেল ৫ ৪2 ঠা ।০ ০ 
(কাঠ প্রায়ই কেহ কেনে না) িনিটিিডিটি 
914০ 
এক বৎসরে **, রিড ০০৯ রর ৫৪4০ 
বস্তু । | 
ধুতি ১ বংসরে ৪ খানা 2 ২০৩২ 
গামছা ২ খানা 3 রঃ 8০ 
শীতের চাদর ১টা ০** ৪ দন “তি এ. 
জ্বালানি তেল, ঘরমেরামত ও অস্ঠান্ত খরচ ১*০ ৫২ 
জমান 
€১৪।9 


য়েনারিরিরারারার্যরিরররারারেরেররারাররা রাযি 22 
_* জমা, জমি, চাব, আবাদ, প্রজার অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে এখানে ঘাহা! লিখিত হুইল তাহা 
নধীয়ার সকল মহকুম! সন্বন্ধেই প্রযুজা। 
+ ঢাউলের মুল্য কম বেশী হইলে সেই জন্থুপাতে খরচেরও কিছু হাঁস বৃদ্ধি হয়। 


নদীয়া-কাহছিনী। ৩৬১ 


গড়ে একটী পরিবারের লোক সংখ্য। ৫টী; সুতরাং একটী কৃষক পরিবারের 
বাধিক ব্যয় ৩২০২ টাক। অর্থাৎ মোটের উপর ৩০০২ টাকার কম নহে। 
এইরূপ রি জন কৃষকের ছুই খান। লাজল; টা গরু ও ৩২ ব্ঘা জমি 
থাকা দরকার । তাহাতে কি আয় দেখ! যাউক। | 
৩২ বিঘা জমির মধ্যে ধরা যাক ২৪ বিঘায় ধান ও রবিখন্দ জন্মে আর ৮ বিঘায় 
পাট চাষ করা হয়। 





২৪ বিঘা জমিতে গড়ে ৭৮ মণ ধান জন্মে, মূল্য ১১ ২০০২ 
৮ বিঘা জমিতে গঁড়ে ২৪ মণ পাট, তাহার মুল্য ০ ২০০২ 
রবিথন্দের মুল্য .১, হী ধা ১ত৯০৩২ 
মোট উত্পন্ন ফমলের মূল্য. **, দর ১০০ ৫০৬২ 


বাদ আবাদের থরচ। 
বিঘা প্রতি ৭২ টক্ষা। হিসাবে চাষের 


ব্যয় ও খাজনা ৮০ 
৭5 ৯ ৩২ বিঘা ২৪৮২ 
অর্থাৎ মোটামু'টা বদ ু রঃ ১০ ২৫০২, 


নুতরাৎ কৃষকের লাভ ঠ ২০ ২৫০৭ 
যি কেহ নিজে ক্ষেতের কাজ ন! করিয়। মন্তুর নিযু্ত করিয়া চাষ আবাদ 
করে, তাহার এইরূপই লাভ দ্দাড়াইবে; কিন্তু কষকগণ নিজেরাই ক্ষেতের কাজ 
করে ও গাতা দ্বার! পরস্পরের সাহায্য করে। সেজন্ত আবাদের বিঘ| প্রতি ৭২ 
টাকা ন। পড়িয়া! ৩।০ পড়িবে। এই জন্তই তাহারা কোন ক্রমে বাচিত্া থাকে। 

_ কিন্ত ৩২ বিষ| জমি চাষ করে, এবূপ কৃষকের মখখ্যা বেশী নহে; আবার 
জমি থাকিলেও সব বছর ভাল ফলে না। খোরাকী খরচ বাদে বিবাহ শ্রাদ্ধ 
প্রভৃতি কাজের জন্ত ও গরু কিনিবার জন্ত এক সময্ধে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। 
এই সব কাৰণে তাহাদিগকে মহাজনের নিকট খণ গ্রহণ করিতে হয়। পাটের 
চাষ বৃদ্ধি হইলে ও পাটের দাম ক্রমে ঝাড়িলে কৃষকগণের সুবিধা হওয়ার সম্ভব। 
কোন কোন কৃষক জমি চাষের সঙ্গে অস্ভের মজুরি করে। ইহা একটী শুভ 
লক্ষণ সন্দেহ লাই। মঞ্ভুরি খাটা সম্বন্ধে অনেক চাষীরই অন্তায় কুসংস্কার 


৪৮ 


৩৬২ নদীয়া-কাছিনী। 


আছে ; তাহাদের ধারণা মন্ত্ররি খাটিলে তাহাদের মান যায়। কেহ কেহ দেশে 
মন্ুরি খাটিতে লঙ্জ। বোধ করে, কিন বিদেশে গিদা মজুরী খাট অপমানের কান্ত 
মনে করে ন|। এইব্ধপে অনেক চাষী দক্ষিণ ও পুর্বব জেলায় ধান কাটিতে ও 
মাটা কাটিতে যায় এবং বেশ দশ টাকা রোজগার করিয়া আনে। এই কুমংস্কার 
দুর হইলে কৃষকদিগের উন্নতি হওয়৷ সম্ভব। 

মজুরদিগের আয় পৃর্ববাপেক্ষা কিছু বাড়িযাছে। ধাস্তের কর বৃদ্ধি হওয়াই 
ইহার একমাত্র কারণ। কিজ্ঞ যে পরিমাণে খাদ্য জিনিষের মুল্য ঝাড়িয়াছে, 
মজুরির আয় সে পরিমাণে বাড়ে নাই । সাধারণ মজুরের পুর্বে দৈনিক আয় 
ছিল ৬০ হইতে ৬১০; এখন হইফ্বাছে ।০ হইতে 1১০; তবে ধান ও পাট কাটার 
সময়ে মজ্ুরগণ খুব বেশী উপান্তত্বন করে। ধান কাটার মজুরি দৈনিক 1/০ ও 
হুই বেলার ধোরাকী। পাটকাটার মজুরির কোন নির্দিষ্ট হার নাই; ফুরাণ 
চুক্তি করিয়া প্রায় কাজ করা হধ। ইহাতে কোন কোন মজুর দৈনিক 
২২ টাকা হইতে ৩ টাকাও রোজগ।র করিতে পারে । এই জন্ত অনেক মঞ্জুবের 
অবস্থা চাষী অপেক্ষ। ভাল। 

জিনিষ হুমুল্য হওয়াতে সর্ববাপেক্ষ। মধ্য বৃত্তি শ্রেণীর লোকেরই বেশী কষ্ট 
হইয়াছে। যে গরিব ভগ্রলোকের পরিবাঝে পচটী লোক ও মাসিক আম ২৫. 
টাকা কিন্া ৩০২ টক। তাহার বর্তমান সময়ে ৬২ টাকা দরে চাউল কিনিয়। সংসার 
যাত্র। নির্বাহ করা বড়ই কঠিন। এই জন্ত মধ্যবৃত্তি ভদ্রলোক স্বচ্ছল অবস্থায় 
থাকতে গেলে তাহার মাসে গড়ে ৮২ টাকার কম কিছুতেই কুলায় না। কারণ কৃষক 
অপেক্ষ। তাহার মাছ, ডাইল, ছুধ, জ্রাল/নি কাঠ, কাপড়, ঘরমেরামত, ধোপা, 
ন.পিত, ছেলেদের লেখাপড়া শিখান ইত্যাদি অনেক বেশী খরচ পড়ে। একটা 
পরিবারের পাঁচটা লোক থাকিলে ৫৯৮-*৪* টাকার কম মাসে নির্বাহ হওয়া 
কঠিন। অর্থাৎ বৎসরে খরচ ৪৮০২ ট[কার আবশ্তক। তবে একান্বর্তি 
পহিঝর বলিয়। অনেকের তিন চারিশত টাকার মধ্যেই চলিয়া যায়। বিধাহ 
শ্দ্ধাদি উপশ্থিত হইলে খণ করিতে হয়। ? 

সৌভাগ্যের বিষয় এ মহকুষায় তেন ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয় নাই। সর্ব্বাগেক্দ 
বড় হর্ভিক্ষ হইয়াছিল ১৮৬৫--৬৬ সালে । শুন! যায় তখন কোন গৃহস্থ ঘরের 
াহিরে বসিষ্কা ভাত থাইতে পারিত না; পেটের হালায় অন্য লোকে আসিয। তাহা 


নদীস়া-কাহিনী। ৩৬৩ 


কাড়ি খাইত। সে বৎসর উড়িম্যাযও খুব ভরানক ছুর্ডিক্ষ হইয়ছিল; হথতরাং 
তাহা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ । তাহা পর ১৮৮৯, ১৮৯৭ ও ১৯০৬ সালে অল্পপয়িনাণে 
ুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। অল্প পরিমাণে সাহায্য বিতরণেই লোকের কষ্ট নিবারণ 
হইয়াছিল । | 

১২৭৮ সনে ইৎ ১৮৭১-৭২ ননে খুব ভয়ানক বস্তা হইয়াছিল । তাহাতে 
রেলের রাস্ত। ভাঙ্গিয়া নিযাছিল। ইহার পরে আব তেমন বড় বন্যা হজ নাই । 
তবে ১৮৭৯, ১৮৮৯, ১৮৯২১১৮৯৭ সনে ও নদীর জল বুদ্ধি হইর! দেশ প্লাবিত 
হইয়াছিল। 


মেহেরপুর । 


নদীয়ার অন্তান্ত প্রচীন স্থানগুলির মধো মেহেরপুর অন্ততম প্রাচীন গ্রাম । 
কেহ কেহ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের কালে ইহার উৎপত্তি কল্পন। করেন; কিন্ত এ 
সম্বন্ধে কোনরূপ এ্রতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এই শ্থান্টীকে 
মিহির-খানার বাসম্থান বলিয়াও নির্দেশ করেন এবং মিহিরের নাম হইতে মিহির 
পুর, অপভ্রথশে মেহেরপুর নামের উৎপত্তি কক্পন। করেন। 


গ্রামধানি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫ মাইল লম্বা । গ্রামের পশ্চিম দিকে 'ভৈরব 
নদ প্রবাহিত । পুর্ধে এই ভৈরব প্রকৃতই ভৈরব নদ ছিল, এক্ষণে ইহার অবস্থা 
অত্যন্ত শোচনীষ্ব। গ্রামখানি মুখোপাধ্যায় পল্লী, মল্লিক পল্লী প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি 
পল্লীতে বিভক্ত । অধুনা এখানে আনন্দঝ/জার, কালীবাজার, বড়বাজার ও 
বৌ বাজার নামে চারিটা বাজার বিদ্যমান। 


বহু পুর্বেব মেহেরপুরে গোয়ালাচৌধুরী উপাধী-ভু ষিত সন্ত্ান্ত বংশীর ব্যক্তিগণ 
বাস করিতেন ; ইহাদের প্রধান ছিলেন রাজ! রাঘবেজ্দ। এই রাঘবেজ্্ বায় 
সাক্ষরিত্সনন্দ, কোবালা, দানপত্র প্রভৃতি দলিলাদি অনেক গৃহস্থের ধরে আছে। 
কথিত আছে বর্গীর হাঙ্গাম! কালে মহারাষ্ট গণের অন্ততম নেত! রঘুজী ভে'সলার 
সহিত যুদ্ধে এই বংশীয়ের! সপরিবারে ধ্বৎসপ্রাপ্ত হয়েন। চৌধুরীদিগের নিধ- 
নের পর বহুদিন তাহাদের অধিকৃত মেহের পুরের অন্তর্গত প্রাসাদদোপম অট্টালি- 


৩৬৪ নদীয়-কাহিনী। 


কাদি ক্রোশৈকদৃরস্থ সুবিস্তীর্ণ গড়ভূমি, দীরর্ঘিকা ইত্য।দি বনাকীর্ণ হইয়া পড়ি 
ছিল। এবং প্রয়োজন হইলেও কেহ কখন ইহার ইষ্ট গদি ব্যবহার করিত না। 
সাধারণের মনে ইহাই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, চৌধুরী বংশের ইষ্টকাদি লইলে 
কাহারও শুভ হয় ন!) কিন্তু ১৮৬৯ বষ্টান্দে এখানে মিউনিসিপালটী স্থাপিত 
হইলে এই আবামভূমির মধ্যেই মিউনিমিপাল আপিস, দাতব্য চিকিৎসালয, 
পোষ্টাফিষ, জমিদারী কাছারি এবং ছই এক ঘর গৃহস্থেরও বাটা নির্টিত হইয়্াছে। 
দীর্থিকাটা মিউনিসিপালিটী কর্তৃক পুনঃসংস্কত হইয়। পানীয় জলের নিনিন্ত বাবহৃত 
হইতেছে। বর্তমান কালে এই আবাম ঝটীর অনতিদবরে একটা হুগাঠিত প্রাচীন 
শিবমন্দির এবং গোত়্ালা চৌবুরীদিগের একটী কাণীমান্দর আভিও বিদ্যমান 
আছে। 

প্রতঃস্মরণীয়। রাণী ভবানী যখন রাজপুর পরগণের অধিকাদিণী হথেন) 
তখন মেহেরপুরেরও তিনি অধিশ্বর হগেন। সেই কালে তাঁহার দত্ত ব্রঙ্গোত্তর, 
পীরোত্বর, দেবোত্তর প্রভৃতি বহ সনদ আজিও লোকের গৃহে থাকিয়া তাহার 
কীর্তি ঘোষণা কারিতেছে। 

রাণা ভবানার হণ্ত হইতে মেহেরপুর কাশিম বাজারাধিপতি হরিনাথ কুমারের 
হন্তে আসে। পরে হরিনাধের পুত্র রাজা কষ্চনাথ এই ডিছি মেহেরপুর 
৪0০5 []1]1 নামে এক দোর্দগড প্রতাপ নিলকুঠিনালকে পন্তনী দেন। 18:06 
[111 থাকবিলি করিয়। লইয়া প্রজ! পীড়ন করিতে উদ্যত হইলে, তাহার সহিত 
অত্রস্থ জমিদার যুখোপাধ্যায় বাবুদিগের বিষাদ বাধিয়া উঠে। 

মুখোপাধ্যায় বাবুদের বংশের গজের নাথ মুখোপাধ্যায় আসিয়া মেহেরপুর 
বাম করেন। গজেন্্র বাবু একজন বিশিষ্ট ধনশালী ব্য্তি 
ছিলেন। ইহার ঘনস্তাম, গোলক, আনন্ব, গোবিন্ব, অনুগ, 
ও বীরেশ্বর নামে ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাহারা সকলেই কতবিদা 
ও কাধ্যক্ষম ছিলেন । গজেন্ত্র বাবু পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্রগণ 
একযোগে বিষয় কার্যের বহু উন্নতি সাধন করেন। এই সময়ে নদীয়া 
নীলের আবাদের বিলক্ষণ প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা ১২০টী নীল কুগী 
স্থাপনা করেন। জ্যেষ্ঠ ঘনশ্টামের মৃতার পর ইহাদের বিষয়ের আয় ছু 
ভাগে বিভক্ত হইয়া যাত্ব। এই বিভাগের পর গোলকের তিন পুত মধুর 


মুখোপাধ্যায় বংশ । 


নদীয়।-কাহিনী। ৩৬৫ 


লাল, রামচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ নীলকুঠী চালাইয়া স্ব স্ব বিষয়। আরও বৃদ্ধি 
করিঝাছিলেন। মথুরানাথ সাতিশয় বুদ্ধিমান বিধায়, মুখোপাধ্যায়গণের বোর 
আন। রকম বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করিরা এতদঞ্চলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাত করিয়া- 
ছিলেন। ইন্হার বাবুয়ান! সম্বন্ধে বহু কিন্বদত্তী প্রচলিত আছে। শুনা যায় 
একবার ইহার জনৈক ভৃত্য কলিকাতার বাজারে গিয়। প্রসিদ্ধ ছাতু বাবু লাটু বাবুর 
ভূত্যের সহিত বাদাবাদি করিয়া ১০* শত টাকা দিয় একটী রোহিত মত্ত ক্রুয় 
করিয়! আনিয়াছিল। এই স্থাত্রে ছাতু লাটু বাবুর সহিত পরে তাহার সবিশেষ 
সত্ভাব হয়। বারয়ারি উপলক্ষে ইনি খুব সমৃদ্ধি সহকারে মহিষমর্দিনী পুজ1 
করিতেন। একবার এতদুপলক্ষে আগত স্বনাম খ্যাত কবি হু ঠাকুর গ্রাহিত। 
ছিলেন £-- 

“সূত্য যুগে ভুরত রাজা, করেছিল দেবী পুজা 

ঝেতাযুগে রাম। 

কলিষুগে ম্থুর নাথে, সদয় হল ভবাণী, 

এমনি পুজার ঘটা মেহেরপুরে মহিষমর্দিনী ॥” 
১২৪৮ সালে জেমূন হিল মেহেরপুর পত্নী লইলে মথুর বাবুর সহিত তাহার 
বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে মথুরবাবু কতকটা মালের জমি নিজ দখলে 
আনিবার জন্ত এক রাত্রির মধ্যে প্রায় ৪* চল্লিশ বিঘা! জমি রেল দিয়! ঘিরিয়া 
লইয়া তাহার পশ্চিম পার্থ একটী পুক্ধরিণী খনন ও কামর! ঘর প্রস্কত করিয়া 
নানাবিধ বৃক্ষাদি রোপণ ও বাণিচা প্রস্তুত করেন। অদ্যাপি সে রেল বাগানটা 
মথ্র বাবুর রেল বাগন নামে প্রমিদ্ধ। মথ্র বাবুর »কনিষ্ট এভ্রাত। নবকৃ্ণ বাবু, 
গ্রামন্থ রামমোহন মৈত্র, ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বুদ্ধিমানও বলশালী 
লোকের সহায়তায় বহু সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী লাঠিয়াল ও ব্রকন্দাজ সৈম্ত লয়! 
দ্বাদশ বর্ষ পধ্যস্ত জেমস হিলকে মেহেরপুর বেদখলে রাধিয়াছিলেন। এই 
সময়ে ঘনন্তাম মুখোপাধ্যায়ের পোষ্য পুত্রের মকর্দামা লইফ়া মুখোপাধ্যায় বংশের 
মধ্যে গৃহ বিবাদ বাধিয়। উঠে। এই কালে মথুর বাবুর মৃত্যু হওয়ায় নব 
বাবু একাকী জেমস, হিলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কৌশলী হিল, মথুর 
বাবুর পুত্র চত্্রমেহন বাবুকে তোষামদে অন্তষ্ট করিয়া এবং তাহার উপযুক্ত 
ন্ভরান। দিয়া তাহাকে সপক্ষে আনয়ন করিলে নবকৃষণ বাবুর সহিত তাহার 


৩৬৬ নদীয়!-কাহিনী। 


মনাস্তর হয় এবং নবকৃষ্ণ বাবু স্বীয় ভ্রাতুম্পুত্রের ব্যবহারে মর্মাহত হইয় 
বহরমপুর প্রস্থান করেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। এক্ষণে নবরুষ্ণ 
বাবুর একটা দৌহিত্র, মথুরা বাবুর একটা প্রপৌন্র, পদ্ববঝাব,র ছুটা প্রপৌন্র ও 
অপর প্রপৌন্রের চারিজন পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। 

নবকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুর পর জেমস. হিলের বিরন্ধে দণ্ডায়মান হইতে গারে 
এমন লোক মেহেরপুরে না থাকায় ১২৬০ সালে জেমস্‌ হিল সম্পূর্ণ রূপে মেগের 
পুর দখল করিয্পা লয্বেন এবং এখানে তখন রাজকীয় বিচারালয় না থাকার নিচিন্ত 
পুরের কুঠীতে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে মেহেরপুরে প্রজাপীড়ন করিতে থাকেন। 
সুপ্রসিদ্ধ মহেশ মুখোপাধ্যায়, ধিনি নীলদর্পণে “গুপে গুওভা” নামে খ্যাত, জেমস 
হিলের মন্ত্রী ছিলেন। | 

মুখোপাধ্যায় বংশের যখন দোর্দান্ত প্রতাপ, তখন এখানকার অন্ততম 
জমিদার কৃষ্ণকাম্ত মল্লিক আসিয়া মেহেরপুরে বাসস্থান 
নিশ্মাণ করেন। কুষ্কান্ত-পুজ নন্দ কুমার অন্যান 
লক্ষাধিক টাকা লাভের জমিদারি করিয়া ছিলেন। ইহার ছয় পুত্র। তন্মধ্যে 
পঞ্চম পুত্রের অকালে মৃত্যু হইলে, নন্দকুমার শোক সম্ভগু হহইয়৷ পুত্রের 
নামে“নবগৌরাঙ্গ" বিগ্রহ স্থাপনা করেন। অদ্যাবধি তাহার সেবা চলি 
আসিতেছে । নন্াক্ুমার পরলোক গমন করিলে, তাহার পঞ্চম পুত্র তুল্যাংশ 
বিষয় বণ্টন করিয়। লয়েন। তিনি অতিথিসেব এবং “আনন্দ বিহারা" 
নামে বিগ্রহ স্থাপনা করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যান এবৎ বাটাতে ধ্মধামের 
সহিত বার মাসে তের পার্দ্ঘণের ব্যবস্থা করিয়া যান। নবকৃষ্ণের পুত্র পদ্মলোচন 
কাশিমবাজারের কঞ্চনাথ কুমারের এষ্টেটের কিছুদিন ম্যানেজারি করিয়াছিলেন) 
এবং তাহার অন্ান্ত ভ্রাতারাও নানারূপ উচ্চপদস্থ কার্যে ব্রতী থাকিয়! বু 
অর্থোপার্জন করেন। পদ্বলোচন এইবূপে কিছুদিন রাজ সরকারে কার্য করিয়া 
পরে নিজ এষ্টেটেটর কার্ধ্য পরিদর্শনে মেহেরপুরে চলিয়া আমেন। সাধারণ লোক 
মাত্রেই তাহাকে গ্রামের মণ্ডল বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি তাহার পিতার 
্ায় দয়াবান ও বীর্তিমান ছিলেন। এই সময়ে মুখোপাধ্যায় ও মদ্লিক বংশ্রে 
আশ্রয়ে উতয় পক্ষের দলভূক আশ্রিত প্রায় ৪** ঘর্রাক্ষণ, শতাধিক ঘর কায 
পঞ্চাশ বর বৈদ্য, অসংঘ্থ্য নবশাখ, ও অস্তার্তী জাতি মেহেরপুরে বাগ 


লিক বংশ । 


নদীয়া-কাহিনী। ৩৬৭ 


করিতেন। গ্রামে ১০1১২টী সংস্কৃত টোল, ৫৬টী পারসী ও আরবী বিদ্যালয়, 
এবং লাঠী ও সড়কী খেলার অনেক গুলি আখড়। বিদ্যমান ছিল। 


মুখোপাধ্যায় বংশের স্তায় ই*হার্দের বংশেও পদ্মলোচনের ভ্রাতা কেশব বাবুর 
অপু'ক মৃত্যু হইলে, পোষ্য পুত্র গ্রহণ উপলক্ষে গৃহ বিবাদ বাধিয়া যায়। এই 
মকর্দমার মময় পদ্ম বাবুকে জেমস্‌ হিল নানারূপে সাহায্য করায় পদ্মধাবুর ইচ্ছা! 
থাকিলেও নবকু্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয্বের পক্ষ লইয়। হিলের বিপক্ষতাচরণ করিতে 
পারেন নাই । 


মুখোপাধ্যায় ও মগ্লিকবংশের প্রতিপত্তিকালে মেহেরপুরের যেমন আঁকজমক 
ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। ১২৬৯ সালে হ্যৈষ্ঠ মাহার মহামারীতে 
অসস্তভব লোকক্ষত্ন হওয়ায় গ্রাম হতশ্ী। হইয়। পড়ে ; পরে, ১৮৫৮ ধৃষ্টান্দে এখানে 
মহকুমা স্থাপিত হইলে বিদেশী লোক লইয়।৷ ইহার জনসংখ্যা কথঞ্চিত বৃদ্ধি 
পাইলেও পর্বের সে শর আর ফিরিয়া আসে নাই। 


এখানকার অন্তান্ত প্রাচীন বংশাবলীর.মধ্যে কারস্থ বংশের ঘোষ ও দত্ত, বৈদ্য 
বংশের সরকার ও মজুমদার এবং ব্রাঙ্গণ বংশের চক্রবত্তী মহাশয়ের উল্লেখ 
যোগ্য । এতমধ্যে মজুমদার বংশের সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কিন্বদস্তী প্রচলিত 
আছে। কথিত আছে ইহাদের পুর্ব পুরুষ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট 
হইতে ধাতু ফলকে খোদ্িত এক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* আরও কথিত আছে 
বহু পুঝাকালে ইহাদের গৃহে একটী ড।কিনা আসিয়। ছদ্মবেশে কিছুদিন বাস করার 
পর আত্ম প্রকাশ হইলে এ ডাকিনী গৃহস্বামীকে একখানি খড় প্রদান করিয়া 
ইহাদের পৃহ পরিত্যাগ করে। অদ্যাপি সেই খড্জা যথোচিত ভক্তি ও সম্মান 
সহকারে পুজিত হইয়া আসিতেছে । উপস্থিত দুইটা মাত্র বিধবা ব্যতীত এ বংশের 
আর কেহই পরিচয় দিবার নাই। 

এম্থানের উৎপন্ন ও উল্লেখযোগ্য সামগ্রী--খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে রসকদন্য, 
ক্ষিরের মিঠাই প্রভৃতি সিষ্টান্স। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বলরাম হাড়ীর আড্ডা, তজন 
সম্প্রদায়ের আখড়া, গোয়াল! চৌধুরী দিগের মন্দিরাদি, ঘোষ বংশের শিবমন্দির, 


২ নি 


আমরা অনেক চেষ্টাক়্ উহ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে অনেক গুলি প্রাচীন লোকের 
নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, তাহার! তাহ! দেখিয়াছেন। 


৩৬৮ নদীয়।-কাহিনী। 


উচ্চ ইত্রাজী বিদ্যালয়, ও আদাশত গৃহ উল্লেখযোগ্য! এখানে যাতায়/তের 
বিশেষ হুবিধ। নাই,তবে ১৯১ সালের ২২শে ফেব্রুঃারি তারিথে বঙ্গের প্রজা প্রি 
ছোটলাট সার এডওয়ার্ভ নর্্ন বেকার মহোদয় নদী পরিদর্শনে আসিয়। দরবারে 
বন্ধ ত কালে কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়ে খুলিবার আশা দ্রিরা নিয়াছেন। 
উক্ত রেল খুলিলে জন সাধারণের ধিশেষ হুবিধা হইবে আশ। করা যায়। 





নবদীপ। 


নবন্ীপ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বন্ধ কথাই ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে। বর্তমান 
গ্রামধানি যাহা এক্ষণে নবদ্ীপ নামে পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপ কি ন' 
এবং তাহ না! হইলে এ প্রাচীন নবদ্বীপের স্থানই ব। কোথা, এবং স্থান সম্বন্ধে 
কোনও পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিলে, তাহাই বা কবে হইয়াছে, অথব| অদো 
ধ্রূপ কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে.কি ন! ইত্যার্দি বিষয়ে বহু দ্বিন হইতে বছ 
বাদানুঝদ হইলেও এ সম্বন্ধে যে অন্রাস্ত সত্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না। তবে স্মুলতঃ আদি নবহীপের যে বহুবার স্থান পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে এবং কিছু দিন পূর্বেও যে নব্বীপ, অগ্রম্ীপ প্রস্ততি স্থান গুলি গঙ্গার 
ুর্ববকূলে স্থাপিত ছিল, দে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়) যায়।” এমন কি 
পাশ্চাত্য জাতীয়গ্গণের অক্কিত নান! ভাষায় লিখিত মানচিত্রেও ইহার নিদর্শন 


» কিঝিদধিক শত বর্ধ পূর্বেও নবন্ধীপ গঙ্গার পূরববকুলে স্থাপিত ছিল এবং উহর পূর্ব দিয়া 
জালাঙ্গী বা খড়ে প্রবাহিত ছিল । গোল্ালাপাড়। গ্রামে তখন ন্নন্ধীপের পূর্ব্ব সীম! বাহিনী 
জাঁলাঙ্গী ও পশ্চিম সীমাবাহিনী গঙ্গার স্মিলন ছিল। কথিত জাছে ৯২*৬ সালে প্রবল বন্যায় 
পঙ্গাক্মনোতে নবন্ধীপের পশ্চিমতলবাসিনী থাত পরিত্যাগ করিয়া! পূর্ব্বতল বাহিনী জাঙ্গালা। খাতে 
প্রবাহিত হয় এবং নবস্বীপ তদবাধি গঙ্গার কুলে গিয়া পড়িয়াছে এবং বর্তমান নবনথীপের উত্তর 
রব কোলে গঙ্গ! জালাঙ্গীর সঙ্গম দীড়াইয়াছে! এই পরিবর্তন ফালে গ্ীচৈতন্ত দেবের নবন্ধীপের 
থে কিছু অবশিষ্ট চি বিদ্যমান ছিল, তাহা! সমস্থই প্রায় ধ্যস্ত অথবা স্থাত্রষ্ট হইয়। গড়ে। 
পেত দেবের সময় কোন্‌ কোন্‌ রাম লইয়া নবস্ধীপ গঠিত হইছিল, এবং কোন গাম কোথা, 
স্থাপিত ছিল ইত্যাদি নয়হরি দাসের (চক্রবর্তী ) মবস্বীপ পরিক্রমায় সবিশেষ উল্লিখিত আঁচে 
সম্প্রতি সাহিতাপারিষদ হইতে ইহার একখানি হন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াডন, নকলেরই উহা 
পাঠ করা উচিত | 


'নদীয়-কাছিনী ! ৩৬ 


পাওয়া ধা । এই নবন্বীপেই মহপ্রধ-ই-বখতিয়ার আনিয়া লক্ষপসেন গেহকে 
পরাজিত করিয়। বাঙছগলায় মুসলমান রাজত্বের হৃত্রপাত করেন + 

এই নবস্বীপেই বাহুদেব সার্দ্দভৌষ, শ্রীচৈতন্ত মপ্রত্ব, কাণতট শিরোষণি, 
স্ার্ড-প্রধান রঘুনম্মন, তত্ত্রবি কৃষ্ণানপ্দ আগমবারীশ, শদ্কর তর্কবাগীশ 1 আনন্দরাম 
তর্কবাণীশ (ধিনি অর্থ্যদানের শুবিধার জন্তু কোশার মুখ বিজ্ঞারিত করিয়া- 
ছিলেন এবং মেই জন্ত কোশার নাম আনন্দার্থা হয়) প্রভৃতি ম্হাত্বাগণ 
জন্ম গ্রহণ করিয়! ইহার যশ ও খ্যাতি জগতব্যাপী করিধা গিয়াছেন। ছুঃখের 
বিষয় ইহাদের কে কোথায়, কোন স্থানে জন্ম পারিগ্রহ করিয়াছিলেন ক! 
বাস করিতেন, সে সকলের সঠিক নিষর্শন পাইযায় কোনও উপায় নাই, এমনকি 
ইহাদের অধিকাংশের বংশ পধ্যত্ত লোপ পাইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্ত: 





* একখারও সম্প্রতি স্থানে স্থানে প্রতিবাদ আরম হইয়াছে, এবং স্থুখের বিষয় ঘে এবিষন্ে 
নানারপ তথ্যাহ্সম্ধান হইতেছে । ধাঁহারা এই চির প্রচলিত বছজন যান্ত মতের প্রতিবাদী, 
াহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন বে, মহম্মদ ই-বকৃতিয়ায় কর্তৃক নদীয়া! বিজয় সত্য নহে, হয়তো! 
বখ তিম্নার এই পথে লক্ষণাবত্তী গমন করিয়াছিলেন । বখ.তিগ্লায়ের বঙ্গবিজয়ের বছ বর্ধ পরে 
মদীয়! সম্পূর্ণভাবে মুসলমান অধিকারে আইসে ।৬ তাহারা অন্তণন্ত যুক্তির মধ্যে 451860০- 
5০০6 তে সংগৃছিত ও রক্ষিত, ঘঙ্দের মুসলমান নরপতি মুখান্ুদ্দিন জুজুবাকের সম 
তদানীস্তন রাজধানী লক্ষপাবতী সঙরে যুত্রিত একটা মুদ্রায় লিখিত ফথাগুলির উল্লেখ করৈম, 
এবং বলেন যে ইহাই নদীয়া মুসঙ্গমান অধিকারের পর প্রথম মুদ্রা; কিন্ত কেবলজিষে বে, 
একদিন ভূগর্ভের অন্ধকারময় গর্ভ হইতে ইছায় পূর্বকার আর কোনও যুস্! সস! আবিষ্কৃত হইবে 
কিনা? উহাতে লিখিত আছ্ছে :-_ 
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+ এই নামের ছইজন মহোপাধ্যার পণ্ডিত নবস্ীপে জন্ম গ্রহণ করিরাছিলেন। এক জন 

মবন্বীপের আদি পঞ্জিত অপর রাজ। গিকিশচল্ের সমসামক্রিক ছিবেন। : 


1 উপস্থিত ধ সকল প্রাচীন বংশাবলীর হধ্যে নিযলিখিত ব্যক্তিগণের বশে জহ্যাপি ৯ র 
বিদাষান জাছে-_ 


১। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য হংশে-_অবিবাশতত্রা জায় । | 
২। জগদীশ তর্কালক্কায়ের বংশে _ন্বারকানাখ শিক়্োষণি, রামঘাস ন্যাযাজ্ধার।  ' 
দু রাম সিদ্ধান্তের বংশে-_যহামহোপাধ্যায রাজতৃষ্ তর্কপঞ্চানন । 

৪৯ 


১৭৩ নঙ্দীয়া-কাছিনী। 


মহাপ্রভুর জন্মভিট! জাহিষ্কারের চেষ্টী কেহ কেহ করিতেছেন এবং কেই কেহ 
ব্র্ভমান নবন্ধীপের পরপারে মায়াপূর নাষক স্থানে তীহানস জন্মভূমি নির্দেশ করিত 
স্তথায় গ্রাহার শীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

মবন্ধীপের ভলবাহিনী ভাগিযখী ও জালাজী বহু প্রাচীন কাল হইতে এত 
খ্অধিকবার স্থান পরিবর্তন করিয়াছে যে, নবন্বীপ-মণগ্ডলের চতৃঃসী মাস্তবস্ত ৮১০ 
মাইলের যধ্যে কোথায় গঞ্কা ঘা জালাজী বা তাহাদের শাখা ছিল এবং কোথায় না 
সছিল তাহা বলা হুকঠিন। এই ৮১০ মাইলের মধ্যে অসংখ্য আ্োত ও জলহীন খাদ 
"তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । মহাপ্রতূর আবির্ভায়ের পর হইতেই এই স্থাশটী হিন্দ 
ইষফ্বগণের নিকট পরম সমাদরের স্থান হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের চক্ষে ইহার 
অহিমা ্রয়ন্দাবনের তূল্যান্ুতুল্য এবং সেই কারণে নেক বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে 
এই স্থানে জীবনের অধশিষ্টকাল বাস করিতে দেখা ধায়। হেস্ট্রিংসের শুপ্রসিস্ধ 
দেওয়ান গঙ্ষাগেবিন্দ সিংহ শেষ জীবনে স্বোপাঙ্দ্রিত অতুল বিত্ত বৈভব, নিজ 
পুত্র লালাবাবুকে অর্পণ করিয়া ছুই তিন শত বৈরাগী সঙ্গে এই নবন্থীপে বাস 
করিয়াছিলেন। তিনি নবন্ীপ সন্িহিত বামচক্্রপুরে একটী *৬* ফুট উচ্চ 
মন্দির নির্্মণ করাইয়া অতিথি অভ্যাগত বৈষ্যার্ধির সেবার বন্দোবস্ত করিয়া 
ছিলেন। ১৮৩০ খ্বষ্টান্বের প্রবল বন্তায় উহ! চিচ্চ-রহিত হুইয়া ভগ্ন হইয়া 
গিয়াছিল। ১৮০৫ খ্বষ্টান্ধে লর্ড ভ্যালেনসিয়া এখানে একটী মুসলমান কলেজ 
দেখিয়াছিলেন। ১৮১৯ শ্বষ্টান্বে এখানে একটী দুপ্মর কারুকার্্য-খচিত 
মন্দিরের উদ্েখ বহু গ্রন্থে দেখা যায় । ১৮১৭ স্বষ্টাবের মে মাসে এইখানেই 
সর্ব প্রথম কলেরা রোগের হৃত্ি হইয়। ক্রেমে ১৮১৮ খ্ষ্টীব্বে উহা! ভারতব্যাপী 
গ্রবং ১৮২৩ খ্টান্ষে চীনে, ১৮২১ খ্বষ্টা্যে আত্রব ও পারদ্য, ১৮২৩ খুষ্টাে 
রুসিয়া, প্রসিয়া এবং ১৮০২ খৃষ্টান লগ্ডুনে বিস্তারিত হইয়া পড়ে ।৯ 

৪। গোপাল ন্ারলঙ্কারের বংশে- হরিপদ স্বতিতীর্ঘ, শিক্ষণ স্মৃতিতীর্ঘ। 

«| শ্মার্ত লগ্ীকান্ত স্তায়তৃষণের বংশে-_নিবারণচন্জ বিদ্যাতৃষণ্‌, নৃসিহে ও সিতিকঠ। 

৬। মাধব সিদ্ধান্তের বংশে--হরিদাস ভ্তার সিদ্ধান্ত | 

“। আগমবাগীশের বংশে- _অধিভনাখ ভাঁয়রন্ব | 
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নদীয়া-কাহিনী। ও 


শ্রীচৈতগ্ত মহাপ্রভুর সময়ে 'বৈষব গ্রন্থ সমুদয় নব্ধীপের থে বর্ণনা পাওয়া 

ঘায়, তাহাতে, তদানীস্তন নবদ্ধীপকে অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী বঙ্গিয়াই মনে হয়" 
কি দেইপূর্ সির সংলাংশের এক অংশও অনা বিষম লাই। মদীর 
গতি-পরিবর্তনের সহিত নগরের সর্ব্বধিধ পরিবর্তৃন সাধিত হইয়াছে এবং ফালেক" 
ক্রীড়ায় ইহা একরূপ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। . ৭ 

১৮০২ খ্ৃষ্টান্তে একজন সাহেব এখানে অত্যন্ত ব্যাস্রের উপজবের কথা 
লিখিয়াছেন। ১৮০৯ খ্র্টান্যে ভরাটর লেডন, ধিনি কয়েক মাস নদীয়া ম্যাজি- 
&েরেট ছিলেন, সার এস র্যাকোল সাহেবকে লিধিয়াছিলেন যে তিনি এখানে সর্ধবাই 
ব্যপ্রাদি শীকারে নিযুক্ত রৃহিতেন। 

নবদীপের নিকটবর্ভাঁ জ্, লগরে পূর্ধে প্রতি বৎসর তান্রীঘ সংক্রত্থিতে 
একটী বৃহতী মেল! হইত, এখনও উহ! গ্াছপুজ! নামে প্রচলিত এবং প্রতি বৎসর 
ই দিনেই হইয়া থাকে।* কধিত আছে এই স্থানেই ভঙ্ক মুনি এক গণুষে গল্পাকে 
পান করিপ়্াছিলেন। এখানে এক গৃহস্থের বাঠীতে কামধেছু ছিল এবং বসু 
লোকে উহার পুজা করিত। ১৮৪৬ শ্বষ্টান্বেও এখানে অন্যন ৩*চী হুদ 
শ্রীমন্দির ও একশত সংশ্কত টোল বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে মন্দিরের সংখ্যাও 
অতি অল্প এবং টোলের সংখ্য। মাত্র পঞ্চদশ। পণ্ডিতের সংখ্যাও পূর্ববাপেক্ষ 
বছল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। 1 
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কেহ ফেহ বলেন যে কলেরা সর্ধ্ব প্রথম বর্তৃদাদ যশোহর জেলাত গদখালি গ্রায়ে উৎপক্গয 
হইয়া মে পৃথিবী ব্যাপী হইকস! পড়িয়াছে এবং গদখালি গ্রাম তখন নদীয়া জেলা অন্ব্যস্ট 
থাকার প্রাগুক্ত পুস্তকগুলিতে সর্ধাপ্রথম ম্দীরাতে কলেরার উৎপত্তিয়্ বিবন্থ লেখা আছে। 
*কবিকম্বণের চতীতে ইহাই ত্রাক্মণী পূজ! বলির উল্লিখিত আছে। ৃঁ 
+ বর্তমান পতিত যগলীর দাম-_মহামহৌপাধ্যায় প্রীয়াজকৃফ তর্ক পঞ্চানন এবং মহাসছোপাব্যাউী 
জীবদনাধ সার্ধাতৌম প্রধান মৈয়ারিক। স্ার্ড-প্রধান প্ীহরিশ্চর তর্করন্_( হবিও পৃ জী 
নিবাসী হহাব্যহাপাধ্যা কৃকনাধ ভান পঞ্চ, জীনার জাধাদ সার বিনা গণহী, ভাপ ভিজ 
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৩৭২ নদীয়া-কাহিনী | 


১৮৩২ খ্বষ্ানে এখানে খ্বষ্টান পাদরী সাছেবগণ ইংয়াজী বিদ্যালয় স্থাপনা 
করেন। তৎপুর্বে ১৮১৬ স্বষ্টান্বে রেভী, ডিয়ার সাছেষ এখানে কোন কোন 
বান ককে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। বর্তমান কালে এখানে একটী উচ্চ ইংরাধী 
বিধ্যালয় আছে; ছাত্র সংখ্য! অন্যন হুইশত। 

প্রায় ৪০ বৎসর পুর্দে্ এখামে একজন প্রতারক "গোপাল পাইয়াছে এবং এ 
গ্রোপালের আছেশে মৃতব্যক্কিগণ পৃনর্জাবিত হইয়া! ১৬ আখ্বিন বমালয় হইতে 
প্রত্যাগমন করিবে” হলিয়। এক হুম্ভুক তুলিয়াছিল। বহু অশিক্ষিত নরনারী 
তাহার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয্ব। সেই দিনে মৃত আত্মীয়গণের আগমন 
প্রতীক্ষা! করিয়াছিল । 

শীচেতল্ত মহাপ্রভৃর সফয় হইতে এখানে বহু কীর্তনীয়া সন্প্রদায় গঠিত 
হইয়াছে । বর্তমান যুগের এখানকার বিখ্যাত কীর্তনীয়াগণের মধ্যে স্টাম বাউলের 
নাম দৃপ্রসিক্ধ। ক্টাম নবস্বীপাধিপতি গিরিশচন্তের সমসাময়িক | প্রেমিক 
ভক্ত জ্গামের মধুর কঠে তানীস্তন আবাল বৃদ্ধ বসিত। সুপ্ত ছিল, এখনও প্রাচী- 
নাঙ্গের নিকট শুন। বায়. 

* « বাজলো স্টাম বাউলের খোল, 

হত মাশী চরক! তোল।” 

শুথানকার উল্লেখযোগ্য বংশাবলীর মধ্যে প্রাজনমরীর বরেণ্য ঘবিকজ 
পণ্ডিত হণ্ডলীর মহিমান্বিত নামাবলী ও সংক্ষিগ্ত বংশ পরিচয়াদি ইতিপূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে । তথ্াতীত এখানকার গোস্বামী মহোদয়গণ শাস্তিপুর 
শ্ীজন্বৈত বংশের শাখা, ভক্ষশ্রেষ্ঠ হবর্গায় অ্রজানন্ম গোস্বামী প্রভুর বংশ, মণিপুরের 


উপস্থিত ৬ফাশীধাম-বাসী ওযা উপস্থিত হয়ি্তজাই নবস্ধীপের শ্রেষ্ঠ ল্মার্ত বজিয়া গণ্য) 
হ্রীজজিতমাব ভ্তাররক্র, প্রীতারা প্রসর চূড়ামখি, প্রীঅবিলাশ চত্রা ভারত, গ্রীআগুতোব তর্ক- 





চত্র তর্বরত্, শীণশিড্ষণ স্ৃতিতীর্ঘ, জীসতিফষ্ঠ বাচল্পতি, রতারকানাথ শিরোষণি, গ্রীকৈলাশচন্ত্ 
ফাব্যরত্ব, জীষাববচজ্র কাবা রগ, প্ীপ্যান্িলাল ভাখবতভূষণ, প্রীচতীতূষণ শান, ভ্রীঅহিতূষণ 
কাবাতীর্ঘ, জীহয়িপ্ কাব্য স্ৃতিতীর্থ,ব্বাধী প্রীশিবগোবিদ্য ভারতী, জীদাযোবর গোক্ষামী সাহিত্য 
দর্শনাচার্ধ্য ও ভীব্রজয়াজ গোস্বামী ব্যাকরণ-রত প্রভৃতি । 


নদীয়া-কাহিনী । ৩৭৩ 


রাজবংশ, কাংগ্তবদিক কূলোস্তব কীঘ্িমান ওরাল গাষ মহাশয়ের বংশ, রায় 
বাহাছুর স্বারকানাথ ভট্টাচার্ধের হংশ, বাধু তারিলীচরণের হংশ, প্রসিদ্ধ যাত্রাকার 
পণ্ডিত ৮মতিলাল রায় ও তৎপুত্র কৃতি ধর্দাস ব্যায় প্রস্ৃতির বংশ সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

এখানকার উত্রেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানখুলির যধ্যে নিয়লিথিতগুলি বিশেষ 
ভুষ্টব্য, খা _অত্রস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিডির চতৃষ্পাঠী সকল, »ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব 
স্থাপিত হরিসত। ও চতুষ্পাঠী, ৬পোড়ামা সিদ্ধের্বরী, ৮ভবতারণ ওভবতারিসীর 
মন্দির, » বুড়োশিব, ৮আগমেশ্বরী মাতা, »মহাপ্রতুর মন্দির, শ্রীবাস আঙ্গিন* 
প্রভৃতি । 

বিভিন্ন ষৈফব পাঠাবলী, এবং গঙ্গার পর পারস্থিত মান্নাপুর ও তথাকার 
শ্রীমপ্দিরাদি এবং চাদ কাজীর কবর । বন্্রাল দ্বি্বী ও সুবর্ণ বিহার ও ভত্রন্থ 
প্রাচীন রাজবাটীর লুগুপ্রায় ধ্বৎসাবশেষ। 

সভাসমিতির মধ্যে “বঙ্গবিবুধ জননী সভা” ও গক্ষাটাকুরী-বাসী স্বনাম-খ্যাত 
হাস্যরিক শ্রীযুক্ত ইন্্রনাথ বন্দ্যোপায়ের স্থাপিত ““নবন্ধীপ সমাজ” সবিশেষ 
উত্লেখযোগয । বক্্রবিবুধ জননী সভার পূর্ত্ব নাষ ষংস্কত বিদ্$-জননী সভা) 
ইহা প্রায় ৩* বৎসর পুর্বে মহেম্্নাথ ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ব এম, এ, ডি এল 
কর্তৃক স্থাপিত হয়। তখন ইহার সভাপতি ভুবনমোহন বিদ্যারণ্য, সম্পাদক 
সর্কেশ্বর সার্বভৌম ছিলেন। পরে মহেন্র বাবুর মৃত্যুর পর & সভা। বঙ্গ বিবুধ- 
ঘঅননী সভা নামে খ্যাত হয় এবং বর্তমান নদীয়াধিপতি মহারাজ ক্ষিতীশচক্র 
&ঁ সভ্ভার সভাপতি হয়েন। পরে সভাগণে সহিভ মহারাজের কতকগুলি 
বিষয়ে মততেদ হওয়ায় তিনি এ পদ ত্যাগ করিলে ৪1৫ বৎসর ইহা! স্থানীয় 
পণ্ডিতমগ্ডলীর সাহাব্যে রক্ষিত হয় তংপরে বঙ্গের দুকৃতি সন্তান হুপণ্ডিত, 
হাইকোর্টের মাননায় বিচায়পতি ীযুক্ক আশুতো মুখোপাধ্যায় «সরস্বতী, এম.এ 
ডি. এল, $ফ, আর. এস, ই, মহোদয় শী সভার সভাপতি হইয়াছেন। ইহার 
উদ্দে্ট, সংস্কত শিক্ষায় উন্নতি ও বিস্তার, উপাধি পরীক্ষায় উততী্ ছাত্রগণকে 
পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি । ইহায় বর্তষান সম্পাদক শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ স্ম্ৃতিতূষণ। 

* জীবাস আজিম পূর্বে পুরণগঞ্জের হন্ছিণ ভাগে সবাধী কলুর পৌতার ছিল, তথা হইতে 
গলার চড়া বর্তমান বাজারের পু উদ, তৎপর এখন যাঁারের দক্ষিণ অংগে স্থাপিত আছে। 


৩৭৪ নদীয়া কাহিনী । 


শীযুক্ত ইন্সনাথ বন্দোপাধ্যায় যহাশয়ের স্থাপিত নবন্বীপ সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্ট 
হিনূসমাজের সর্বাঙগীন সংস্কার সাধন ও ব্রাহ্মণেতর জাতির আধ্যাত্বিক উন্নতি 
সাধন । ইহার বর্তমান মন্ত্রী শীহবিদাস ভাত সিদ্ধাস্তা। 

নবন্ধীপের উৎপক্ন শিজ সামগ্রীর মধ্যে পিস্তল কাংস্যের সামগ্রী, মাচীর বামন, 


তুলসীর মালা প্রভৃতি উল্লেখ ঘোগ্য। 
নদীয়ার নিকটবস্তাঁ স্থান সমূহের যধ্যে মায়াপুর, স্বূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ 


ঘিশ্বপুক্ষত্িণী প্রভৃতি গ্রারগুলি উল্লেখযোগ্য । 

মায়াপূর--ইহা শীকফচৈতন্ক মহাপ্রভুর জন্মভূমি, বৈষবমতে অষ্ট ক্রোশ 
পরিমিত নবন্বীপ যগ্ডলের কেজ্রস্থলী শ্রীতীমহাপ্রভূর অপ্রকটের পর, নদীর 
গতি পরিবর্তনাদ্ধি নান! কারণে ইহা কিন্ছু কাল, পরিত্যক্ত পল্লী ন্যায় লুগ্ততাবে 
ছিল, কয়েক বৎসর হইতে তক্কশ্রেষ্ঠ শ্ীষৃক্ত কেদারনাধ দত্ত ভক্তি-বিনোন, 
ও অমৃতবাজারে স্বনামখ্যাত্ত, পরম ভাগবত শীমুক্ত শিশির কুর্মর ঘোষ ও নদীয়ার 
হবগীয় দ্বারকা নাথ সরকার রায় বাহাছুর ও দেশহিতৈষী বৈষ্ণব জমিদার শ্রীযুক্ত 
নফরচজ্র পাল চৌধুরী প্রসুখ গৌরতক্তবৃদ্বের ধত্বে ও পরিশ্রমে, ও হুধার্ত্িক 
সাহিত্যোৎসাহী,বদান্ত প্রবর ভগবন্তক্ত স্বাধীন ব্রিপুরাধিপতি স্বর্গায় মহারাজ গোবিন্দ 
হণ্ঘমাণিক্য বাহাছরের আর্থিক আনুকুল্যে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং 
শ্রীত্গোৌর ও বিস্ুপ্রিকার নিত্য সেবা! এখানে স্থাপিত হইয়াছে। এখানে 
শ্ীত্রীমহাপ্রতূর জন্মযাত্র। উপলক্ষে একটী মেল! হইয়া থাকে । এখানে বিখ্যাত 
চাদ কাজির সমাধির ধ্বংসাবশেষ হৃষ্ট হইর। থাকে । আশ্চর্যের হিষয় এখানে 
অদ্যাপীও অসংখ্য তুলসীবৃক্ষ হৃষ্ট হয়। উহা বিনা আয়াসে, আপনা হইতেই 


অন্বিয়া থাকে। 
যহেশগঞ্জ--খড়ির! (জলজী ) নদীর উপরেই স্থাপিত। উপস্থিত ইহা! একটা 


সুর পল্লী, অমিদায় নফর়চক্র পাল চৌধুরী ও ইংলণ্ড প্রত্যাগত কৃতবিদ্য ও 
স্থদেশহিতৈহী জমিদায় ধিপ্রধাস পাল চৌধুরী মহাশয়ের পিতা দ্বর্গীয় মহেশ 
হাবুর নামে স্থাপিত, এখানে বিপ্র্ধাস বাবু নূতন আবাস স্থান নির্মাণ করিয়া বাস 
কর্িতেছেন। এবং তিনি এখানে কল কারখানা স্থাপিত করিয়া, পাশ্চত্য বিজ্ঞান” 
সম্মত প্রখায় যাসনের কারখান! ও নদীয়! টেনারী নামে ঘুভোর কারখানা স্থাপিও 
করিয়াছেন। মেহেরপুর হইতে এই স্থান পর্যন্ত রেল খুলিবায প্রস্তাব হইয়াছে 
এই বেল গঞ্জ! পার হইয়া! কাটোয়া রেলের সহিত সংযুক্ত হইছে 


লদীয়া-কাছিনী । ৭ ৩৭৫ 


গ্বয়পগঞ্জ-জলঙ্গীর উপরে স্থাপিত, ইহা শিবনিবাসের অগগিদার স্বর্গীয় স্বরূপ 
চন্্ সরকার চৌধুরীর নামে স্থাশিত। ভক্তশ্রেষ্ঠ জীযুক্ত কেদারনাধ দত্ত 
ভক্তিবিনোদ মহোধয় গ্রথানে একটী আবাস বাটী নির্থাণ করিয়া হুরতি-কুঙজ 
নামে অভিহিত বরিয়াছেন। ও তথায় বৎসয়েরর অধিকাংশ সময়ে অতিবাহিত 
করিয়। খাঁকেন। 

বিবপৃক্করিনী--একটা ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও এখানে পূর্ধ্বে বু পণ্ডিতের 
আবাস-স্থান ছিল, এক্ষণে পণ্ডিতের সংখ্যা দিন দ্দিন হ্রাস হইতেছে । এক্ষণে - 
পণ্ডিত প্রবর হ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্্তিরত্ব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নুরেক্্নাথ তর্ক 
রত্ব প্রড়ৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

ভাজন খাট-_নদীয়া জেলার মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান; এখানে পূর্বে 
বহু বৈদ্যের বাস ছিল, এক্ষণেও বহু বৈদ্য এখানে বাস করিয়! থাকেন। বাই- 
উন্মা্দিনী প্রণেত! প্রেমিক কবি শ্বর্গায় কৃফকমল গোস্বামীর আবাস স্থল। 
এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে নিয়লিখিত মাহাত্বাগণের নাম উল্লেখযোগ্য । 
হুলেখক ও ছৃচিকিৎসক ডাক্তার ছুরেশ্রনাথ গোস্বামী, কবিরাজ জীশচঙ্ রায়, 


শ্রীচারচজ্র গোস্বামী, শ্রীনৃদিংহ প্রসাদ রার় এবং স্বনামখ্যাত শক্রগোপাল 
তটাচাধ্য ধাহার জন্ত নদীয়! গৌরবাত্ধিত। ৩ 


কুতিয়।। 


কুষ্টিয়া জেল নদীয়ার একটী অতি প্রাচীন ও বন্ধিষ্ঠ গ্রাম ন৷ হইলেও ইহা 
জন সংখ্যাধিক্যে ও বিস্তৃতিতে নদীয়া সর্ধপ্রধান মহকুমা। এখানকার 
অধিবাসীগণের ১৫ আনা ভাগ মুসলমান এবং কৃধিকার্ধ্যই তাহাদের প্রধান 
অবলম্বন। 

নবাব মুরশিদকূলির সময়ে বখন অগ্রস্বীপ গঙ্গার পূর্ব পারে আমিতেছিল, এবং 
পাটুলির রাজাগণের এলেফাধীন ছিল এবং বখন এখানকার শ্রী ঈগোপীনাখ জিউর 
মেলায় প্রতি বৎসর অন্যূন এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হইত, ভখন এখানকার 
এই অসাধারণ জনতায় পিষ্ট হইয়া কতকগুলি লোক প্রাণত্যাগ করে। এই 
সংবাদ নবারের কর্ণগ্পোচর হইলে, তিনি এইরূপ অকারণ নরহত্যার কুদ্ধ হই! 
যখন এ স্থানের জমিদারকে শাস্তি দিবার জন্ত, অ্াথীপ কোন্‌ জঙিদায়ের 





গু৭ন নদীয়া-কাছিনী। 


জনিদারী-ভূ ক. এই বিষয় জনিদা রগণের পক্ষের মোক্ষারদিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
তখন, কি জানি প্রভুর কি শান্তি হইবে মনে করিয়া উদ্ত জমিদারের মোজার 
অন্ঠান্ত মোক্তারগ্রণের সহিত একযোগে তাহার মনিবের নহে এই কথ ব্লায় 
হুচতুর নবন্বীপাধিপতির মোক্তার এই অপ্রত্যাশিত লুযোগ, কাতরকঠে, উহা 
সাহার অনিবের এলেকাধীন স্বীকার করিয়া, বখাধিহিত উ্কয় দানে নবাবের ক্রোধ 
শাস্তি করিয়া, চতুরতাহলে অগ্রত্থীপ প্রাপ্ত হইব! স্বীয় প্রভৃকে জ্ঞাপন করেন। 
_ ভখন রাজা, ভ্ীত্রীগগোপীনাথ জিউকে এইন্প অপ্রত্যাশিতরূপে বয় তত্বাধধানে 
প্রাপ্ত হইয়। আপনাকে সৌভাগাশালী যনে করেন এবং তাঁহার সেবার নিমিত্ত 
বর্তমান কৃঠিখবা ও শুদ্রিকটবর্তাঁ কতিপয় গ্রাম দেবসেবায় অর্পণ করেন ও এ 
সকল স্থানের নাম রাখেন গোপীনাধবাঙগ । এই গোপীদাখবাদই বর্তমান কালে 
কুটির । ইহা বর্তমান নদীয়! জেলার উত্তর সীমায় পল্মা নদীয় উপরে অবস্থিত, 
এবং জেলা ফরিদপুরঞ্ ও যশোরের সহিত সংগ্সিষ্ট ; সেই কারণে এখানকার 
ফোনও কোনও স্থানের অবিবাসীগণের বাগতন্বী পূর্ব্ব হঙ্গের অধিবামী 
গণের ভায়। ৃঁ 
ইহার এলেকাবীনে বে সমস্ত নদী আছে তাহাদের মধ্যে গড়,ই ও ফালীগন্গা 
প্রধান। 
ূর্সবন্ত রেলপথ সর্ব প্রপম এই কৃতি পর্ধাক্মই স্মাপিত। এই বেলন্থাপিত 
হওয়ার পর হইতেই এবং মহুকমা স্মাপিত হইয়! ইত বিশেষ সমজ্ক হইয়া উঠে। 
অধো এই কণিযাটকে সেপ্টার (090৮৩ ) করিঘা, পার্শধস্তৰ কয়েকী জেল! 
হইতে ছুএকটী করিয়া মহস্কুষ! লইয়া, উহাকে কৃতিয়। জেল! নামে একটা স্বতন্ত্র 
জেল! করিবার প্রস্তাব হয়; কিন্ত পরিশেষে সে সন্কজ পরিতাক্ত হয় । 
সমগ্র কৃতিয়ায় পাটের চাষের হিলঙ্ষণ প্রাসায়। নিজ কৃিয়ার কাপড় ও ছিট 
এক্ষণে সবিশেষ প্রপিদ্ধি লাত করিয়াছে। অবসর প্রা ভেপু্টী জালেকটর 
শ্রীয়ক যোহিনীমোছন চক্রবস্তা মহাশয়ের আত্তরিক বন্ব ও চেষ্টায় বিগত 
৯৯০৭ সাল হইতে এক লক্ষ টাক মূলধনে এখানে “মোহিনী গ্রিল” লামে একটা 


» বিগত ১৯১ সালের জাদুছারী যাহার কুটির! মহকুমা হইতে কতকগুলি গ্রা যার 
কির! জইয়া গবরণমেন্ট গেছেট ফির! করিব জেলার অন্তব সতী করিয়াছেন । 


রা 


নঙ্গীয়া-কাছিনী । ৩৭৭ 


কাপড়ের কল প্রতিষ্িত হইয়াছে । মোহিনী বাবুর তত্বাধধানে ইহ! পিন দিন 
প্ীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে । এই কলে কাপড় অন্তান্ত কলের কাপড়ের সহিত 
যেমন প্রতিযোগীতার শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তেঙনি মুল্যে অসাধারণ হুল 
হইয়াছে । ৫: ৃ 
এখানকার মধ্যে ভ্রষ্ব্য-_হাই স্ক,ল, কেনিম কন্সারণ বা! বেকীদালান 
নদীতট ইত্যাদি। | | 
কুষ্টিয়া মহকুমার অধীনে, উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রাম সংখ্যা অতি বিরল, ভঙ্গ 
উহারই মধ্যে কুমারখালি, আমলাসদকনপুর, ছে'উরিয়! প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রামের 
নাম উল্লেখযোগ্য । | 
কুমারখালি-_এখানে নবাবী আমলে একটী কাছারি ও ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর 
একটা ফ্যাকটারি ছিল শুন! যায়। বর্তমান রেল ষ্টেসনের সংলগ্ন যে একটী অবস্ব- 
রক্ষিত গোরম্থান দৃষ্ট হয়, উহা সেই কেম্পানীর আমলে স্থাপিত। এখানকার 
জমিদার কলিকাতার ঠানুর বাবুর! । হুপ্রসিদ্ধ কাঙ্গাল হরিনাথ এই স্থানে জঙ্থ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । বর্তমান কালেন্র লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত জলধর সেন 
মহাশয়ের নিবাস এই স্থানে এবং প্রসিদ্ধ এ্রতিহাসিক লেখক রাজসাহির প্রধান 
উকিল যুক্ত বাবু অক্ষপ্নকুমার মৈত্র মহাশয়ের জন্মস্থান ইহার সন্িকটবন্তাঁ।* 
আমলাসদরপুর-_ইহা৷ স্থানীয় জমিদার সাহ বাবুদের জন্কই প্রসিদ্ধ। 
ছে”্উরিয়াঁ_-এই গ্রামখানি ধর্ব-সংস্কারক লালন ফকিরের জন্ডই প্রসিদ্ধ হয়। 
সাহার চরিজ নানা অলৌকিক খটনাপূর্ণ । তাহার ধর্মমত অতি সরল উদ্দার 
ছিল। তিনি জাতিভেদের নিন্দা করিতেন এবং নিজে যদিও জাতিতে কাযস্থ 
(কুষ্টিয়ার নিকটবস্তাঁ চাপড়ার ভোৌমিক্থণের আত্মীয়) ছিলেন, তথাপি কেছ 
তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি স্বপ্রক্নত এই গানটা শুনাইতেন--- 
সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে ? 
লালন ভাবে জাতির কি রূপ দেখলাম না এ জনে । 
ু কেউ মাল! কেউ তছবী গলা, 
তাইতে তে। জাত ভিন্ন বলায়, 
 থাওয়। কিনব! আসার বেলায় 
| জাতের চিন্ক রয় কাররে ? 


শে নরদীয়/-কাছিনী। 

বি হু্বত ঘিলে হনব ঘুশমলান, 

নানীর তবে কি হয় বিধাৰ | 

গান চিনি--পৈত। প্রমাণ, 

ধাষনী চিন্গিস্কিসে য়ে ॥ 

জগৎ বেড়ে জেতের কথ, 

লোকে গৌরব করে যথা তথা, 

লালন সে জেন্ের হাত। 

ঘুচিয়েছে সাধ বাজায়ে। 
লালন নিরক্ষর ছিলেন। সহায় হুললিত পদাবলী তাহার হিঙ্দৃত্বের পরিচয় 

ব্দত। বৈষবদিগের ধরব মতের প্রতি সাহার স্বাভাঘিক অনুরাগ ছিল এবং 
শ্রীকৃ্ণকে কখন কখন অবতার স্বীকার করিতেন। ত্য ভাষ, সরল ব্যবহার, 
গাহার প্রবর্তিত ধর্টের মূল-যন্ত্র ছিল। ছেউপ্রিত! গ্রামে সাহার প্রধান আখড়া 
ছিল। প্রতি বৎসর শীতকালে তিনি তথায় একটা উৎসবের অনুষ্ঠান কত্পিতেন। 
ইস্ছার খিষ্য সংখ্যা গুন। যায় প্রায় দশ সহশ্র-প্রায়ই নিরক্ষর কৃষক। 
ইৎ ১৮৯১ খ্‌ টানে ১৭ই অক্টোবর শুক্রযার প্রাতে ১১৬ হতৎসম ব্যসে 
লালনের মৃস্থ্য হয়। 


নদীয়া সম্বন্ধে জাঁতব্য বিবিধ বিষয় । 

জেলা নদীয়া, বর্তমান প্রেসিডেঙ্গি বিভাগের উত্তর ও উদ্বর-পশ্চিহ লীষা 
নির্দেশ করিতেছে, এবং ২৪*,১১০%ও ২২০৫২৩৩+ উত্তর জ্যাটিচিউড. এবং 
৮৯৪২৪৪৯ ৮৮০১০৬* পশ্চিম লঙ গিটিউডের মধ্যে অবস্থিত । দ্ুলতঃ ইহ 
উত্তর সীমা 'জেল! রাজসাহী, পূর্ব্ব সীমা জেলা পাবদা! ও বশোহর, দক্ষিণ সীম! 
২৪ পরগণ! এবং পশ্চিম সীমা জেল! বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর- 
পশ্চিম সীম! ছেল! মুরসিদাবাদ । ইহার বিভতি ১৮৭১ সালে ৩৪১৪ বর্ণ বাইল 
ছিল, এক্ষণে উহা আরও কমিয়া দড়াইয়। হইয়াছে ২,৭৯৩ বর্গ মাইল। ১৭৯৫-৯৬ 
এবং ১৮০০ খ্টান্বে সমগ্র জেলায় গ্রাম সংখ্যা ছিল প্রায় ৬*৪১। ১৮৭ 
অব ছিল প্রায় ৩২৫০, ১৮৭২ অন্ডে আদমনমারীতে সংখ্যা ধীড়ায় ৩৬৯১। 
বিগত ১৯২ অন্ধে সংখ্যা ফাড়াইয়াছে ৩৪২০ ।% 

বিগত অষ্টাদশ শতাষী হইতে মৃঠিপাত করিলে, নঙীয়ায় যে গ্রাস-সংখ্যার 
ক্রমশঃ হ্বাস হইতে দেখা যা, উহার কারণ এই যে, বঙ্গদেশে ইংরাজ বিজগ্বের 
পর সর্বপ্রথম নদীয়ায় জেলা স্থাপিত হয়ঃ তখন ইহার আধুনিক চত্ঃপার্ 
সকল জেলার অনেক অংশ, বিশেষতঃ হুগলী, যশোহর ও মুর্শিাবাদের অনেক 
গ্রামই নদীয়ার অন্তর্গত ছিল; পরে সময়ে, সময়ে ইহার অঙচ্ছেদ করিয়া 
লইয়া চতুঃসীমস্থ জেলার সহিত ধোগ কন্িয়। দেওয়ার, ইহাঞ্জ আয়তন 
ক্ষুদ্র হইয়া গড়িয়াছে। ১৭৯৩ স্বষ্টাযের জা সেপ্টেম্বর হশিবুহাট ও 
তৎসংলগ্ন বহস্থান নদীয়া হইতে বাহির করিনা বশোহরে যুক্ত করা হয়। 
& বৎসর ওঁ তারিখে মৌজে আনারপুর নদীয়া হইতে বাহির রিতা ২৪ 
পরগণায় যোগ ফর হয়, & বৎসর ২৯শে আগ স্বরূপপূর ও পরানপুর লইয়া 
যশোহরে যোগ করাহয়। এইরূপ +১৯৫ খু্টাঝে ২রা অক্টোবর নদীয়ার বহস্থান 


* 86068) 1453 ৬০০৫ এর ২৬৪৭, ২৭৯০১ ২৭৯৩) ৩৭৬৮, ৩০৭৪, ৩১৪৭ টাল 
এবং ৩৭৮৭) ৩৭৯৭, ৩৮৯৩--৯৪, ৩৯৭৪--৭৫, ৫০৮৩, ২১০৭১ ৪১৮৬, ৫২১৭, ৫, ৫8৭৭১ 


৫৮২৭, ৫৮৭০, ৫৯২৯, ৫৯২৭, ৫৯৩৮, ৬১৭৮ প্রভৃতি সংখ্যক পঙ্জের হল পাজি ্ট করিতে 
যার পরিছাণের হস বৃদ্ধি উল্ধ হইবে | 


৩৮৩ নদীয়া-কাহিনী। 
বর্ধমান ও হগলীর অন্তর্সত করা হয়। ১৭৯৬ থ্‌ ট্টাঙ্বে ১৯শে জানুয়ারী নদীয়ার 
বহুস্থান মুর্ণিদাধাদের সামিল করা হয়। ১৮৩৪ থৃষ্টান্বে ইহা! হুইাতে অনেক 
গনি পরগণা বাহির করিয়া! লইয়! বায়াসঙ জেলা গঠন করা হয়) ১৮৬১ ধ্‌ষ্টাবে 
পর্যন্ত বারামত এরূপ অর্থ জেলা! ছিল ও তথায় একজন জয়েন্ট ম্যাভিটেট 
খাকিতেন। ১৮৭২ অব আঘমহুমারীর দ্বিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে দেখ! যায় 
গে, সবডিত্ভিজন বনগ্রাম তখনও পর্ধ্যস্ত নদীয়া জেলার অন্তঃগত ছিল। পরে ১৮৮২ 
অঙ্কের ১লা স্ভুন তারিখে উহাকে জেলা যশোহরের অধীন কর! হইয়াছে। 
উপস্থিত কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাখাট এই পাঁচ 
অবডিভিজন লইয়া! নদীয়া জেল! গঠিত । ইহার মধ্যে কঞ্চনগর, জেলার রাজধানী 
ও সদ্বর। কধিত আছে এখানে ১৭৭২ অন্দে প্রথম জজ ও কালেক্টরী আদালত 
স্থাপিত হয় । 

১৭৯৩ অন্কে সমগ্র জেলায় মোট একটা দাওয়ানী আঙালত ও একজন মাত্র 
কতেনেন্টেড অফ্কিসর ছিলেন ; ১৮** অন্বে ৩৯টী আদালত ও ২ঠী ইংরা্গ 
কভেনেন্টেড অফিসর ছিলেন। ১৮৮৩ অন্ে ২৬ুটী ফৌজদারী আদালত 
(ঃনারারী বেঞ্চ লইয়! ) এবং ১৮টা দাওয়ানী (রাজ স্ব সম্বন্ধীয়) আদালত এবং 
৪ জন কতেনেণ্টেড অফিসর ছিলেন? 





নর্দীয়ার নদী । 


নদীয়া জেলায় জনেক গুলি নদী বর্তমান আছে। ইহাদের সকল গুলিই পদ্মার 
শাখা। পন্থা, যে স্থান হইতে জালাঙ্গী নদী বাহির হইয়াছে, সেই স্থান হইতে 
পুর্বুখে কুতিয়া পর্ধযস্ত যাইয়! নদীয়ার উত্তর সীম! গঠন করিয়াছে । আলাজী 
বা খড়িয়া পত্ব/ হইতে থাহির হইয়। নানাক্ষপ বক্রগতিতে নদীয়া জেলার উত্তর 
পশ্চিম সীম! দিয়! প্রবাহিত হইয়া কফনগরের তলদেশ গিয়া নবদ্বীপের পাদচুগ্ধন 
করিয়া নবহীপ তলদেশবাহিনী ভাগীরখীর সহিত খিলিত হইয়াছে। * ভাগীরখী 
মুর্িধাবাদ জেলায় হু"ডী খানার অন্তপ্্ত ছাপঘাটী গ্রামে মূল নদী হইতে বিছ্ছি 
হয়! কিরদ্দ যর আসিয়া বিধুপাড়ার নিকট মুর্শিধাবাদ জেলা ত্যাগ করিয়া টি 
নিয়ে জালালীর সহিত মিলিত হইক়্াছে। এই ভাগীরথী জালাদীর সঙ্ষম ছা" 


নধদীয়/-কাহিনী । ৩৯১ 


হইতে ইতরাজগণ বক্ষিপযাহিনী ভাগীরখীর “হুগলী রিভার” লাম ছিয়াছেদ। 
পন্ার যে স্থান হইতে জালাী বাহির হইয়াছে, তাহার প্রায় পাঁচ ক্রোশ দিয় 
দিয়া মাধাতাঙ্গ! বা ছালুই বহির্গত হইয়া প্রথমে জিপ পূর্ব মুখে পরে কিযন্দ.র 
আনিয়! দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাধিত হইয়! কৃষগঞ্জের তলদেশে আসিরা দ্বিধা 
বিতক্ক হইয়াছে ও হুই মুখ ছুই নামে ছুইদিকে প্রবাহিত হুইঙ্লাছে। এই ছই 
শ্রোতের একের নাম চুর্ণা, অপরের নাম ইছামতী । চূর্ণ কৃষগঞ্জ হইতে 
ধক্ষিণ-পশ্চিম মূখে মামজোয়ান, রাপাঘাট হরধাম প্রতৃতির ভলদেশ দিয় প্রবাহিত 
হইস়া শাস্তিপুর ও চাকদহের মধ্যবনধী হুগলী রিভারে পতিত হইয়াছে। ইছামতী 
প্রধানত যশোর ও ২৪ পরগণ! দিয়া প্রবাহিত। ভৈরব নঙ্গের উত্তরাংশ 
জালাঙী হইতে বাহির হইয়! মেহেরপুর প্রভৃতির তলদেশ দিয়া, কাপাশভাজায় 
নিকট মাধাভাজার সহিত মিলিত হইয়াছে। মাখাভাঙ্গ৷ হইতে চাদদপুযের নিকট 
কপতক্ষ (কপোতাক্ষ) ও জমানপুরের নিকট পাঙ্ামী বা কুমার নদী বহির্গত 
হইয়া জেলা যশোহরের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। 

এই সকল নদীর মধ্যে ইতরাজদপ্তরে ভাগীরঘী, জালাঙ্গী এবং মাধাতাছ! 
প্রধানতঃ নদীয়ার নদী নামে খ্যাত। পুষ্বকালে এই সকল নদীই দেশদেশাস্তরে 
ধাইবার একমাত্র উপান্ব ছিল এবং দেশের অন্তর ও বহির্ধ্বাণিজ্য বিস্তারের 'এক 
মাত্র উপায় ছিল। জানিন! ভারতের কি পাপে আছ সেই সকল স্বভাবজাত। 
আোতন্বতীর এই অভাবনীয় ছুর্দশা। পুর্বে যে সকল নদী দিয়! হুবৃহৎ 
জলযান ওঘর্ণবপোত সকল অবাধে গতায়াত করিত, বে শাস্তিপুরের কুচী 
হইতে হুতা, বস্ত্র এবং বহুল পরিমাণে মধ্য এবং মালদহ, মুকমুধাবাদ প্রতৃতি 
স্থান ষকল হইতে রেশমী শৃক্ষম বস্ত্র, চিনি চাউল প্রভৃতি এবং নদীঘ়্ার ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত শত সহত্র কুঠীহইতে নীল সংগ্রহ করিয়া হুবৃহৎ অর্ণথপোত সকল 
সব্ধদ! গমনাগমন করিত, আদ সেই সকল নদী নান! কারণে কোথাও বদ্ধসলিলা, 
কোথাও ক্ষীণ-কলেবরা, কোধাও হুক রজত ধারার ভায় মৃহ হইতে মৃহতর 
গতিতে বহমানা। এমনকি যে ছুই একটা নদীতে সমস্ত বৎসর ধরি! কিছু জজ 
থাকে, তাহাতেও গ্রীদ্বকালে স্কুত্ব স্কুত্র তরণী চালদ! কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। 
গব্ণমেন্ট প্রতি বৎসর জালাঙ্গা ও মাথাতাঙ্গ। নদীতে খ্রশ্রোত প্রবাহিত করাইহার 
অন্ত বু অর্থ হার করিয়াছেন এবং করিতেছেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন 


২৩৬৮২, নদীয়া-কাছিনী । 
ফল হয় নাই হাহইতেছে না। এই হ্যন্দিত অর্থ সংগ্রহের দিমিও গবর্ণমে্ট 
নদীয়া জেপার তূই স্থানে “টোল” হ! চলিত নৌকার উপর কর ধার্য কদ্িয়া। উহা 
সংগ্রহের নিহিত আন্ত স্থাপনা করিয়াছেন। ১ম নবস্বীপে গঙ্গা জালামী সঙ্গমে; 
হয কৃফগঞ্জে, যেখানে মাখাভাঙগ। চুর্ণা ও ইছামতী নামে ছুই মুখে প্রবাহিত 
হইয়াছে । ১৮৬১ অন্থ হইতে ১৮৭* অন্ধ পর্যন্ত এই দশ বৎসরে নদীয়ার 
নদী সকল হইতে মোট ২৪৯,৬৬২ টাক! চার্জি আন! আদায় হয়) উহা হইতে 
অর্ধ কারণে মোট খরচ হয ১৪৫,০৯৪ টাক। চারি আনা এবং বত্রী ১০১,৫৩৮ 
টাক! খণাটী রাজন্ব আর ছুইয়াছে। 

এই সমস্ত নধীর উপর পূর্বে ধখন রেলপথ পির্মিত হয় নাই, তখন বহু 
স্থানে গঞ্থ ও নৌকায় আড। বর্তষান ছিল। সেই লুণ প্রায় গঞ্চগুলির 
ষধ্যে হৃখ-সাগরের গঞ্জই ধিশেষ জমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে গঙ্গা অতিশয় 
বিস্তীর্ণ ছিল এবং অনেকগুলি নীলকুচী ইছার উপর ছিল; তন্মধ্যে প্রধান 
ছিল (ভুভু ব্রা) সাহেবের কুঠী।* প্রথম খন সুনসেফী আদালতের 
কৃষ্টি হয়, তখন এখানে উলায় এবং নাষজোয়ানে রাশাঘাট সবডিভিজনের 
প্রথম মুনসফী জাঘালত স্থাপিত হয়। হুখ সাগরের আদালতে জভ্‌ 
ছোসেন সাম সাহেবের নাম পাওয়! বায়। অন্তান্ত স্থানের গঞ্জ গুলি এখনও অতি 
হীন অবস্থায় বর্তমান আছে; তন্মধ্যে নিয়লিখিত গঞ্চ কয়টা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধি- 
শালী । তাগীয়ধীর উপর কালীগঞ্জ ও নববীপ, হুগলী রিভারের উপর শাম্তিপুর ও 
চাকদছ। জালাম্বীর উপর করিষপুর, চাপড়, গোয়াড়ী-কৃছ্চনগর, দ্বরূপগঞ্জ। 
ছাধাতাঙ্ধায় উপর মুলিগঞ্জ, দাযুরহদা, কৃফগঞ্জ। চুর্ণার উপর হাসখালী ও 
স্বাশাছাট। পাছলী হ! কুমারের উপর আলনভাজা!। পদ্মার উপর কুতিয়া অবস্থিত। 
অন্যাপি এই সকল গঞ্জে কিৎপরিষাণে ধান, চাল, সয়িহা, ওড় ও পাটের 
আবদানী রগানী হইয়া থাকে। 


50৫5, চস ৪55 অপজণে সযুরোটা হই হাডাইখাছিলেন। এই জর্জ 
খ্যারেটোর হুখসাগরে একটি দু ফের! ছিল। 1.৫ 0/%৩ যখন পলাশী বিজগ্ে এই হুখ 
সাগরের তলবাসিনী গর দিয়! গিয়াছিলেন, তখব ব্যােটো হার সম্মানের জন্য কামান 
ছানিযাছিন। রাশ বা ভাবির 02৩ পাপী হের পর প্রান কালে এই 
ছুহা কেলাটা ধসে করিয়াছিলেন । 





নঙ্গীয়া-কাহিনী। ৮৩ 


গ্রই সকল বহত! নদী ব্যতীত নদীয়ার আর কতকগুলি নদী আছে, বাহার 
পুর্ব যেগবতী শ্রোতস্থিনী ছিল, এক্ষণে হয় বন্ধ-সঙ্গীলা, ন৷ হয় শুদ্ধ অবস্থায় 
পরিণত। ইহার! বর্ধাকালে বিস্তীর্ণ বিলের আকার ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ১ম কৃ্ণনগরের অনতিগূরে স্থিত অঞ্জনা। ইহ! পূর্বে জালার্থী 
নিঃক্কত ক্ষুত্র কলেবরা স্বন্ছসলিলা শ্রোডশ্থিনী ছিল। কথিত আছে, নদীয়। 
রাজবংশের পূর্ব পুরুষ, কৃফলগর স্থাপত্থিত। রাজ! কুজের সময়ে ১০৮৭ ছিজরি 
বাঁ ১৬৭৬ খু ্টান্বে কতকগুলি দুসলমান সৈনিক পুরুষ গই জলপথে অঙ্কন দির, 
যাইবার সময় কুজের দৌহারিকগণের সহিত বিবাদ করে; তাহাতে উভয় পক্ষের 
একটা ক্ষত সংঘর্ষ হয়; এই কারগেনকুদ্ধ হইয়। রাজ! কু পরবর্ধেই অঞ্জনার গতি 
রুদ্ধ করিদ্বাছিলেন। ২য়--কাচিকাটা! নদী ইহারই উত্তরে হৃধিখ্যাত কাচিকাটা 
কনৃসারণ নামীয় নীলকুঠী স্থাপিত ছিল। ঙ্রু--রাণাঘাটের উত্তর এবং দক্ষিণ 
পু্র্বদিক বে্টন করিয়া যে ছুইচী জলহীন খাত বিষ্যমান রহিয়াছে, এবং বাহার! 
বাচকে! ও হাঙ্গরের খাল বলিয়। খ্যাত,--বাহার! বর্ধাকালে অধ্যাপি নষীর আকার 
ধারণ করে, তাহা পুর্ষে চুর্ণা নিংক্ষত ছুইটা কু শ্রোতন্বতী ছিল। রাখাখাটের 
এক মাইল উত্বর-পূর্ষে্ব বাচকোর উত্তর কুলে স্থিত নৌকাড়ি বলিয়া একখানি 
ধহ পুরাতন ক্ষুস্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। গ্রামখাগির নাম হইতেই উপলন্ধি 
হইবে যে, ইহা পুর্ববকালে নৌকার আড়ি বা নৌকার আভ্ডা ছিল। এই গ্রাম 
খানি বু পুরাতন, এমন কি ৫1৬ শত বৎসর পূর্বেও যে ইহ! বিদ্যমান ছিল 
তাহার নিদর্শন প্রাণ্ড হওয়া বায়। এ্রত্রচৈতন্ত লীলার প্রধান নায়ক শাস্ধিপূর- 
বাসী শ্রীঅস্বযৈতাচার্ধয প্রভূ ( ১৪৩৪ স্বষ্টাঞ্ষে ) এই গ্রামে স্বিতীত্ববার দ্বার পরিগ্রহ 
করেন। এ বৃত্তান্ত অধৈত মন্ধল লেখক প্মতু ক্ানদাস বিশদ্দ ভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন! | | 

এইরূগে দেখা যাইতেছে সে কালে এই হাচকোর খাল বহতা ছিল এবং 
ইহার উপরিস্থিত কষুত্র গ্রাম খামি তখনও নৌকান্তি বা নৌকার আড। ছিল। 
এই ক্ষ খাত যে মহারাজ ভৃষণচশ্রের সময় পধ্যন্ত যে প্রবাহ ছিল ভাহারও 
প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ মহারাজা কৃফচত্রের জীবনীতে আমরা দেখাইযাছি 
যে তিনি এই গ্রাম দিয়! মৌকাধোগে গন কালে এই লৌকাড়ি প্রাহের কোন 
অনুষঠ ব্রান্ধণ কন্তাকে জলক্বৌড়া। কালীন দর্শন করিয়া ভাহাম়্ কপ আন 
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হুয়া তাহাকে বিহাহ কর়েন।  হুতরাৎ দেখা যাইতেছে যে বহারাজ ক্ফণচন্তরের 
সময়েও অর্থাৎ ১৭১০ থ্‌ উাহোও এই নদীটী যহতা ছিল। 

এই সকল শ্রোতোস্থিনী বা শ্রোতোহীনা বা খাত মাত্রে পর্ধ্যবসসিতা নদী, 
গঙ্গা ও অন্তান্ত নদীসকল বহু পূর্ব্বকাল হইতে বছরূপে গতি পরিবর্তন করায় ন্দীযার 
ধহু স্থানে বহু খাত হৃষ্ট হয়। বর্ধাকালে প্রোয়শঃ এগুলি এক একটী নদীর 
আকার ধারণ করে। এতত্যতীত নদীয়া জেলার আধুতনের মহিত তুলনা করিলে 
এরস্থানে বত শ্বাতাখিক খাল, বিল ও জলাভূমি দৃষ্ট হয়, নিয় বঙ্গের আর কোনও 
জেলায় এরূপ নহে। গ্রই সকল ধিল ও খালেষ মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটী 
সর্মধিক বিখ্যাত; এই সকল বিলে প্রতি বৎসর অনেক সাহেব ও বাবু ্ষ 
শিকার করিয়া থাকেন। 

১ম। কৃফলগর সঙ্গর সঘভিভিজনের অন্তপ্পত-_-হাড়খাপি বিল, হীসাডাঙ্গা 
হিল, উহ্ৎপুর বিল, ভাললের হিল, দোগান্তীয়ার বিল, নোয়ালদহেত্ব বিল, কদিন 
বিল, জাইদ বিল, পলদার বিল। 

২য়। রাণাখাট সবডভিতিজনের এলেকার়-স্যাগদ্ষেধী খাল, হরিপুর ধান, 
নিঝোর খাল, তারাপুর বিল, আঙঙাব বিল, প্রিরনগরের বীওড়, চামটার বিল, 
স্লাকড়ির বিল, পৃমুলি বিল, চিনিয়ালী হিল, বসুনার খাল । 

শয়। যেহেরপুর সবডিভিজনে--কলমায় বিল, পদ্মায় বিল, কাজল! বিন, 
জিনদণ্ডর খাল, নাটোর হিল, ধামদর বিল, মান্দিয়! বিল। 

গর্থ। চুয়াডাঙ্গা সঘভিভিসনের এলেকায়--রায়সা বিল, দলকা বিল, সোনা" 
গাড়ী বিল, পুরাপাড়! বিল, এলার্বী বিল, কমলদর় ধিল, ভালযেড়ের বিল, গর 
ঝাষগাড়ী হিল। 

৫ম। কুতিয়া সবডিভিজনে-আমলার বিল, ভালবেড়ের বিল, বাবার বিঃ 
যোয়ালিয়ার বাওয়, মহেশ কুতুয় ভাষোশ) কোচে। ভাঙ্কার ভামোশ, খোলার 
ভাষোশ। 

এই সকল নদী, খাল, বিল প্রস্তুতি জলকয় হইতে মৎস্য ধয়। একটা প্রধান 
হাবসায়। কিন্ত মৎস্োর লংখ্যা ফ্রুমশঃ থা হইয়া যাইতেছে, অধুনা গব্ণমেী 
এ বিষয়ে বনোযোগী হইয়াছেন এবং কিসে মং স্যের চাষ ভালকূপে করা বাইওে 
পায়ে, তাহার ধিষয়ে নানায়প জনগন! কানা করিতেছেন। নদীন্বার হিল খানে ও 
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নদীতে সাধারণত; নিলিখিত মংস্যগুলি পাওয়া যায়,ই, কাতলা, বৃগেল, 
কালবোস, খুয়র, জিওল, কৈ, ইটে, মার, দোল, চিৎড়ী, পাঁকাল, আড়, বোয়াল, 
ডা, পুটী, টেম্ড়া, চেলা, বেলে, চিতল, চাদা, ট্যাপা, শঙ্কর, জাটা, হান্‌, 
কাকলে, তোড়া, খলসে, মেতিচিঙ্গড়ি, ইলিস প্রস্তুতি । 





নদীয়ার রাজপথ । এ 


অন্তান্ত জেলার আয়তনের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র নদীয়া জেলায় যত নদী, 
বাজপথ, রেলওয়ে প্রতৃতি যাতায়াতের হুযোগ দুষ্ট হয়, নিয়বন্গের অন্ত কোন 
জেলায় তদ্রুপ দেখা যায় না। যদিও পূর্বকালে নদীয়ার অন্তর ও বহির্বাণিজ্য 
প্রধানত: জলপথেই চলিত, তথাপি বাণিজ্য কার্য ও গমনাগমনের ুবিধার জন্ত 
মুমলমানদিগের সময়ে এদেশে বৃহৎ বৃহৎ শুপ্রশস্ত রাজবর্্ব বিদ্যমান ছিল। 
১৬৫০ খু ষ্টাবে প্রকাশিত একখানি মানচিত্রে বঙ্গের কয়টা প্রধান প্রধান রাস্ত। লক্ষিত 
হয়; তন্মধ্যে নিক্নলিধিত বাস্ত।টী নদীয়ার সহিত সংশগ্রিষ্ট দেখা যায়। যেস্থানে 

ভাগীরথী ও পদ্ধ। পৃথক হইয়াছে, পাটনা', স্বজের ও রাজমহল দিয়! সেই হ্ছান 
পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আসিয়া চুইটা শাখায় হিভক্ত হুইয়াছে। একটী মুকমুদাবাদ, 
পলামী, অগ্রন্থীপ, বর্ধমন ও মেদিনীপুর দিয়া কটকাভিযুখে গিয়াছে, জপরটী 
পদ্বার দক্ষিণ ধার দিয় কাত,বাদ ( ফরিদপুর ) পর্ধ্যস্ত যাইয়া ঢাকার অভিযূখে 
গিয়াছে। জেমস্‌ রেনেল্স কৃত ১৭৭৪ খুষ্টান্তে প্রকাশিত ডেস্ক্রিপজান অব. 
রোড্স্‌ ( 1)95020600 0£ [১০৪৫৪ ) নামক গ্রস্থেও আমরা এই রাস্তাটা 
উল্লেখ দেখিতে পাই; ভাহাতে মেদিনীপুর হইতে বর্ধমান দিয়! নপীয়! পর্য্যস্ত 
রাস্তাটীর উল্লেখ আছে। পরবর্তাঁ কালে অর্থাৎ অক্লাদশ শতান্বীর মধ্যভাগে 
ইতরাজ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তীকালে রেনলসের ্যাপ অব. 
বেলে, নদীার মানচিত্রে আমরা নিয়লিধিত' স্থানগুলি উল্লে খযোগ্য ও বড় অক্ষরে 
: মুষিত দেখিতে পাই। ১ম। কৃষ্ণনগ্রর--এস্থানে নদীয়ার রাজাগণের বাসন 
বলিয়া একটা মন্দির ুড়া্ারা চিহ্ছিত করা আছে (২) পলাসী-_নযাুষ ছারা 
চিহ্ছিত। (৩) অপ্রন্থীপ__জগীয়বীর পূর্ববপারে অবাস্থিত। (8) ্বীণ 


৫১ 
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৫) 'শিবনিযাস--ইহাও বাজ! কৃষ্চন্ত্রের অন্ততম রাজধানী বিধায় বড় অক্ষরে 
মুদ্রিত । ৬) শাস্বিপুর (৭) শ্রীনগর -শুঙগানীস্তন নদীয়া! ও রাজসাহির সীমাস্ত 
প্রদেশে অবস্থিত। 

এই সকল প্রধান প্রধান স্থানগুলিকে সন্বদ্ধ করিবা দিয়লিখিত প্রধান 
রাজবস্ব গুলি অস্ভিত দেখা খার। 

»১। কৃষ্ণনগর হইতে শাস্তিপুর-_ইহা নবন্বীপাধিপতি রাজা রুদ্ডের নির্মিত 
(২) কৃফনগ্রর হইতে শিবনিবাস। (৩) কৃষনপর হইতে বাপাদ্াট, শ্রীনগর, 
মঙ্লিকপৃকুর, বরানগর হইদ্বা কলিকাত1। (৪) শিবনিবাস হইতে রাণাখাট দিয়! 
বারাসাত । (৫) শিবনিবাস হইতে বনগ্রাম বিকড়গাছা এবং (৯) শ্রীনগর হইতে 
ষনগ্রাম। 

বর্তমানকালে ১১৬টী সাধারণের অর্থে চালিত রাস্তার যধ্যে নদীয়ার নিয়লিখিত 
রাস্তাগুলি উত্লেখযোগ্য। 


কফ্নগর হইতে শান্তিপুর রঃ দৈর্ঘ্য ৯ মাইল। 
ভকনগর হইতে কৃষগঞ্জ পরাস্ত ... 5) ১২ ০) 
কৃফলগর হইতে নদীয়া নর 2 ৬ 2 
কষ্নগর হইতে মেহেরপুর. ... ২৫২ ০ 
কৃফনগর হইতে রাণাতাট দিয়া জাগুলি (পূর্বে এই 

রাস! দিয়া সৈ চলিত) 5? ৩২ 


চাপড়! হইতে তেহাডী ( ০ 9. ৯৪ » 
মেহেরপুর হইতে রামনগর রেলট্েসান 2০ বই ও 
কফনগর হইতে বগলা রি ০ ৯৯ 


ফফ্নগর হইতে বহরমপুর .* » ২৮২ 
চাকমছু হইতে হুখসাগয়. .+** 9 ৬ ৪ 
সাখাধাট হইতে ধনগ্রার ৪৬৩ 59 ও 5 
রাখাখাট হইতে শান্তিপুয় **' ৮$ ৪ ” 
জা রেল ট্েসন হইতে কিনে € বশোহর ) ২২ 


নদীয়|-কাছিনী'। ৩৮শ 


জুতিয়া হইতে ছাদপুর রা মা সু 
কৃষ্গঞ্জ হইতে কোট চাদপুর ... ২০ 9 
কষ্নগর হইতে শিবদিবাস: ... ১১ ১৪ ১. 
তেহাটা হইতে দেখ্গ্রাম দিয়া কাটোয়া » ২৫২ রঃ 
ভেড়ামারা হইতে শিকারপুর ... ১৬ ০ 
কুষিয়া হইতে কুমারখালি দিয়া সিমলা », ১৩  ». 
দর্শনা হইতে কাপাসডা্গা দিয়া কেদারুগঞ্জ ) ১৭ ৮7, 
পলাশী ষ্টেসন হইতে পলাশী মনুমেন্ট ১ ২ 2১- 


কুফনগর হইতেপলাশী **. ১৮ ২৮% 





আদম মুযারি। 


ইত্রাজ-রাজ আমাদের দেশে ফে সমস্ত কল্যাণকর বিধানের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন, তন্মধ্যে আদমনুমারী প্রধা অন্ততম । এতন্বারা আমর! আমাদের দেশের 
লোক-সংখ্যা কত, গৃহের সংখ্যা কত, কোন ধর্মাবলম্বী লোক কত, উদ্ভাদের 
মধ্যে শিক্ষিত কজন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অশেষবিধ সংবাদ. জানিতে পারিয়াছি 
এবং প্রতি দশম বৎসরে রূপ গণনার নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ায় উ সময়ের মধ্যে 
উক্ত সংখ্যাগুলির হাস বৃদ্ধি কিন্ূপ হইতেছে, তাহা! আনিয়া দেশের অবস্থা 
বিশেষরূপে অনুধাবন করিতে পান্ধিতেছি। ১৮৭১ খ্বষ্টান্বে প্রথম বখন উক্ত 
নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তখন জনদাধারণ ইহার উপকারিতা সম্যক উপলদ্ধি করিতে 
ন। পারিয়। নানারূপ আপত্তি উত্বাপন করে এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ আবার 
বুঝি কোনও রাজকর ধার্ধ্য হইবে, তাই এইব্প মানুষ গণন। হইতেছে মনে করিয়া 
বিশেষ অসস্তোষ প্রকাশ করে। ফলে মে বংসর- আদমহমারী ঠিক ষনোমত 
হয় নাই। হান্টার সাহেবের পরযািস্টীকাল একাউন্ট অব. নদীত্বা” পাঠে জানা 
বায়যে সে বৎসর নদীয়ার জনলাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া! এই প্রধায 
বিপক্ষে ঘণ্ডায়মান হয়, তখন এখানকার কোনও হুশিক্ষিত চতুর 
জমিদার মহাশয় লোককে নানায়পে উহায় প্র অর্থ যুবাইতে চেষ্টা করেন্ট 


কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য ল৷ হইয়া শেষে এই বলিয়া সকলকে আশাহত করেন 
যে “মহারাহীর দ্বিতীয় পুত্র এ বেশে শুতাগমন করায় মহারাশীর আদেশে বাক্ছলার 
সকলকে একদিন সন্দেশ প্রস্ৃতি নানা উপাদেয় মিষ্টা্গ বিতরণ করা হইবে, তাই 
ধার ঘরে যে কয়জন লোক আছে, সরকারে লিখ ইয়া দিলে তাহাকে সেই মত 
মিষ্টান্ন দেওয়া] বাইবে।” এই মহা লোভনীয় আশ্বাম বাক্যে নাকি দলে দলে 
আসিয়া বিনা আপত্তিতে আপনাদের বখাবখ সংখ্যা নির্ধ।রণ কছিয়! গিয়াছিল; 
কিন্ত অনেকে তখাপি নালা কুসংস্কারের বশে আপনাদের সংখ্যা গে'পন 
করিয়াছিল । 

এই ভ্বাদমহ্মারীর রিপোর্টে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি একেবারে বখাবখ না 
হইলেও, অনেকটা প্রকৃত এখং ইহার উপর হ্বিশ্বাস স্থাপন করা ধাইতে পারে। 
বিগত চারি হারের আদমহ্্রমারীর লোক-সংখ্যার প্রতি তৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় 
যে, ১৮৭২ অব অপেক্ষা ১৮৮১ অকে লোক সংখা! বৃদ্ধি হইয়াছে । কিছ ১৮৭২ 
অন্ধে প্রথম লোক গণনা হওষায় সে বংসরের গণনা ও তালিকার শ্বতই বহু 
ক্রটি ও ভ্রম সংঘটিত হইয়াছিল ; হৃতয়াৎ ১৮৮১ অন্মের সংখ্যাই বধার্থ বলি 
ত্বীকার করিতে হয্ব। পরে ১৮৯১ অন্ধের গণনায় দেখ! বাক্স যে, পূর্ধ্ম বারের 
গণনা অপেক্ষ। এইবার ১৮,৯৮৭ জন লোক কহিয়! বায়। পঞ়্ে যিগত ১৯*১ 
অন্বের গণনার ১৮৯১ অফ্ের সংখ্যা অপেক্ষা ২৩৩৮৩ জন বৃদ্ধি পাইয়ছে; 
অর্থাং ১৮৯১ অন্দের যে সংখ্যা কিয়! গিয়াছিল তাহা পুর্ণ হইয়াও মোট ৪৬১৬ 
জন বুদ্ধি পাইদ্থাছে। কিন্ত অধুন। রেল প্রস্থৃতি গমনাগমনের হুযোগ হওয়ায় যত 
সংখ্যক বিদেশী এদেশে আমির! পড়িয়াছে, হিশেষতঃ নদীয়া অগণিত ইটখোলায়, 
রেলের বিভিন্ন কাধ্যে পোষ্ট আফিষের় সহ ব্যাপায়ে, নান। কল কারখানায়, 
সাধারণ ভৃত্যের, বেহার়াহ়, পাচকের ও গ্বারহানের এবং পুলিশের কাধ্যে, নৌকা- 
বাহী যাঝীর কার্যে, ৯টী খিউনিসিপালীটায় শত শত মেখর ও ধাক্ড়ের কার্যে 
কন্ট্রাকটায়ের ঠিকাদারের কার্যে এবং নহীয়াক্জ ধাজারের শত শত বিপরীতে এবং 
কোথায় নহে, যেকপ উড়িয়া, খোউ? বিহারী প্রভৃতি মহত সহজ বিদেশী ব্যক্তির 
সমাগম হইয়াছে ভাহাতে নধীয়ায় আমির জল সংখ্যা যে কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায় 
নাই, পর দিস দিল ডা হইতেছে, কহ সপ উপগ্ধি হইবে রধর্ণমেন্টের 
এ বিষয়ে তরি আড় হওয়া প্রার্থনীয়। 


নন্দীপ্লা-কাহিনী। ৩৮৯ 


নদীয়ার বিস্তৃতি ২,৭৯৩ বর্গ মাইল। ইহাতে ৯টী মিউনিসিপাল হয় এবং 
৩১৪১৯ গ্রাম বিদ্যমান আছে। মোট অধ্যুসিত বাটার সংখ্যা ৩৪৮; *২৮ তল্গথ্যে 
সহরে ২৪,৮১১ এবং গ্রামে ৩২৩,৮১৭ বাটী আছে। যোট জনসংখ্যা ১৬৬৭৪৯১ 
তন্মধ্যে ৯টী সহরে ৯৫৩৫৫ এবং গ্রামে ১,৫৭২,১৩৬। এই লোক সংখ্যা 
মধ্যে পুরুষ ৮২৭,১৫৯ ও স্ত্রীলোকের সংখা ৮৩৯,৯৮২ । 

সেনসাস্‌ রিপোর্ট অনুযায়) ১৮৭২ খ্বপ্ঠান্ব হইতে ১৯০১ খ্বষ্টান্ব পর্ধযস্ত 
তুলনায় সমগ্র জেলায় লোকসংখ্যা হ্রাস হ! বৃদ্ধি হইন্াছে তাহা নিয়লিখিত 
তালিকায় দৃর্নিপাত করিলে উপলদ্ধি হইবে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ক্ষেত্রে ফোগের 
(+)ও হ্থাস ক্ষেত্রে বিয্বোগের চিহ্ন (-) প্রদর্শিত হইয়াছে। 





সমগ্র জেলার লোকসংখ্যার হিনাব ।* 


ঘৃষ্টাক। মোট দ্বন সংখ্যা । তুণনায় হাস ঝা বৃদ্ধি। 
১৯০১ ১১৬৬৭১৪৯১ ১৮৯১ ১৯০১ ২৩৫৮৩ + 
১৮৯১ ১১৬৪ ৪১১০৮ ১৮৮১ ১৮৯১ ১৮৬৮৭ _. 
১৮৮১ ১৬৬২১৭৯৫ ১৮৭২ -- ১৮৮১ ১৬২৬৯৮-৮ 
১৮৭২ ১১৫০৯১৩৯৭ 
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৩৯৬ 

স্থানের নাহ 

কষ নগর ১৯০১ 
১৮৯১ 
১৮৮১ 
১৮৭২ 


ফোন ষলে জনসংখ্যা! 


নদীয়া-কাহিনী। 


. তুলনায় জ্বাসবাবৃদ্ধি 


২৪,৫৪৭ ১৮৯১ ১৯০১ ১৯৫৩ -. 

২৫,৫৭০: ১৮৮১-১৮৯১ ১১৯৭৭- 
২৭৪৭৭ ২৮৭২ ১৮৮১, ৭২৭ শ১ 
২৬৭৫০ 


ক 


নদ্দীয়াঁ-. ১৯০১ 
১৮৯১ 
১৮৮১ 
১৮৭২ 


১৯০১ সালে হিন্ছূ, ১১৪১৬, মুসলমান ৪৫৭ ও খ্বষ্টান ৭। 


শাস্তিপূর-. ১৯৭১ 


১০৯১ 
১৮৮১ 


১৮৭২ 


১৯৯১ সালে হিশ্‌ ১৮,২১৯ মুসলমান ৮১৬৭২ ও দুষ্টান &। 


স্বাপাখ।ট-- ১৯০১ 
১৮১ 
১৮৮১ 
১৮৭২ 


১৯*১ সালে হিন্দু ৭৪০৫ মুসলমান ১২৬৮ খৃষ্টান ৭১। 


ফুতিয়া-_ ১৯৯১ 


১৮৬১১ 
১৯৮৮১ 
১৮৭২ 


১৩)৮৮০ ১৮৯১ - ১৯৭১ ২১৪৫৪ 
১৩,৩৩৪ ১৮৮১ - ১৮৯১ ৭৭১ -- 
১৪১১৪৫ ১৮৭২ -১৮৮১ ৫২৪২+ 
৪,৪৬৩ 
২৬৮৯৮ ১৮৯১ -১৯০১ ৩৫৩৯ -- 
৩৯১২৩৭ ১৯৮১ ১৮৯১ ৭৫০4 
২১,৬৮৭ ১৮৭২ 7১৮৮১ ১১০৫২ 
২৮,৬৩৫ 
৮১৭৪৪ ১৮৯১ ১৯৯১ ২৩৮+ 
৮১৫৯৬ ১৮৮১ -১৮৯১ ১৭৭ _- 
৮৬৮৩  ১৮৭২-১৮৮১ ৯৮৮০ 
৮/৮৭১ 
৫1৩৩০ ১৮৯১ ১৯৪৯ ৬৮৬৯ -- 
১১১৯৯ ১৮৮১ -১৮৯১ ১৪৮২ 
৪৭২4 


৯১৭১৭ ১৮৭২. ১৮৮১ 
৯,২৪৫ 


৯৯১ সালে হিন্ম--০০৬৬ মুমলমান--২২৬৫, খ ্টাদ--২৯। 


সদীয়া-কাছিনী « ৩৯১. 


বানের নাম কোন সালে জনসংখ্যা তুলনায় হ্রাস বা বৃদ্ধি 
কুমারখালি--. ১৯*১ ৪৫৮৪ ১৮৯১ - ১১০১ ১৫৮১ 
১৮৯১ ৬১১৬৫ ১৮৮১ -১৮০৯১ ১২৪ শ” 
১৮৯৮১ ৬১৩৪১ ১৮৭২ ১৮৮১ শ১০ 4 
১৮৭২ ৫১২৫১ 
১৯০১ সালে হিন্ৃ--৩,২৪২, মুসলমান---১৩৪২ 
মেহেরপুর. ১৯৪০১ ৫১৭৬৬ ১৮৯১ ১৯০১ ৫৪ ০ 
১৮৯১ ৫1৮৭৪ ১৮৮১ --১৮৯১ ১৮৯ শা" 
১৮৮১ ৫,৭৩১ ১৮৭২ -- ১৮৮১ ১৬৯ 47 
১৮৭২, ৫,৫৬২ 
১৯০১ সালে হিনু--৮,৯৬৮, মুসলমান--১৭৮৭, থষ্টান__-১১। 
ধীরন্গর-_ ১৯০১ ৩১১২৪ ১৮৯১ -:১৯৪১ ২৯৭. 
১৮৯১ ৩,৪২১ ১৮৮১ -১৮৯১ ৯০৩- 


১৮৮১ ৪১৬২৯ ৮০ 
১৯৯১ সালে হিন্ৃ--২১৩৮০) মুমলমান__৭৩৫, খষ্টান--৯। 


স্থানের নাম কোন সালে জনসংখ্যা তুলনায় ভ্রাসবানুদ্ধি 


চাকদহ--_ ১৯০১ ৫৪৮২ ১৮৯১ -১৯০১ ৩১১৩৬ -৮ 
১৮৯১ ৮৬১৮ ১৮৮১ ১৮৯১ ৩৭১. 
১৮৮১ ৮৯৮১ ১৮৭২ -- ১৮৮১ ৭৭১ 
১৮৭২ ৮১২১৮ 


চি 
১৯০১ সালে হিন্মৃ--৪,৬*০, মুমলমান--১১১৮১, খব্টান-*১। 


২ নঙদীয়া-কাছিনী। 


নদীয়ার লোক সমষ্টি কত জন কোন্‌ ধর্মাবলম্বী । 
নষীয়ার মোট লোক সমষ্টি ১,৬৬৭,৪৯১ ; তন্মধ্যে পুরুষ ৮২৭,৫*৯ ও স্ত্রীলোক 
৯৩৯১৯৮২ | 


পুকষ স্ত্রীলোক 
মোট হিন্দৃধপ্মীবলস্থী ৬৭৬৩৯১ জন তন্বধ্যে ৩৩৩১৯৮৭ ৩৭২,৪০৪ 
» ব্রাহ্ম ১ ১৬ 9 ও রী 
» যৌদ্ধ , ১.১, ষ্ট রর 
» পাশা ১ ১.৪ ১ এ 
» মুসলমান 5» ৯৮২১৯৮৭ ১5 ৪৮৯১৩৯৮১ ৪৯৪)৬+৬ 
৮ খ্‌ষ্টান 2১ ৮১৯৩১ £ ৪,১২৭ ৩১৯৬৪ 
»খ্যানিযিই রঃ ৪ রি ২ ২ 


নরদীয়ায় কত জন নরনারীর বর্ণ শিক্ষ।/। আছে।* 


সমগ্র ধর্ম বলন্বীগণের মধ্যে যাহাদের বর্ণ পরিচয় আছে বা শিক্ষিত একপ 
পোক সংখা! মোট ৯৩,৩৭৫) তশ্গধ্যে পুড়ষ ৮৬,১৯৭ জন ও স্ত্রীলোক 
৭২৬৮ জল। 

একেবারে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা বোট ১,৫৭৪,১১৬; তম্মধো পুরুষ ৭৪১৪২) 
স্্ীলোক ৮৬২১৭১৪ | 
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নদীয়া-কা হনী। ৩৯৩ 


বাঙ্গাল! ভাবা আনে এক্স পুরুষ ৮৩৭৮৯ স্লীলোক ৭, ১৩২। হিন্দি ভাব! 
জানে পুরুষ ১০৬৫ স্ত্রীপোক ৩৯। অন্তান্ত ভাষা জানে পুক্তগ ১৩৫৩ 7 স্ত্রীলোক 
৮৭। যাহারা ইংরাগ্রি ভাষা জানে, তাহাদের মোটসংখা। ১৩,১১৮, তন্মধ্যে 
পুরুষ ১৩,৮৩৬) স্ত্রীলোক ২৮১। পূর্বোক্ত সংখ্যার মধ্যে ভাষা-জ্ঞান মাছে এরূশ 
হিন্দুর মোট সংখ্যা! ৭৯,৮৭১ তন্মধ্যে পুক্রব ৬৩২৯৮ ও ব্বীলোক ৫০৬৩। 
অন্াক্ষিতের মোটসংখা। ৪৫২০7 তন্মধ্যে ২৬৭,৭১৯ পুরুষ,১৩৩৮০১ স্ত্রীলোক 
বাঙ্গাল। জানে লোকের সংখ্যা ৯৭১ পৃরুষ,১৬ ভ্ত্রীলেক। অক্ান্ত ত'ঘ1 জানে 
৬৪৬ পুকুতস্ত্রীলোক ৩।  ইতরাপ্সি জানে তাহার সংগ্য। মোট ১২,০৭৫ জন 
তণ্নধ্যে ১২,৫৪৭ পুরুত, স্ত্রীলোক, ১৩৫ 1 শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ১৯,৮০৮, 
তন়পো ১১০০১ পুরুষ এন্্ীলোক ৮৯৭) অশিক্ষত বাকির মোটসংদাযা। ৯৩৩,১০৯ 
তনা-বা 9৪৭১০৮০ পুকম,৪৯১১৭৯১ স্ত্রীলোক । বাঙ্গাল! জানে তাহার সংখ্যা ১৬৫ 
:৭১ পুরুষ ৭:৯ স্্বীলোক। হিলি জানে তাহার সংগ্য। ৯১ পুকষ ২২ স্্ীলোক 
গন্যান্য ভার জানে ৫৩৯ পুরুষ ২ স্ত্রীলোক । ইংরাজি জানে তাহার সংখ্যা 


মোউ ১১১২) ভগ্সাপো ১০৯১ পরুদ ২৯ স্ীলোক। 


০০০০ 


নদীয়র কৃষি । 


নদীয়ার ভূমিসকল বিশেষ উর্বর! নহে। ইহার অধিকাংশ ভূমিই বামুক।- 
মিশ্রিত, বা বালুকাময়। হৈমস্তিক ধান্তের উপযেগী জল ইহাতে দাড়াইতে পারে 
না, বানুকায় উহ বিশোধিত হয়। নদীয়ার কফেবলমার কালান্বরের বিশ্থীর্ণ 
ক্ষেত্রে ও কুষ্টিয়া মহকুমার স্থানে স্বানে হৈমজ্জিক ধান্ত গুচুর পরমাণে চন্মিয। 
থাকে। অন্যান্ত স্থানেও অলবিস্তর জন্বিয়াপাঁক। এখানকার কৃষকরা তাদৃশ 
কঠিন শরিশ্রমী নতে ইহারা কেবল দৈব ও পর্জেনা দেবের* মহুগ্রচের উপর 
শিওর করিয়া থাকে; জঠিতে দিবার জনা সার সংগ্রহণের প্রাত উহাদের সেরূপ 
লক্ষ্য ওযত্বনাই। বিন। আর়াসে বাস্ব পরিশ্রষে যে সার সংগ্রহ হয়, তাহাই 


পপ পপ টা পপ পাপ 
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৩৪ নদীয়া-কাহিনী। 


বাবার করে। জধিকাংশ জন্ঘতে প্রজার কারেী স্বত্ব না থাচায় ইহার] জমির 
উদ্থতিকযে পরিশ্রম ও বত্ব করে না। তাহার উপর আবার যে বৎসর পর্ধাদেবের 
কপা না হর পে বংসয় জলাভাবে যেমন কৃষীর ক্ষতি হয় তেমনি স্থানে স্বানে 
উৎকৃষ্ট পানীয় জলের নিতান্ত অতাব হন পড়ে। 1 এ প্রদেশে জমির শুফতা, 
প্রযুক্ত খালখনন (10109100 ) করিয় ক্ষেতে জল লইয়া যাওয়া এক প্রকার 
অসম্ভব বলিলেও চলে। তজ্জনা এখ'নে খাল খনন কার্ধা (117129000) তয় না 
করাও 5য় না। ১৯৯৩৪ সালে মোট ৯০১ বর্গ মাইল আবাদ হইয়াছিল, 
আবাদ-ধোগ্য পতিহজমি ৫৪৪ বর্গ মাইল দ্িল। উৎপর দ্রব্যের মধ্যে চাঈলই 
প্রধান। ৭৭৬ বর্গ যাইল তৃমিতে চালের আবাদ, তণ্মধেই আন ধান্যই 
জধিক প্রিষাণে উৎপন্ন হয়। প্রায় ৬০৭ বর্গ মাইল জমিতে আশুধান্য উৎপন্ন 
হয়। এই আশ্রধালা বৈশাখ মাসে বুনান হইয়া ভাগ্র মাসে কাটা চয়। আমন 
ধালা অর্থাৎ ফৈসন্তিক ধালোর বীক্ত বৈশ:খ. ও জৈষ্ঠ মাসে বপন করিয়| আষাঢ় 
মাসে এ চার। ক্ষেত্রান্তবে রোপণ জবির়। অগ্রচায়ণমালে কাটা হয়। আশু দাগ 
ভাত্র মাসে কাটা এ জমিতে চাষ দিয়া পুনলায় উাতে রবিপন্া বুলানি করা 
হয়। রবিখন্দের ময্যে মুগ, কলাই, হটর, ছোলা অবুহর খেসারি ষন্ুরি সরিমা 
ও মিনা । গম ও বের চাষ এধানে নাই বলিলেও হুয়। বর্ষাকালে কোষ্টা 
কাট! হয়। পূর্বে কয়েকবৎসর কোটার চাষ অত্যন্থ অধিক পরিমাণে হইয়া. 
ছিল, কিন্ত আজকাল কে্টার চা জনেক কমিয়! গিয়াছে। ইক্ষুর আবাদ কিছু 
কিছু ভইর| থাকে, বেশী নছে। পূর্বে এখানে অনিক পরিষাণে নীলের চাষ 
ভিল, এক্ষণে তাগ! লুপ হইয়াছে । সমস্ত নীল কৃঠীই বন্ধ হইযাগিয়াছে। খ্জছরের 
গুড এ প্রদেশে উত্তস্পে উৎপন্ন ও প্রস্থ হইয়া থাকে। শাস্িপুর গড়ে 
চিনি প্রস্থত, ও গ্লোহ দক্ষিপাংশে তাষাকের চাষ হই] থাকে, এবং উত্তম 
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+ সপ্প্রতি মহামহিষানিত রাওয়াজেশর ৭ম এড ওয়ার্ডের শ্বতিযক্ষা-কজে নদীয়ার বর্তমান 
জন প্র মাজিটেট ইজাকছিল সাহাওয়কে মুখপত্র করিয়া নহীরার জনসধায়ণ লক্ষ টাকা 
টা! তুলি! নদীঘার জপ জলকট নিবংহণের কজন! করিয়াছেন আশা হয় শীঃ 
এ সয় কাছা পরিণত হটনে। 





মহামহিমানিত রাজ-রাজেশ্বর ভারত-সমাট সপ্মম এড ওয়া । 
( এই মহাপুরুধের পুণাশ্বৃতি-রক্ষাকল্পে নদীয়াবাসী জনসাধারণ বনু অর্থ চাদা 
তুলিয়া কোন স্থায়ী হিতকরী কীত্তি স্থাপনের সৃন্কপ্িনা করিয়াছেন। 


নদীয়া-কাহিনী। 


নদীয়।-কাছিনী । ৬৯৫ 


হিংলী তামাক জন্মে কিন্ত বেশী নছে। চাকদাহ থানার এলাকায় পানের বরজ 
জাছে। আশ ধানের জমিতে প্রত্যেক বৎসর আবাদ হয় না)জমী উর্বর 
নহে বলিয়া, একষৎসর আবাদের পর উপযুঠপরি ২।১ বংসর তাহকে, উর্ববরত।- 
শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পতিততাবে রাধিতে হয়। এপ্রদেশে তরিতরকারী উত্তমরুপ 
অন্গিয়া থাকে । গঙ্গার চর ভূমীতে, এবং অন্যান্য নদীর চবে পটল, কুমন়্া 
কাকুড়, তরমুজ, প্রন্তৃতি প্রচুর পরিম।ণে উৎপগ্ন হয়। আলুর চাষ এখানে নাই। 
জমি বালুকাময় হেতু ও ন্যাতা নহে বলিয়া, এখানে নাত্িকেল বৃক্ষ তত অধিক 
নাই। হ্ুুপারি বৃক্ষ নাই বলিলেও চলে । গোচরণ ভূমি এখানে নাই ; একার 
গবাদির বিশেষ কষ্ট হয্ব। মোট কথা, এ প্রদেশে যে পরিমাণ চাউল জন্মে, 
তাহাতে এই গলায় লোকের পক্ষে কোনরূপ চলিতে পারে। তবে অজন্ম। হইলে, 
ও রপ্তানি হইলে সংকুলান হয় না, কাজেই মধ্যে মধ্যে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। 
এখানে বৃহ রীতিমত হহয়। থাকে । তবে দৈহপাতে, সময়ে সুবুষ্টির অতাবে 
ও অসময়ে অতি বৃষ্টি-প্রধুক্ত শস্যের বিশেষ হানি হইয়া থাকে। 





নদীয়ার বাবসায়-বাণিজ্য। রি 


নদীয়ায় মধ্যে শাস্তি পুরে, বাউ গাছিতে পুর্যে ইউ ইণ্ডিয়! কোম্পানির রেশষের 
কুঠি ছিল। শাস্তিপূর হুক বস্ত্র বয়ন-প্রধান-স্থান, উনবিংশ শতাবীয় প্রধন 
ভাগে, শাস্তিপুর হইতে ইঞ্ট হইীণ্ুয়া কোম্পানী প্রতি বংসর ১৫০১*০০ 
পাউণ্ড মুল্যের হৃক্ষম বন্ধ ক্রেয় করিয়। বিদেশে চালান দিতেন। এক্ষণে শসিপুরে 
বহুতর তন্তবায় আছে। কিন্ত সেরূপ পরিমাণে বস্ত্র ছার প্রস্বত হয় না। হু তরাং 
আজিও তথায় উৎকৃষ্ট হুক বস্তু প্রস্তত হইলেও, যেরূপ দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে বোধ হয় যে & বরন-শিজ অতি অল্প কাল মধ্যেই লুগ্ত হইবে.। 
শান্তিপুর হৃতরাং গড়ে এখনও অল্প বিস্তর চিনী প্রন্তত হইয়া থাকে । মুনসীগঞ্ 
আলমজল্গ। অঞ্চলেও চিনি প্রন্তত হইয়া থাকে । নবন্বীপ, রাণাাট, মেহেরপুর 
প্রদেশে পিতলের ভ্রব্য উদ্বমরপ প্রন্তও হইয়! থাকে। কৃষ্ণনগরে মা্টার পুতুল, 
মাটীর কৃত্রিম ফল ুনদ্ররূপে দির্ডিত হইয়া থাকে। কুতিন্ায় ইয়োয়োপীয় 
(তত্বাহধানে, ইচ্ষুর দাড়ায় কারখানা আছে। জনগ্রতি কুতিয্ায় অবসরপ্রাপ্ত 


৩৯৬ নদীয়া-কাছিনী। 


ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাতু মোহিনীমোহম চত্রবত্তা গবতবং একটা কাপড়ের ফল 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাধারণে অর্থ সাহাধ্য করিলে, উহ! বিশেষ হুফল প্রমধ 
করিবে। নদীয়ায় নদীর লৃষিধ! থাকায় ব্যবসা হাগিজোর পঙ্ছে হৃধিধা কর। 
বিশেষতঃ ইহার বন্ধ দিয়া প্রায় ১** মাইল ইন্টর্দ বেসবল রেল ও তাহার মুর্শিদাবাধ 
শাখা ৪* মাইল ও শাস্তিপূর লাইট রেল থাকায় নদীয়ার ব্যবস! বানিজোর আরও 
হুহিধা হইয়াছে। ছোলা, সর্ব প্রকার ডাইল, কোষ্টা, মিম) সতবিসা ও লন্কা 
এখান হইতে রগ্ডানি হইয়া ধাকে। এখান হইতে পূর্ব বঙ্গে চিনি রপ্তানি হয়। 
বর্ধমান ও মানতূম প্রদেশ হইতে এ প্রদেশে জ্বালাসি কয়লা আমদানী হইয়। থাকে; 
কলিকাতা হইতে এখানে লবগ, তৈল, বন আমদানী হুইযা থাকে, কলিকাতা 
হইতে কেয়োগিন তৈল আমদানী হইয়া যশোহর মুর্শিদ বাদ প্রদেশে আবার রপ্তানি 
ইয়। কালনা হইতে বহু পরিমাণে আ'লু আমদানী হইয়া স্থানীয় খরচ বাদে ভিন্ন. 
ভিন প্রদেশে রপ্তানি হয়। বর্ছমান, দ্বিনাজপৃর, বগুড়া, বশোহর হইতে এধানে 
চাউল জামদামী ছয়। রেলওয়ের ধারে বাণিজা-কেন্ত্র বখ', চুয়াডাঙ্গা, বগা, 
কফগঞ্ধ, রাণাছাট, ছাযুকদিয়! এবং পেড়াদছ। নধী সমূহের ধারে নৌক'-যোগে দবা 
সস্তার আমদালি-যগুদি-কেশ :-যখা শাস্তিপুর, রাণাঘাট, করিমপুর, আছুলিয়া 
কুফনগর, দ্বরূপগঞ্জ হাসখালী, কৃষ্ণগঞ্জ। বোয়ালিয়া, নেনাগঞ্জ। আলমড'ঙ্বঃ 
পাংশা, কুয়া, কুমারখালী, ধোল্স!) এই সকল স্থানে বথেষ্ট পরিমাণে স্ব 
জামঘানী ও রপ্তানী হইয়া! থাকে। এখানে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৮টী মেল! 
হইয়া থাকে, ইহার মধো অধিকাংশই প্রান বর স্বীয় মেলা) এই সব মেলার 
অধ শাস্তিপৃরের রাসমেলা, নবন্ধীগে পট পূর্ণিমার মেলা, ফুলিয়া অপরাধ-তঞ্জীনের 
গাঠ মেলা, এবং ঘোষপাড়! দোলে মেলাই প্রধান ও এই গুলিতে অধিক লোক 
লমাগয হইয়! থাকে । এই সফল মেলায় নানা স্থান হইতে ( স্থানীয় ও আন 
স্থানীয়) বহুতর জব্যাদি আমদানী ও ধরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। 


নদীয়া-কাহিনী। ৬১৭ 


পরিশিঞ। 


মদীয়া-কাহিনী লিখিতে আরন্ত করিবার সময় নরহরি দাসের “নবস্বীপ-পরিক্রমা”র কোন 
বিগুদ্ধ সংস্করণ না থাকায় পরিশিষ্টে উহ দিবার ইচ্ছ! ছিল ; কিন্ত, লপ্প্রতি নবস্বীপ পরিক্রসার 
বহু নুক্গর বিশুদ্ধ সংক্ষরণ বাহিয় হইয়াছে। এতিহাঁসিকের চক্ষে নবস্বীপ পরিত্রমার বিশেষ 
ফোন মূল্য না খাকিলেও, প্রাচীন নবন্বীপের স্থানাদি বুঝিতে হইলে নবস্বীপ পরিক্রমা 
ভৌগলিকগণের বিশেষ নাহীষ্য করিবে সন্দেহ নাই। বাহার! নবন্ধীপ-পরিক্রম! পাঠ করিতে 
ইচ্ছা! করিবেন. তাহাদিগকে এই বিশুদ্ধ সংক্ষরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 
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১. পপ 0 পপ 

নিজ নদীয়ানালী নদীয়ার জমিদীয়বর্গ বাতীত বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার যে সমস্ত প্রধান প্রধান 
জমীদা'র বংশের জমীদারী নদীয়ায় আছে তাহাদের মধ্যে নিয়লিখিত সাহিত্যানুরাগী মহামুভব 
শষীদার বাবুগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মহারাজ! মণীক্র চক্র নন্দী (কাসিমবাজার), রাজ! স্যর সৌরেক্রমোহন ঠাকুর (কলিকাতা), 
মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমাঁর ঠাকুর (কলিকাত), সিবিলিয়ান বাবু সতোন্ত্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা) 
স্থকবি বাবু রবীন্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা), রাজ! পারিমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়), 
রাঁজা প্রমথ ভূষণ দেবরায় (নলডাঙ্গা), রাজা হ্ববিকেশ লীহা (কলিকাতা), বাবু অন্থিকাচরণ লাহ। 
(কলিকাতা), বাবু গৌরচরণ লাহা (কলিকাতা), রাজ! কৃষ্ণদাদ লাহ!' (কলিকাতা), কুমার শরৎ 
কুমীর রায় (দীঘাপতিয়া), কুমার শরংচক্র সিংহ (পাঁকপাঁড়), বাবু উপেল্্রনাথ নাথ ঘোষ 
(কলিকাতা), কালী প্রসম়্ ঘোঁধ (কলিকাত)। 


৫৬ 
তারিক 
৬ 


নদীয়ার জমীদারগণের পীরষ-সথানীয় নদীয়া-রাজ-ঞ। ভূবনবিখ্যাত অগ্নিহোত্রী বাজপেরী বংশে 
নুপত্ডিত মহারাজা ক্ষিতীশ চক্র রায় বাহীদুর,_-ধাহার আতস্তরিক বধ ও চেষ্টায় উৎসাহিত হইয়!] 
আমি নরদীক্মা-কাহিনী লিখিতে আরগ্ক করি, আমার সেই প্রিয়-স্থহদ যে এত পত্র, নদীয়া-কাহিনী 
প্রকাশিত হইতে না৷ হইতে আমামিগঁকে অকুল শে'ক-সাগরে ভাঁসাইয়া অকালে ইহ ধাম ত্যাগ 
করিয়া বাইবেন, তাহা কে ভাঁবিরাছিল, (মৃত্য র। ভার ) ভাহার হন্তে আমি যে সম্পূর্ণ নদীয়া- 
__ ক্কাহিনী তুলির দিতে পারিলাম না, এ ছু জামার যাইবার নহে। নারায়ণ তাহার আত্মার 
গতি সাধন করণ; পিতার উপযুক্ত পুর কৃষার ক্ষৌধীশচজ পিতার সা বশ: লগে 
লা করন, এই দারুণ শোকে ইহাই আমাদের একমাত্র সান্বন। | 





৪০৬ নদী়।-কাহিনী | 


থে রাজার রাজন্বকাল যখধো কোনও পুণ্তক রচনা সমাপ্ত হয় সেই পুণ্তক উই সাজার রাজন্ব- 
কালের যে বৎসরে সমাপ্ত হয়, পুস্তক সমাপ্তিক্ব তারিখে সেই বৎসরের উল্লেখ কয়! সনাতন আর্চ 
প্রথা । নদীয়া! কাহিনী জেখা, পৃশ্যগোক, শান্তিপ্রিয়, রাজরাজেন্বর সপ্তম এডোদ্বার্ডের রাজদ্বকালের 
টম বর্ষে জীয়ন হইয়াছিল এবং ইচ্ছ! ছিল ভাহারই পুশান।ম জইর। সাঁহারই রাজত্বকাল সাধা 
উহা! স্যাপ্ত করিব, কিন্তু বিগত ইং ১৯১* সালের ৬ মে, বঙ্গাদ সন ১৩১৭ সালের ২৩ বৈশাখ 
তারিখে নিগারণ কাল ঠাছাকে -ক্রাড়ে টানিক্! লঙুয়ার এ সাথে বাদ পড়িয়াছে। এক্ষণে উপ- 
যুক্ত পিতার প্রতিচ্ছায়, মহাশক্িখর দয়াময় রাঝরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ যহাঁমহিমান্িত নাম 
গ্রচখ করিয়া ডাহার রাজনের প্রথষ কর্ধে ঈং ১৯১৭ সালের ৩*শে আগস্ট তারিখে, সন ১৩১৭ 
সালের ১৪ ভাত এই গ্রন্থে প্রথষ সং্করখ প্রকাশ করিলাম । তগবান ঠাহার কর্মময় জীবন 
শান্তিপূর্ণ ও নুনদীর্ঘ কক্ষন ; তাস্থার শান্ধিঘাখা ফোমল আজে কমনীয় বজতাষ! দিন দিন আবৃদ্ধ 
লা করুক, ভগবচচরণে ইছাই প্রার্থন| | 


পপ | বটি ভু পারাপার 
গত 


শাকে পক্ষ-গণেত-চজ-বিষিতে সিংহজতে ভাক্চয়ে 
বেছেন্দু-প্রমিতে কুজে ই দিত-ভিখাবেকাদশীস'জ্ঞকে | 
রাশাঘাট মিধাসিন! কুষুষনাথেন প্রবন্বাছিযং। 
নীযাকাহিষীনাদ মঙ্গিকোপাখিধায়িন! । 

পুদ্তিক! দততারাছা সস়াপ্রীণাডু বাধবঃ € 





